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গুহ্থকারের ভূমিকা 

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি একক, প্রতাপশালী, 
পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল ৷ যিনি রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা, যা 
হৃদয়বান জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জন্য উপদেশস্বরূপ, বিচক্ষণ ও 
উপদেশগ্রহণকারীদের জর্য জ্ঞানালোক স্বরূপ ৷ যিনি সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে 
তাদেরকে এ পার্থিব সংসারের মোহমুক্ত করেছেন, তাদেরকে তার নিজের 
ব্যাপারে সতর্কতা ও সতত চিন্তা-গবেষণায় ব্যাপৃত রেখেছেন, তাদেরকে 
প্রতিনিয়ত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণে রত রেখেছেন। তিনি তাদেরকে 
নিরবধি নিজ আনুগত্য করার, আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার, যে বিষয় 
তাকে অসন্তুষ্ট করে এবং ধ্বংস অনিবার্য করে সে বিষয় হতে সতর্ক 
থাকার এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্ত্বেও তাতে যত্নবান থাকার 
তাওফীক দিয়েছেন। 

আমি তার প্রশংসা করি, অতিশয় ও পবিত্রতম প্রশংসা, ব্যাপকতম ও 
অধিকতম বর্ধনশীল প্রশংসা । আর সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো 
সত্য উপাস্য নেই, যিনি কৃপানিধি ও দানশীল, চরম দয়াশীল, পরম 
করুনাময় । সাক্ষ্য দেই যে, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, 
তাঁর প্রিয়পাত্র ও বন্ধু, যিনি সরল পথ-প্রদর্শক ও সঠিক দ্বীনের প্রতি 
আহ্বানকারী । আল্লাহর অসংখ্য দরুদ ও সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক 
এবং সকল নবী, সকলের বংশধর এবং সকল নেক বান্দাদের উপরও। 
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অতঃপর মহান আল্লাহ বলেছেন, 
Sf G55 of ote SC © Gk30 NL AY SA Sis G5 y 
[ov 07:51 ® Lr 
“আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই 
ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই 
না যে তারা আমার আহাৰ্য যোগাবে ৷ (সুরা আয-যারিয়াত: ৫৬-৫৭) 
এটি স্পষ্ট ঘোষণা যে, ভ্রিন-ইনসান ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং 
তাদের উচিত, সেই কর্মের প্রতি যত্ন নেওয়া, যার জন্য তারা সৃষ্ট হয়েছে 
এবং বিষয়-বিতৃষ্ণার সাথে ভোগ-বিলাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া । 
যেহেতু পার্থিব জীবন হল ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয় । তা হল পারের নাও 
মাত্র, আনন্দের বসত-বাড়ী নয়। অস্থায়ী পানি পানের ঘাট, চিরস্থায়ী 
বাসস্থান নয় । এই জন্য তার সচেতন বাসিন্দা তারাই, যারা আল্লাহর 
ইবাদত-গুযার এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ তারাই, যারা তার প্রতি 
আসক্তিহীন । মহান আল্লাহ বলেন, 
es EN BG ats BET Sa OG SE GH EAT eS 
HGS 55 S456 G33 ENT ois Bs Ll; Lal J 
SA 55 A 58 Gas Gliss 5 3S Gil sf ele S55 
[ct i521 © SES 250 oI LE WS 
“দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপঃ যেমন আমরা আকাশ থেকে বৃষ্টি 
বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে 
মানুষ ও জীব-জন্তু খেয়ে থাকে । তারপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে 


ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারিগণ মনে করে সেটা তাদের 
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আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমাদের নির্দেশ এসে পড়ে তারপর 
আমরা তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন গতকালও সেটার অস্তিত্ব ছিল 
না। এভাবে আমরা আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের 
জন্য যারা চিন্তা করে।” (সুরা ইউনুস: ২৪ আয়াত) 
আর এ মর্মে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। কবি কত সুন্দরই না 
বলেছেন, 

নিশ্চয় আল্লাহর অনেক বিচক্ষণ বান্দা আছেন, 
যাঁরা দুনিয়াকে স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন এবং ভয় করেছেন ফিতনাকে ৷ 

দুনিয়া নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে জেনেছেন যে, 

তা কোনো জীবের জন্য (চির) বাসস্থান নয়। 

তাকে তাঁরা সমুদ্র গণ্য করেছেন 
এবং তা পারাপারের জন্য কিশতী বানিয়েছেন নেক আমলকে ৷ 

সুতরাং এই যদি তার অবস্থা হয়, যা বর্ণনা করলাম এবং এই যদি 
আমাদের ও যে জন্য আমরা সৃষ্ট হয়েছি তার অবস্থা হয়, যা পূর্বে উল্লেখ 
করলাম, তাহলে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত যে, সে নিজেকে সৎলোকদের 
দলভুক্ত করবে, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের পথ অবলম্বন করবে, 
ইতোপূর্বে যার দিকে ইঙ্গিত করেছি, তার জন্য প্রস্তুত হবে এবং যার প্রতি 
সতর্ক করেছি, তাতে যত্নবান হবে। আর এর জন্য সবচেয়ে সঠিক পথ ও 
নির্ভুল পন্থা হল, আমাদের নবীর সহীহ হাদীসের সাথে আদব প্রদর্শন করা 
(তার আদর্শ গ্রহণ করা), যিনি পূর্বাপর সকল মানুষের নেতা এবং পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক সম্মানীয় । তাঁর উপর এবং সকল 
নবীগণের উপর আল্লাহর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। 
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আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[5 ss {SH HE LS; ¥ 
“তোমরা সৎ ও সংযমশীলতার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর” । (সুরা 
আল-মায়িদাহ: ২) 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দাহ নিজ ভাইয়ের সাহায্যে 
থাকে” (মুসলিম, ২৬৯৯) 
“যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য এঁ কল্যাণ 
সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ হয়।” (ইবন হিব্বান) 
“যে ব্যক্তি সৎপথের দিক আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির এ 
পথের অনুসারীদের সমপরিমান সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব 
থেকে কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহ্বান 
করে সেই ব্যক্তি এ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহের ভাগী হবে। 
এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না৷” (মুসলিম ২৬৭৪) 
আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছিলেন, “আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে 
আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য 
লাল উটনী (আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম” (বৃখারী ৩৭০১, 
মুসলিম ২৪০৬ নণ্ড 
সুতরাং আমি মনস্থ করলাম যে, সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ 
সঞ্চয়ন করি, যাতে এমনসব বিষয়ের সমাবেশ ঘটবে, যা পাঠকের জন্য 
আখেরাতের পাথেয় হবে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক আদব ও শিষ্টাচারিতা 
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অর্জন হবে, যাতে উৎসাহপ্রদান, ভীতিপ্রদর্শন এবং পরহেষগার মানুষদের 
নানা আদবসম্বলিত বিষয়, বিরাগমূলক, আত্মা-অনুশীলন ও 
চরিত্রগঠনমূলক, অন্তরশুদ্ধি ও হৃদরোগের চিকিৎসামূলক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে 
সংশুদ্ধি ও তার বক্রতা দূরীকরণমূলক ইত্যাদি আল্লাহ্‌ ভক্তদের 
উদ্দেশ্যমূলক আরও অন্যান্য হাদীস পরিবেশিত হবে। 

আর এতে আমি বাধ্যবাধকতার সাথে স্পষ্ট সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস 
উল্লেখ করব না এবং যা উল্লেখ করব, তাতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থের 
হাওয়ালা দেব। কুরআনে আধযীযের আয়াতে কারীমা দিয়ে এর 
পরিচ্ছেদগুলোর সূচনা করব শব্দের সঠিক উচ্চারণ এবং নিগুঢ় অর্থ- 
সম্বলিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনবোধে মূল্যবান টীকা-টিগ্লনী ব্যবহার করব ৷ যখন 
বলব, 4০ 5৯০ তখন তার মানে হবে, হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিম 
(সহীহাইনে) বর্ণনা করেছেন। 

আমি আশা করি যে, এ গ্রন্থ যদি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে, তাহলে তা যত্নববান 
পাঠকের জন্য কল্যাণের পথ-প্রদর্শক হবে এবং সকল প্রকার মন্দ ও 
সর্বনাশী কর্ম থেকে বিরত রাখবে 

আমি সেই ভাইয়ের কাছে আবেদন রাখব, যিনি এ গ্রন্থের কিছু অংশ 
আমার উস্তাদ, সকল বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত মুসলিমের জন্য দো'আ করেন। 
আর আমি মহানুভব আল্লাহর উপর ভরসা করি, তাঁকেই আমার সবকিছু 
সমর্পন করি, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট 
এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক ৷ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রেরণাদান 


ছাড়া পাপ থেকে ফেরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-চড়ার) কোনো শক্তি 
নেই। 


2S 553) 20 = 
Lis 5G GSA JING ICE) & 
পরিচ্ছেদ - ১: ইখলাস প্রসঙ্গে 
প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমল (কর্ম) কথা ও অবস্থায় 
আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়ত জরুরী 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
Vs LANA AEE ST bald MASS Ie Es 
[ox {© LH 2 SG BEN 
অর্থাৎ “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে 
বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায 
কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে । আর এটাই সঠিক ধর্ম।” 
(সুরা বাইরিনাহ ৫নং আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
VN ns GHEE Sl BE VG Hf TG 3 
অর্থাৎ “আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং 
রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্কওয়া 
(সংযমশীলতা) ৷” (সুরা হাজ্ছব ৩৭ নং আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[৭৭ SEI MENUS HLS GUL Y E> 
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অর্থাৎ “বল, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন 
রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন।” (সূরা আলে 
হমরান ২৯ নং আয়াত) 


ETE. 5 OE NN 
EEE ? HE Se 
(422 ০ $2) 


১/১। উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “যাবতীয় কার্য নিয়ত বা 
সংকল্পের উপর নির্ভরশীল । আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার 
সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (সবদেশত্যাগ) 
আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার 
হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত 
পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই 
হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে” 

এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ ও 
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ এটিকে ‘এক তৃতীয়াংশ 


: সহীহুল বুখারী হাদীস নং ১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩, মুসলিম ১৯০৭, তিরমিযী 
১৬৪৭, নাসায়ী ৭৫, ৩৪৩৭, ৩৭৯৪, আবূ দাউদ ২২০১, ইবনু মাজাহ ৪২২৭, আহমাদ ১৬৯, 
৩০২। 
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অথবা অর্ধেক দ্বীন’ বলে অভিহিত করেছেন। 
এটিকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে 
সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ 
সাথে সম্পৃক্ত---সে কথা প্রমাণ করা। 
Dd I SU ie i 25 LSE dl nb Bl Sse fl 55 0 
FBI AE 58 Se SG VE SY. LASS 35H 
5 Tl Hobs aps Hoh LE LS dye UE: :5J৬ 
ale G0) GES FSS SSD HGb LE I ete 
(Sl bd 2 
২/২। উম্মুল মু’মেনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“একটি বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের 
হবে। অতঃপর যখন তারা সমতল মরুপ্রান্তরে (বাইদা) পৌঁছবে তখন 
তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধ্সিয়ে দেওয়া হবে। 
তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, হে আল্লাহর 
রাসূল! কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধর্সিয়ে দেওয়া 
হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক 
থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয় । তিনি বললেন, 
তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধর্সিয়ে দেওয়া হবে। তারপর 


ll 


তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুথ্খিত করা হবে” 
চী 55 1722 9 3 E01 IG dG Ge dl G25 LE 56 vy 
ade Sealy BL SL 5 Ns I=; 

৩/৩ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) 
হিজরত নেই; বরং বাকী রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত সুতরাং যদি 
তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা 
(জিহাদে) বেরিয়ে পড় ৷”* 

“মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই’ এর অর্থ এই যে, মক্কা 
এখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হল ফলে এখান থেকে মুসলিমরা আর 
হিজরত করতে পারবে না। 

ES: JE ge 5 GLEN se op le ls Gf SE Hs 
YG rs Bis be Hoalb Op: I gE SB AE 
Hy FNS SSE I: 0 BS SAME ss i sl 

ns 

8/8। আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি 


* সহীহুল বুখারী ২১১৮ মুসলিম ২৮৮৪, শব্দগুচ্ছ বুখারীর । 
’ সহীহুল বুখারী ৩০৮০, ৩৯০০, ৪৩১২, মুসলিম ১৮৬৪। 
12 


বললেন, “মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর 
করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে 
রয়েছে৷ অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।” আর 
একটি বর্ণনায় আছে যে, “তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার ৷” 
B75 5555 bs C35: JE we Dl gS) ofl 8 ocd tly oo 
5 LG TG at SIL GG Tad CHS LB Sp Ls i cl 
GAAS 
৫/৫ ৷ সহীহ বুখারীতে আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে এরূপ 
বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 
তাবুক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন যে, 
“আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক 
গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে বিশেষ 
ওজর তাদেরকে ঘরে NE TET 


ie ol MALL all El ll 


Et 
৬/৬। আবূ ইয়াধীদ মান ইবনে ইয়াধীদ ইবনে আখনাস 


* সহীহুল বুখারী ২৮৩৮, ২৮৩৯, 8৪২৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬৪। 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু - তিনি (মান) এবং তাঁর পিতা ও দাদা সকলেই 
স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন । অতঃপর তিনি সেগুলি (দান করতে) মসজিদে 
একটি লোককে দায়িত্ব দিলেন। আমি (মসজিদে) এসে তার কাছ 
থেকে (অন্যান্য ভিক্ষুকের মত) তা নিয়ে নিলাম এবং তা নিয়ে বাড়ী 
এলাম । (যখন আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হলেন তখন) 
বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল না। 
(ফলে এগুলি আমার জন্য হালাল হবে কি না তা জানার উদ্দেশ্যে) 
আমি আমার পিতাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খিদমতে উপস্থিত হলাম ৷ তিনি বললেন, “হে ইয়াধীদ! তোমার জন্য 
সেই বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত তুমি করেছ এবং হে মা’ন! তুমি যা 
নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল ।”* 

BSE LE Sl SUL ETA GASES SEG 
Sl ws dl ED E27 sid 55 2 CS pi 2 PE 2 70 
ELS FE SAT HG dhl dy SFE: AE od eligi 
SB SEL ES Ge BESS IATL UG: Lbs cp SS S2 
GEG: El apie J BE SLAY ENN G2 YG Je 
8 Elin, Elin: Ee ad Ts GEG: LE a: J eal J 
AEN SASS BE LIS Si be HS GT DES IS LY 55 3 


5 সহীহুল বুখারী ১৪২২, আহমাদ ১৫৪৩৩, ১৭৮১১, দারেমী ১৬৩৮ ৷ 
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EAA 


SSG FEE SSS be FS EYE ELLE 


ই শা 


5 Gp TEES Ee all fo iss I adsl 
SA; bos 55 2 SBMS 2 4 SSE JS dS 
2 GSS EY . SALT SS FE 
SY MIST SILOS LY il SOUS tele FSIS, 
Sls EEA SL 

৭/৭ । সা‘দ ইবন আবী অকঙ্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যে 
দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের 
মধ্যে একজন- বিদায় হজ্জ্বের বছর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে 
সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল । আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল! আমার (দৈহিক) ভ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে--যা 
আপনি সবচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু 
আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা । তাহলে আমি কি 
আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?’ তিনি বললেন, 
“না” আমি বললাম, ‘তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি 
বললেন, “না।” আমি বললাম, ‘তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান 
করতে পারি?’ তিনি বললেন, “এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), 
তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক ৷ কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার 
উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে 
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ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা 
লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। 
এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি 
বিনিময় পাবে।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার 
সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব?’ তিনি বললেন, “তুমি 
যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি 
লাভের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা 
ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি 
তোমার দ্বারা কিছু লোক (মু'মিনরা) উপকৃত হবে। আর কিছু লোক 
(কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদেরকে 
হিজরতে পরিপূর্ণতা দান কর এবং তাদেরকে (হিজরত থেকে) 
পিছনে ফিরিয়ে দিও না । কিন্তু মিসকীন সা‘দ ইবনে খাওলা ৷” তাঁর 
মৃত্যু মক্কায় হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখ ও 
শোক প্রকাশ করেন ।* 

D5 JE: JE wie dl poy rs p IEG AE 2 Bl GES NA 


BL IES 5855 4942 dL DG els BLES TY dl Op YE 


€ সহীহুল বুখারী ১২৯৫, ১২৯৬, ৫৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, 
৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৮৮, ১৫২৭, ১৫৪৯, 
১৬০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৬ । 
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“— PEE ERE 

৮/৮। আবু হুরাইরাহ আব্দুর রহমান ইবন সাখ্খ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের 
আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন ৷”* 
J: I we dil G2 GAN 5 op Bl xs ey Bf Lg MUA 
DS EEG) BE, EF BE, ECE FE KIB Bd 
FH CNP MNES FE Ln: dls SEB dsl Se 
৯/৯। আবু মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য 
যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের 
জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্‌ যুদ্ধটি আল্লাহর 
পথে হবে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, 


” সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, 8৪৯৬, 
৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ 
৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, মালিক ১৩৯১, ১৬৮৪ 
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একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়” 

FH Gf we Bl gD GES sp td B= 3 SE 

5b: ES UNG IAD BUG gis Ul Fp IE 

EEE TNE NATE SSE IE JAAN IG CS BUNS 144) 
le 


১০/১০ । আবু বাক্‌রাহ নুফাই ইবন হারেস সাক্কাফী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “যখন দু'জন মুসলিম তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, 
তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই জাহান্নামে যাবে৷” আমি বললাম, 
‘হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্ত 
নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী?’ তিনি বললেন, “সেও তার সঙ্গীকে হত্যা 
করত দত 
zl DLS) BE dbl J5 JG: JG cao 2 RI 3 585 VN 
SAS S55 s&s SA Let Sn PY 
SH Ee ETT 


সহীহুল বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ১৯০৪, তিরমিযী ১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবু 
দাউদ ২৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ ১৮৯৯৯, ১৯০৪৯, ১৯০৯৯, ১৯১৩৪, ১৯২৪০ । 
’ সহীহুল বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩, মুসলিম ২৮৮৮, নাসায়ী ৪১১৭, ৪১২০, ৪১২১, ৪১২২, ৪১২৩, 
আবু দাউদ ৪২৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৬৫, আহমাদ ১৯৯১১, ১৯৯২৬, ১৯৯৫৯, ১৯৯৮০, ১৯৯৯৫ ৷ 
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ta ah 


Lt PDADNSE VIDS IE IN SS BB SNES 
S45 4 IS SHAE GT Go F 53 is 
tad Lh TU ad 35d Vale CS A LENE AEST 
i BY ny ale SS 

১১/১১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষের 
নামায পড়ার চেয়ে (২৫ বা ২৭) গুণ বেশী । আর তা এ জন্য যে, 
যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে 
মসজিদে আসে এবং সালাতই তাজক মসজিদে নিয়ে যায়, তখন 
তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে 
একটি মর্যাদা উন্নত হয় ও একটি পাপ মোচন করা হয়। অতঃপর 
যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যে পর্যন্ত সালাত তাকে 
(মসজিদে) আটকে রাখে, সে পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যেই থাকে । আর 
ফিরিশতারা তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য সে পর্যন্ত রহমতের দো'আ 
করতে থাকেন---যে পর্যন্ত সে এঁ স্থানে বসে থাকে, যে স্থানে সে 
সালাত আদায় করেছে। তাঁরা বলেন, ‘হে আল্লাহ! এর প্রতি দয়া 
কর, হে আল্লাহ! একে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! এর তওবাহ কবুল 
কর’ (ফিরিশতাদের এই দো'আ সে পর্যন্ত চলতে থাকে) যে পর্যন্ত 


সে কাউকে কষ্ট না দেয়, যে পর্যন্ত তার ওযু নষ্ট না হয়।”** 
Les WG SLED AE cp SE cp Bl AE kal Bl GEG WU 
el SE ds DUS 55 5 S35 US HE dl IS SF 
ICES CLAS BILLS SB DS HS El চত 
LS AE HUES ot be 8 SGN LS is IGS, 
SESAME x BIE EU EE 
Ale BELEN ELMS Dot C ASG LE ES EES 
Re CEE OE LE RRR REE 
মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা 
করেছেন, তিনি বলেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ 
লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে 
ব্যক্তি কোনো নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে 
বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অতা‘আলা তার জন্য 
(কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর 
সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার 
বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী 
লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু 


kL) C 


সহীহুল বুখারী ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, মুসলিম ৬৫০, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, 
আহমাদ ৫৩১০, ৫৭৪৫, ৫৮৮৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৯০ 
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সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প 
করার পর এঁ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি 
পাপ লিপিবদ্ধ করেন ।”** 
Les BD G% PEL op FE 2 Bn II AE Bf G3 WAY 
EE IS IE Lae LE BS Ph d0 HE dl dw Lam i 
ee SUS HE 2 0 S546 dys EE I) Eo BT 
BUS BES BY ES 550 be LETS TI HB: HG SU 
YES es IEE HIKE ET : tie Fo BE to 
FUE LG FNAB GSE AILY MAS Sl 
SEG CR STS SG 0 tS EG এ 
SBM BS-AC - SEALS OD ENE 
SLA PEE 
Sl 50 be 3 4 UE ES Igo El DS LS LS 
Se CASALE NIUE ES6 
2 ds - GSMS AE NG EIN BLT : NIG 
EADS FG b-side le SS: 
HEE es srs Vl BS Dp Les 


1 সহীহুল বুখারী ৬৪৯১, মুসলিম ১৩১, আহমাদ ২০০২, ২৫১৫, ২৮২৩, ৩৩৯২ 
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Si: Ss - EE 55515 $5 SILI ULS S5 S5 SE 


G3 VE SBS sis ISD GET MB: Jb. ls G8 EY 
MY LSS &া. X41] CAM EST; 53 G) ll 
স BLE El LSISU ad LUGE cL 25 sel 
‘ee Co dbs 
i>, $55 7 PE] EA oe Se &া: EI 
> ক ও Spe SE G5 ip Sd a5 H sl I 


Ed 


be, 


4b bY BASLE: sel Al 


Ss Gl: LB GIST MIST: ws 3 ie 
sl SSS: EAE 


AS 


ale EOS EAS ABN STL U ad 4 ULE CPU IS 


NN 


১৩/১৩ । আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবন উমার ইবন খাত্তাব 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের 
যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে 
গেল সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ 
করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে 
এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, ‘এহেন 
বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের 
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নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দো'আ কর" 
সুতরাং তারা সব সব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দো'আ 
করতে লাগল । 

তাদের মধ্যে একজন বলল, “হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার 
অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জান যে,) আমি সন্ধ্যা বেলায় 
সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম ৷ তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে- 
মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি 
গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে 
পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে 
উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে 
জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের 
পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই । তাই 
আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের 
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার 
পায়ের কাছে চেচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল 
এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে 
আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি, 
তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দী হয়ে আছি এ থেকে 
তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর” 

এই দো‘আর ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে 


23 


তারা বের হতে সক্ষম ছিল না। 

দ্বিতীয়-জন দো‘আ করল, “হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো 
বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। 
(অন্য বৰ্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী 
ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার 
সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম কিন্তু সে অস্বীকার করল। 
পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার 
কাছে এল । আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, 
যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের 
তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল । অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে 
পেলাম ৷ (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু’পায়ের মাঝে 
বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে 
(বিনা বিবাহে) আমার পবিত্রতা নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার 
কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা 
ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ 
করলাম ৷ হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে 
থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত 
কর” 

সুতরাং পাথর আরো কিছুটা সরে গেল কিন্তু তাতে তারা বের 
হতে সক্ষম ছিল না। 
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রেখেছিলাম । (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরী 
দিয়ে দিলাম ৷ কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরী না নিয়ে চলে গেল। 
আমি তার মজুরীর টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম । (কিছুদিন 
পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল কিছুকাল পর একদিন সে 
এসে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরী দিয়ে দাও 
আমি বললাম, ‘এসব উট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (বাঁদি) যা তুমি 
দেখছ তা সবই তোমার মজুরীর ফল৷’ সে বলল, ‘হে আল্লাহর 
বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না” আমি বললাম, ‘আমি 
তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)” সুতরাং 
আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই 
ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা 
তুমি দূরীভূত কর।” এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং 
সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল ৷** 


*? সহীহুল বুখারী ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ৩৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসলিম ২৭৪৩, আবূ দাউদ ৩৩৮৭, 
আহমাদ ৫৯৩৭ 
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EAMG -s 
পরিচ্ছেদ - ২: তওবার বিবরণ 

উলামা সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে, প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা 
করা (চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা) ওয়াজেব (অবশ্য-কর্তব্য)। যদি 
গোনাহর সম্পর্ক আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন 
মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ 
ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। ১। পাপ 
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। ২। পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত 
ও লজ্জিত হতে হবে। ৩। এঁ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার 
দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত 
হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না। 

পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, 
তাহলে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে। উপরোক্ত তিনটি 
এবং চতুর্থ শর্ত হল, হকদারদের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি 
অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, তাহলে তা 
ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় 
অথবা অনুরূপ কোনো দোষ করে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির 
কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা 
চেয়ে নিতে হবে যদি কারো গীবত করে থাকে, তাহলে তার কাছে 


26 


তা বৈধ করে নেবে। 

সমস্ত পাপ থেকে তওবাহ করা ওয়াজেব। আংশিক পাপ থেকে 
তওবাহ করলে সেই তওবাহ হকপন্থী আলেমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য 
বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তওবা ওয়াজেব 
হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ 
ব্যাপারে উম্মতের এঁকমত্যও বিদ্যমান 

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

[Y) DME SAE Ll SALE B UE BSUS 

অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা 
(প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার” (সূরা নুর ৩১ 
আয়াত) 

vA SE BSS EY 

অর্থাৎ “তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) 

ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর” 


(সুরা হৃদ ৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
[Ai EB EF IES LG AES 


অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর 
বিশুদ্ধ তওবা ৷” (সূরা তাহরীম ৮ আয়াত) 
U8 HE Dl di) La : Ji we Nl SS) 2 Bl SE NN 
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ল 
of 


Selly 5 Gs be HST G BLO MILEY Sat) 
১/১৪ ৷ আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর 
কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও 
তওবা করি ।”** 
1 3H lI JE: SE we dl 52) ABER ১০/৫ 
edly SFB AG SH IY die dese 
২/১৫ আগার ইবনে ইয়াসার মুযানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সমীপে তওবা কর ও 
তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! কেননা, আমি প্রতিদিন ১০০ বার করে 
তওবাহ করে থাকি ৷”*£ 
dl Js 2 Ed চে LEY DL p AEF | 565 hr 


° 


Ne BF ex fe RE 2 cl Pi) eo hl J JE: $ রে 
exam Ho AES 1 5% hol) 429, 3, 


? সহীহুল বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮১৬, আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫ 
* মুসলিম ২৭০২, আবূ দাউদ ১৫১৫, আহমাদ ১৭৩৯১, ১৭৮২৭ 
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Ue AB Ls Ls CE; Le EIDE ISS oh lo BSE 
Ee PILAK BUS aslo be ATS Vb SFLU Ai IE 
Uy sx SSA COs bs 05S ang IS6 aL Lb 
‘El EEE 3 Oy 
৩/১৬ । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খাদেম, আবু হামযাহ আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার তওবা করার জন্য এ ব্যক্তি 
অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হন, যে তার উট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর 
পুনরায় ফিরে পায় ৷” (বৃখারী ৬৩০৯, মুসলিম ২৭৪৭, আহমাদ ১২৮১৫) 
মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এইভাবে এসেছে যে, “নিশ্চয় আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই 
ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোনো 
মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে 
পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। 
অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় 
ঘুমিয়ে পড়ে । ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে 
তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার 
দাস, আর আমি তোমার প্রভু!’ সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল করে 
ফেলে।” 
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5° ie Bl SD GAN 25 cp Ble Sig Bf SE Wt 
Ss NENG CE JL SG BLS TUS US IE YE col 
tl Nef bs SES G5 JN pot Sp NL 5S 
৪/১৭ । আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা 
করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী 
(দিনে) তওবাহ করে । যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, 
সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে ।”** 
5 I: HE hl L5G: IE aie dl SS) TES \Afo 
le lp) dE MSE 2 Se SS I SS 
৫/১৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি পশ্চিম 
দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা 
গ্রহণ করবেন ।”** 
Les Bl G2 pla op Ep dls las Bf SENN 
OER OG SES FE - Je9 55 - Ml Sp UN SG gl oe 


5 মুসলিম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২ 
৪ মুসলিম ২৭০৩, আহমাদ ৭৬৫৪, ৮৮৮৫, ৯২২৫, ১০০৪৭, ১০২০৩ 
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ym E21 005 gin 
৬/১৯ ৷ আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বান্দার তওবাহ সে পর্যন্ত কবুল করবেন, 
যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠাগত না হয় ।”** 
we dl 2 JE SS Shs EA: TE GE 355 93 TN 
oil: Sle, Ge be: IEG HE FE dls AU 
Sd. Lh 52 ll SIU Gs LSE ESI BS: Jas 
SEES S54 BUS 3 FE Sie 3 UE 
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"7 তিরমিযী , ৩৫৩৭, ইবনু মাজাহ ৪২৫৩ 
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BN SLLANEE BH AG AE SL PG Le 
0g ents Selly Ls AMES ES FEL N HY 
uo > ১-০০ 
৭/২০ । যিরর ইবনে হুবাইশ বলেন যে, আমি মোজার উপর 
মাসাহ করার মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য সাফওয়ান ইবনে 
আস্সালের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, ‘হে যির! তোমার 
আগমনের উদ্দেশ্য কি?’ আমি বললাম, 'জ্ঞান অন্বেষণ ৷’ তিনি 
বললেন, ‘নিশ্চয় ফিরিশতামণ্ডলী এ অন্বেষণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে 
বিদ্যার্থীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন 
অতঃপর আমি বললাম, ‘পেশাব-পায়খানার পর মোজার উপর 
মাসাহ করার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু 
আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী, তাই 
আপনার নিকট জানতে এলাম যে, আপনি এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন কি না?’ 
তিনি বললেন, হ্যাঁ! যখন আমরা বিদেশ সফরে বের হতাম, তখন 
তিনি আমাদেরকে (সফরে) তিনদিন ও তিন রাত মোজা না খোলার 
আদেশ দিতেন (অর্থাৎ আমরা যেন এই সময়সীমা পর্যন্ত মাসাহ 
করতে থাকি), কিন্তু বড় অপবিত্রতা (সঙ্গম, বীর্যপাত ইত্যাদি) হেতু 
অপবিত্র হলে (মোজা খুলতে হবে) কিন্তু পেশাব-পায়খানা ও ঘুম 
থেকে উঠলে নয়। (এ সবের পর রীতিমত মাসাহ করা জায়েয) 
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করতে শুনেছেন?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম । আমরা তাঁর সঙ্গে 
বসেছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন অতি উচু গলায় ডাক দিল, 
“হে মুহাম্মাদ!” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে 
উঁচু আওয়াজে জবাব দিলেন, “এখানে এস!” আমি তাকে বললাম, 
“আরে তুমি নিজের আওয়াজ নীচু কর! কেননা, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আছ। তাঁর নিকট এ রকম উঁচু 
গলায় কথা বলা তোমার (বরং সকলের) জন্য নিষিদ্ধ৷” সে 
(বেদুঈন) বলল, “আল্লাহর কসম! আমি তো আন্তে কথা বলবই 
না” বেদুঈন বলল, “কোন ব্যক্তি কিছু লোককে ভালবাসে; কিন্তু সে 
তাদের মর্যাদায়) পৌঁছতে পারেনি? (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য 
কী?) ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুত্তরে বললেন, 
“মানুষ কিয়ামতের দিন এ লোকদের সঙ্গে থাকবে, যাদেরকে সে 
ভালবাসবে ৷” পুনরায় তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে 
থাকলেন এমনকি তিনি পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা উল্লেখ 
করলেন, যার প্রস্থের দূরত্ব ৪০ কিংবা ৭০ বছরের পথ অথবা তিনি 
বললেন, ওর প্ৰস্থে একজন আরোহী ৪০ কিম্বা ৭০ বছর চলতে 
থাকবে । (সুফইয়ান এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, এই 
দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত ।) আল্লাহ তা'আলা এই দরজাটি 
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আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় 
থেকে তা তওবার জন্য খোলা রয়েছে। পশ্চিমদিক থেকে সূর্য না 
উঠা পর্যন্ত এটা বন্ধ হবে না '”” 
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৮/২১। আবু সাঈদ সা‘দ ইবন মালেক ইবন সিনান খুদরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের পূর্বে (বনী ইস্রাইলের যুগে) একটি 
লোক ছিল; যে ৯৯টি মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর 
লোকদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। 
তাকে একটি খ্রিষ্টান সন্নাসীর কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে 
বলল, ‘সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার 
কোন সুযোগ আছে?’ সে বলল, ‘না’ সুতরাং সে (ক্রোধান্বিত হয়ে) 
তাকেও হত্যা করে একশত পূরণ করে দিল। পুনরায় সে পৃথিবীর 
সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল । এবারও তাকে এক 
আলেমের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে 
একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ 
আছে? সে বলল, ‘হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি 
করবে? তুমি অমুক দেশে চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক 
আছে যারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে 
আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। 
কেননা, ও দেশ পাপের দেশ’ সুতরাং সে ব্যক্তি এ দেশ অভিমুখে 
যেতে আরম্ভ করল যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু 
এসে গেল (তার দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত 
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ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিগ্তা উপস্থিত হলেন ৷ ফিরিণ্তাদের মধ্যে 
তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফিরিপণ্তাগণ বললেন, ‘এই ব্যক্তি 
তওবা করে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে 
তার আগমন ঘটেছে’ আর আযাবের ফিরিপ্তারা বললেন, ‘এ এখনো 
ভাল কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)” এমতাবস্থায় 
একজন ফিরিপণ্তা মানুষের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। 
ফিরিণ্তাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, 
‘তোমরা দু’ দেশের দূরত্ব মেপে দেখ (অর্থাৎ এ যে এলাকা থেকে 
এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার 
দূরত্ব) এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে, সে 
তারই অন্তর্ভুক্ত হবে৷’ অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশে 
সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) দেশকে বেশী নিকটবর্তী 
পেলেন সুতরাং রহমতের ফিরিশতাগণ তার জান কবয করলেন” 


(বুখারী ও মুসলিম) 
সহীহতে আর একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, “পরিমাপে এ 


ব্যক্তিকে সৎশীল লোকদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী 
নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে এঁ সৎশীল ব্যক্তিদের 
দেশবাসী বলে গণ্য করা হল ।” 

সহীহতে আরো একটি বর্ণনায় এইরূপ এসেছে যে, “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এঁ দেশকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ 
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করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎশীলদের দেশকে 
আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, 
‘তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ” সুতরাং তাকে সৎশীলদের দেশের 
দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পেলেন যার ফলে তাকে ক্ষমা 
করে দেওয়া হল।” 

আরো একটি বর্ণনায় আছে, “সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর 
করে ভালো দেশের দিকে একটু সরে গিয়েছিল” 
ঠেঃ এ এ ৪% আঁ 538 585 lL op eS op 6 585 CUA 
244 554 ০ ৪ D৮ GE 2: 08 0 কe 
dy SF HEL: Las IE BS 55585 SHE hl J 0 ES > 
SNE SELL SIGE B50 BN bs ble 5556 SHE do 
S52 SLD BE Bl dr EF UIE SE lo 


Ed 
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Gi EE br I6, Cs GEG HS EE Bb 5 TE 
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SB I CE Las Ld GGA DL G3 Bo LUE So 
z 4S ০৫% ANE ° ee AI ANE TELI 
psy 553 YS 52 BE ld GE I BIDS SB Ua 


Li KES, AAI SH dl J WBS GAIL ESE 


ww 


’ সহীহুল বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ২৭৬৬, ইবনু মাজাহ ২৬২৬, আহমাদ ১০৭৭০, ১১২৯০ 
37 


RES Al GL 5 dS IE Fils dss es 
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dG LE Ml 9 EG 43 IG Ts Gsm DS SEY 
ld) HF ST CAG SDE EN Sb > Als 
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5b: LL 5 b2 5 JE DULL FSU HG 
: as BSD FF BIL IE ihe SE MSY LS hl 
ld 25 E845 Hs TE AEE NA UME ESL 
ld is LEASES Sb hCG. Ys 
ELe SA SHG 8g SLB LES HU HALE LE Ye 
EER RLSM rl 
Se ET 0: dbs PISS LlalS bf S725 D5 Se SUG 
38 


NHAC =, IWS ke bel, IE abs 
ss SI SE EEN SECT SEDO 
[SFE be SS 31 6) 9 Ll BE dl dA 55 iy Fly Si AL ol 


nn 


kb) 
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HEEDE He J Oe ss ৯ 585 SAG, 4 So 
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SLES ES ol E55 aj) WEE 2) PEE PE 
Us GENEL SOI IG MEd 
ES SE ETO TEMPS IE Le El Td 
Es pad DELS HT EE IE dls BT IIS Lahti 
Es IES db Dist of dl Sid de 8 PH 
be SSE UL dlp = das 5° - 5 GE 43 459 BY a Fe 5 Gag 
Ja: 5. BE LUE 5 Gr FY SH BS LS ly 5% 
ISG BB dl Gals BE SSIS 15 Kh Ye dsl ds 
A ELFEN, JG SABC 
I GAS Al IEE BE ILS SHA SSN IG 
S552 115 be 013: 0G. DM YE hol J 25 IL ES DE SE 
CARIES SH Ek Hb Ys dy Ii al 
CF 55 Te VE NS DLL 25: VE eS ts 4s 
Jes EAI GHATS EB: IEA 5 
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SNL NT EER ELC YETI NEG Je SNCS 
ESET LE BE dl IS Bs. dU? Se ES 25:06 
JERE ES -UREIEN- LENEES UAE UE tH So 
EM ek D5 EEL SH HB BL SN SEY 
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eT LER SIS HAMIL E25 SESS I, 
SULTS dE G55 SE Lb YE di ds SB df 5S 
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SE hl 5 Li) ° TE ON LE 
BE IG SS EF BE SEC EN ASO 
5b 09 sls las dr ds SS GE BH BES A 
Less Lol SS FL BASE GT LS 45 
EA JES BIE BIAS ESL BIG LIB ESL 
LG GS SEG SMEG EEL EEE EG 
JE RlEE A Ls EEL FS Go UNA LE bs EEE) 
ES YES Gs EIN Ss LONGI DL Be 
LAE 443 Sp B15 USE EG GUE LL te 
a LDS YG HA NR MALE 5 IS S ILS 
Be PEE REE ETE GE CEE 
ন্ট ite do BGG All dl Se SH ES 
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HAE: LG SAN TS SILC YE ld SL: SS sb 
NESE 0 a 
Sy EEE OS FEES EEO IE Le SAS MRL Gl: SAYA 
JS BLM J 5G: EEE 04 GL 
y=; A» ELSES 12-2 ES EEL LL SUS ~~ EAT 
2 SS Ib DG oS IES 3b BS: Sais 
dd SEL: yA PX J JES SG aa BSE Lol Se SE 
SHETTY: EIS ¢ UIE ELT SF Je LY SUE SiS 
5G ASSEN YE dol do do SE GS 5 BE Sm) es 
SEB Ge 3 USAR PSII LE WS ELSE SS 
3 bs PEE BU SR CUS AS lS ~~ 
EN HOE 
Pl ESE So Lai LSD LHP SiS; 
CBE SH ESE GL BS BDU BS G52 
eS AEE 3S OE FONG OY 
IS BS; Ske Gx lS FS CAD EEL AULA 24 
EEO 5) 6)E JE bs cl 2 ce ক Ls 
EBs EEE EEL SSE ETH 
LEB ELL SF LL AU TS 
351% BIL Sc LB CF SOIT YS hl Ta A 
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2h 5s 5 I 5 BY MY 5 FELIU: 
Se ff dG G Bake ol: EMI Dds Me DE 55 od A 
IB dh dys SE aja 52 - Bl si3 be G8 Sh :d6 ¢ hl as 
HLA ELL DSS 25055 25 5 isk AMEE 
do dd Sic en bl Ul GN 
ELAS HE HE DU x DIE Dh BE hl ds SES AS 
SET CE JG dS dhl dm Gills 5. AS sh Sly 
LEE LANG dg Vlg USIAN HM BF Ss Sb 


dl dd DS E585 A S228 Gig B IEG NIA Gd 52 
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Jd DS LILI BIGGS Ll SES MINN io 
Bh GS IS TAN Jods gs I 4 
SAB dl LSS; pals ol FAT DE ly ; So dhl 

SA HE Fs © 205 B55 ce 5% 5}: EE (inal iL 
DEY: Es E25 CG BN Lele SHS BH) hs i 
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Hl Shs y: SJ dd EI IG Gs £331 IH eS FS 
6 « 5 PEE TET iE 5A Ll HIE Ko 
53 0% EE 5A LS SL © © Ir HE Hs 
JE [a1 acl OE 5 
8 dl ds rie I5 Gall Daly fl 5 ESM CHL CF C8 
BSE ES TAY dd BT HENGE ils Se 
SH LG {AE cal ZEB LS Y dS dl J. BU 405 SS 
SEE MA BC NY TEE SESE se EE EULER 
“le Le Le Le SS, IS 

TEL I mH BS BIE SEF HS SAS: Ll bs 
Bh AMIEL LL YI: ly Bs. i fn Eo 
48 SE FS KERSS 493 LS 33h 1 E 
৯/২২ কা‘ব ইবনে মালেকের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এই 
আব্দুল্লাহ কাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর ছেলেদের মধ্যে তাঁর 
পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি (আব্দুল্লাহ) 
বলেন, আমি (আমার পিতা) কা‘ব ইবনে মালেককে এ ঘটনা বর্ণনা 
করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে থেকে যান তিনি বলেন, ‘আমি 
তাবুক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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করেছেন তাতে কখনোই তাঁর পিছনে থাকিনি। অবশ্য বদরের যুদ্ধ 
থেকে আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম । কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে 
অংশগ্রহণ করেনি, তাকে ভরৎ্সনা করা হয়নি। আসল ব্যাপার ছিল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমগণ কুরাইশের 
কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন । (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল 
না।) পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ও তাঁদের শত্রুকে 
(পূর্বঘোষিত) ওয়াদা ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন। আমি আক্কাবার 
রাতে (মিনায়) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে 
উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হয়েছিলাম । আক্কাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি 
বেশী প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে 
বেশী প্রসিদ্ধ । (কা'ব বলেন,) আর আমার তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে থাকার ঘটনা এরূপ যে, 
এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল 
ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে 
আমার নিকট কখনো দু’টি সওয়ারী (বাহন) একত্রিত হয়নি কিন্তু 
এই (যুদ্ধের) সময়ে একই সঙ্গে দু'টি সওয়ারী আমার নিকট মওজুদ 
ছিল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিয়ম ছিল, যখন 
তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন '‘তাওরিয়া’ 
করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলের নাম গোপন রেখে সাধারণ 
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অন্য স্থানের নাম নিতেন, যাতে শত্রুরা টের না পায়)। এই যুদ্ধ 
এইভাবে চলে এল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ 
গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির 
সম্মুখীন হলেন । আর বনু সংখ্যক শত্রুরও সম্মুখীন হলেন এই জন্য 
সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গহণ করেন ফলে তিনি সেই দিকও 
বলে দিলেন, যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অনেক মুসলিম ছিলেন এবং তাদের 
কাছে কোন হাজিরা বহি ছিল না, যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে। 
এই জন্য যে ব্যক্তি (যুদ্ধে) অনুপস্থিত থাকত সে এই ধারণাই করত 
যে, আল্লাহর অহী অবতীর্ণ ছাড়া তার অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যুদ্ধ ফল পাকার 
মৌসুমে করেছিলেন এবং সে সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও 
প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে। 
সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা 
(যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি নিলেন। আর (আমার এই অবস্থা ছিল যে,) 
আমি সকালে আসতাম, যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমিও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিই । কিন্তু কোন 
ফায়সালা না করেই আমি (বাড়ী) ফিরে আসতাম এবং মনে মনে 
বলতাম যে, আমি যখনই ইচ্ছা করব, যুদ্ধে শামিল হয়ে যাব। 
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কেননা, আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এই গড়িমসি অবস্থা 
অব্যাহত রইল এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন। 

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমরা 
একদিন সকালে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি প্রস্তুতির 
ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না। আমি আবার 
সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই (বাড়ী) ফিরে গেলাম ৷ সুতরাং 
আমার এই অবস্থা অব্যাহত থেকে গেল৷ ওদিকে মুসলিম সেনারা 
দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে থাকল এবং যুদ্ধের ব্যাপারও ক্রমশঃ 
এগুতে লাগল । আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমিও সফরে রওয়ানা হয়ে 
তাদের সঙ্গ পেয়ে নিই হায়! যদি আমি তাই করতাম (তাহলে কতই 
না ভাল হত)। কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। এদিকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চলে যাওয়ার পর 
যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম, তখন এ জন্যই দুঃখিত ও 
চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদীনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে 
তো কেবলমাত্র মুনাফিক কিংবা এত দুর্বল ব্যক্তিরা যাদেরকে আল্লাহ্‌ 
ক্ষমার্হঁ বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন। 

সম্পূর্ণ রাস্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
স্মরণ করলেন না। তাবৃক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে 
বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, “কাব 
ইবন মালেকের কী হয়েছে?” বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক 
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বলে উঠল, “হে আল্লাহর রাসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন 
(অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে।” (এ কথা 
শুনে) মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “বাজে কথা 
বললে তুমি। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তার 
ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না৷” রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। 

এসব কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা 
পোশাক পরে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি যেন আবূ 
খাইসামাহ হও” (দেখা গেল,) সত্যিকারে তিনি আবু খাইসামাহ 
আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার 
আড়াই কিলো খেজুর সদকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিকরা (তা অল্প 
মনে করে) তাঁকে বিদ্রপ করেছিল” 

কা'ব বলেন, ‘অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক থেকে ফিরার সফর শুরু করে 
দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হল এবং 
মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে 
বলতে লাগলাম যে, আগামী কাল যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ফিরবেন, সে সময় আমি তাঁর রোষানল থেকে বাঁচব কি 
উপায়ে? আর এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের 
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সহযোগিতা চাইতে লাগলাম । অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন একদম নিকটবর্তী, তখন 
আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল। এমনকি 
আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনই বাঁচতে পারব 
না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সঙ্কল্প করে নিলাম । এদিকে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে (মদীনায়) পদার্পণ 
করলেন তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে (বাড়ি) 
ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে দু’ রাকআত নামায 
পড়তেন । তারপর (সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) 
লোকেদের জন্য বসতেন সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন 
পূর্ববৎ কাজ করলেন, তখন মুনাফেকরা এসে তাঁর নিকট ওজর- 
আপত্তি পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে আরম্ভ করল । এরা 
সংখ্যায় আশি জনের কিছু বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের বায়আত 
নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং 
তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও 
তাঁর খিদমতে হাজির হলাম । অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম 
দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। 
অতঃপর তিনি বললেন, “সামনে এসো!” আমি তাঁর সামনে এসে 
বসে পড়লাম ৷ তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কেন জিহাদ 
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থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করনি?” আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি 
নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে 
যেতাম । বাকচাতুর্য (বা তর্ক-বিতর্ক করা)র অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট 
রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, যদি আজ আপনার 
সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, 
তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (অহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) 
আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি 
আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট 
হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট এর সুফলের আশা রাখি। 
(সেহেতু আমি সত্য কথা বলছি যে,) আল্লাহর কসম! (আপনার সাথে 
জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না । আল্লাহর 
কসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ 
ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না৷” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এই লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা 
বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোন ফায়সালা না করবেন” 

আমার পিছনে পিছনে বনু সালেমাহ (গোত্রের) কিছু লোক এল 
এবং আমাকে বলল যে, “আল্লাহর কসম! আমরা অবগত নই যে, 
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তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া 
লোকেদের ওজর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে 
না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্য (আল্লাহর 
নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।” কা‘ব বলেন, ‘আল্লাহর কসম! 
লোকেরা আমাকে আমার সত্য কথা বলার জন্য তিরস্কার করতে 
থাকল। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হল যে, আমি দ্বিতীয়বার রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার 
করি (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে দিই ।) আবার আমি 
তাদেরকে বললাম, “আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে?” 
তাঁরা বললেন, “হ্যাঁ। তোমার মত আরো দু'জন সমস্যায় পড়েছে। 
(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে) তারাও সেই কথা 
বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে, যা 
তোমাকে বলা হয়েছে৷” আমি তাদেরকে বললাম, “তারা দু'জন 
কে?” তারা বলল, “মুরারাহ ইবনে রাবী আমরী ও হিলাল ইবনে 
উমাইয়্যাহ ওয়াক্কেফী ৷” এই দু’জন যাঁদের কথা তারা আমার কাছে 
বর্ণনা করল, তাঁরা সৎলোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ 
নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল৷ যখন তারা সে 
দু'জন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার 
(সত্যের) উপর অনড় থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা 


50 


দূরীভূত হল। যাতে আমি তাদের ভরৎ্সনার কারণে পতিত 
হয়েছিলাম) । (এরপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লোকদেরকে পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের 
সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন” 

কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘লোকেরা আমাদের থেকে 
পৃথক হয়ে গেল৷’ অথবা বললেন, ‘লোকেরা আমাদের জন্য 
পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য আমার অন্তরে 
অপরিচিত মনে হতে লাগল । যেন এটা সেই পৃথিবী নয়, যা আমার 
পরিচিত ছিল। এইভাবে আমরা ৫০টি রাত কাটালাম । আমার দুই 
সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। 
কিন্তু আমি দলের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম । ফলে আমি 
ঘর থেকে বের হয়ে মুসলিমদের সাথে নামাযে হাজির হতাম এবং 
বাজারসমূহে ঘোরাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা 
বলত না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খিদমতে হাজির হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর বসতেন, 
তখন তাঁকে সালাম দিতাম, আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি 
আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নড়াচ্ছেন কি না? তারপর আমি তাঁর 
নিকটেই নামায পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। 
(দেখতাম,) যখন আমি নামাযে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার 
দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন 
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তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন! 

অবশেষে যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে 
গেল, তখন একদিন আমি আবু ক্কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর 
বাগানে দেওয়াল ডিঙিয়ে (তাতে প্রবেশ করলাম ।) সে (আবু 
ক্কাতাদাহ) আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক 
ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম । কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমাকে 
সালামের জওয়াব দিল না । আমি তাকে বললাম, “হে আবু ক্কতাদাহ! 
আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান 
যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
ভালবাসি?” সে নিরুত্তর থাকল। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে 
জিজ্ঞাসা করলাম ৷ এবারেও সে চুপ থাকল । আমি তৃতীয়বার কসম 
দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে সে বলল, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই 
বেশী জানেন।” এ কথা শুনে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু বইতে 
লাগল এবং যেভাবে গিয়েছিলাম, আমি সেইভাবেই দেওয়াল ডিঙিয়ে 
ফিরে এলাম 

এরই মধ্যে একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় 
শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে---যে মদীনায় 
খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল---বলতে শুনলাম, কে আমাকে কাব 
ইবন মালেককে দেখিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে 
লাগল । ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে “গাস্সান’-এর 
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বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লিখা-পড়া জানতাম তাই আমি 
পত্রখানি পড়লাম ৷ পত্রে লিখা ছিলঃ- 

‘-- অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আপনার সঙ্গী 
(মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে 
লাঞ্চিত ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি । আপনি 
আমাদের কাছে চলে আসুন; আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শন করব। পত্র পড়ে আমি বললাম, “এটাও অন্য এক বালা 
(পরীক্ষা) ৷” সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম । 
অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং অহী 
আসা বন্ধ ছিল এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক 
তালাক দেব, না কী করব?” সে বলল, “তালাক নয় বরং তার 
নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই ওর নিকটবর্তী হবে না।” 
আমার দুই সাথীর নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন । আমি আমার 
স্ত্রীকে বললাম, “তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান 
কর---যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না 
করেন।” (আমার সাথীদ্বয়ের মধ্যে একজন সাথী) হিলাল ইবন 
উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
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এসে বলল, “ইয়া রসূলাল্লাহ! হিলাল ইবন উমাইয়াহ খুবই বৃদ্ধ 
মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই, সেহেতু আমি যদি তার খিদমত 
করি, তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন?” তিনি বললেন, “না, 
(অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পার।) কিন্তু সে যেন তোমার 
(মিলন উদ্দেশ্যে) নিকটবর্তী না হয়।” (হিলালের স্ত্রী বলল, 
“আল্লাহর কসম! (দুঃখের কারণে এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা 
নেই ৷ আল্লাহর কসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তখন থেকে 
আজ পৰ্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে ৷” 

(কা'ব বলেন,) ‘আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, 
“তুমিও যদি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে 
ভাল হত৷) তিনি হিলাল ইবন উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমত 
করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।” আমি বললাম, “এ ব্যাপারে আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইব 
না৷ জানি না, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকটে অনুমতি চাইব, তখন তিনি কী বলবেন কারণ, আমি 
তো যুবক মানুষ ৷” 

এভাবে আরও দশদিন কেটে গেল । যখন থেকে লোকদেরকে 
আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ 
পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল । আমি পঞ্চাশতম রাতে 
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আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের নামায পড়লাম । নামায 
পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ 
তা'আলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন- আমার জীবন আমার জন্য 
দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি 
সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল---এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর 
আওয়ায শুনতে পেলাম, সে সাল‘আ পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে 
বলছে, “হে কা‘ব ইবনে মালেক! তুমি সুসংবাদ নাও!” আমি তখন 
(খুশীতে শুকরিয়ার) সিজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, 
(আল্লাহর পক্ষ থেকে) মুক্তি এসেছে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার 
পর লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল 
আমাদের তওবা কবূল করে নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা 
আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করল। এক 
ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল । সে ছিল 
আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি । আমার দিকে সে দৌড়ে এল এবং 
পাহাড়ের উপর চড়ে (আওয়াজ দিল) । তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়েও 
দ্রুতগামী ছিল সুতরাং যখন সে আমার কাছে এল, যার সুসংবাদের 
আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার সুসংবাদ দানের 
বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দু’খানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম । 
আল্লাহর কসম! সে সময় আমার কাছে এ দু’টি ছাড়া আর কিছু ছিল 
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না। আর আমি নিজে দু’খানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান 
করলাম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল এবং 
বলতে লাগল, “আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন, তাই 
তোমাকে ধন্যবাদ৷” অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। 
(দেখলাম,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে আছেন 
এবং তাঁর চারপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন 
এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন ৷ আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে 
তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না’ সুতরাং কা'ব ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু-এর এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না। কা'ব বলেন, ‘যখন 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানালাম, 
তখন তিনি তাঁর খুশীময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, 
“তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছে, তখন থেকে তোমার 
জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের তুমি সুসংবাদ নাও!” আমি 
বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না 
কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?” তিনি বললেন, “না, বরং আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ।” 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশি হতেন, 
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তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হত যেন তা একফালি 
চাঁদ এবং এতে আমরা তাঁর এ (খুশী হওয়ার) কথা বুঝতে 
পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, “হে আল্লাহর 
রাসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার দরুন আমি আমার সমস্ত মাল 
আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রাস্তায় সাদকাহ করে দিচ্ছি।” তিনি 
বললেন, “তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখ, তোমার জন্য তা উত্তম 
হবে।” আমি বললাম, “যাই হোক! আমি আমার খায়বারের (প্রাপ্ত) 
অংশ রেখে নিচ্ছি” আর আমি এ কথাও বললাম যে, “হে আল্লাহর 
রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই 
বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন । আর এটাও আমার তওবার দাবী যে, 
যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব” সুতরাং 
আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম আমি জানি 
না যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মুসলিমকে সত্য কথার বলার প্রতিদান 
স্বরূপ উৎকৃষ্ট পুরস্কার দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেদিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ কথা বলেছি, 
সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি । আর 
আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ থেকে 
নিরাপদ রাখবেন 
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কা'ব বলেন, ‘আল্লাহ তা'আলা (আমাদের ব্যাপারে আয়াত) 
অবতীর্ণ করেছেন, (যার অর্থ), “আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং 
মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী 
হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা 
হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় মেহশীল, পরম করুণাময় । আর 
এঁ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের 
প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ 
হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া 
আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই । পরে 
তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে। 
নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী 
হও” (সুরাহ তাওবাহ ১১৭-১১৯ আয়াত) 

কা‘ব ইবন মালেক বলেন, ‘আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য 
হিদায়াত করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
সত্য কথা বলা অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমার জীবনে আল্লাহ আমাকে 
দান করেননি ভাগ্যে আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলিনি নচেৎ তাদের 
মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ 
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তা'আলা যখন অহী অবতীর্ণ করলেন, তখন নিকৃষ্টভাবে মিথ্যুকদের 
নিন্দা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে বললেন, 
“যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই 
তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে 
উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে 
অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের 
কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা 
তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি 
রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুঙ্র্মকারী লোকদের প্রতি 
রাজী হবেন না ।” (৫ ৯৫-৯৬ আয়াত) 

কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘হে তিনজন! আমাদের সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের থেকে যাদের মিথ্যা কসম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অজান্তে) গ্রহণ করলেন, 
তাদের বায়‘আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। 
আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ব্যাপারটা 
পিছিয়ে দিলেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা 
দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, “আর এঁ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা 
করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল৷” 
পিছনে রাখার যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার অর্থ যুদ্ধ থেকে 
আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং (এর অর্থ) আমাদের ব্যাপারটাকে 
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এঁ লোকদের ব্যাপার থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যারা তাঁর কাছে 
শপথ করেছিল এবং ওযর পেশ করেছিল। ফলে তিনি তা কবুল 
করে নিয়েছিলেন ৷’২* 

আর একটি বর্ণনায় আছে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাবুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হয়েছিলেন। আর তিনি 
বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, তিনি সফর থেকে কেবল দিনে চাণ্তের (সূর্য একটু উপরে 
উঠার) সময় আসতেন এবং এসে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে 
দু’রাকাত নামায পড়তেন অতঃপর সেখানেই বসে যেতেন (এবং 
লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বাসায় যেতেন ।)’ 
Sf: Les dl 2) EIB GL op GGG le Bf IES CVV 
Dl: da SNS LE BEM AES il 
Be 5) L5G BE dl ys ESE Lb lis Li 
EAE EE le SS BE dls Gb Fl LS; 
SEES 5 MIS CUE LAL Ia Cle Lod ers 


বব 4০০ 


SA JG LE BA JA Se Sead HG ELS BEG SIG I) 
Mel 8-23 FB SE I 2 Sl 


* সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, 8৪১৮, 
৪৬৭৩, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪, ৩৮২৫, ৩৮২৬, আবূ দাউদ ২২০২, 
৩৩১৭, ৩৩১৭, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৫৪, ২৬৬২৯, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৭ 
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১০/২৩ ৷ আবু নুজাইদ ইমরান ইবনে হুসাইন খুযা'য়ী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের এক নারী আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্পাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হল। সে অবৈধ 
মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডনীয় 
অপরাধ করে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন!’ সুতরাং 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আত্মীয়কে ডেকে 
বললেন, “তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান 
প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো” সুতরাং সে তাই 
করল (অর্থাৎ প্রসবের পর তাকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে এল) ৷ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত করে বেধে 
দেওয়ার আদেশ দিলেন । অতঃপর তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার 
আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। 
এই মেয়ের জানাযার নামায পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল?’ 
তিনি বললেন, “(উমার! তুমি জান না যে,) এই স্ত্রী লোকটি এমন 
বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বণ্টন 
করা হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। এর চেয়ে কি তুমি কোন 
উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান 
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করে দিল?”* 
FSLRN Sh: d BE dl 25 Ses G25 GE PIE TENN 
BSG SANG Hs db TS TI SY 
le EE OE FE 
১১/২৪ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি আদম 
সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার 
কাছে দুটি উপত্যকা হোক ৷ (কবরের) মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ 
করতে পারবে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ তওবা গ্রহণ 
করেন।”*২ 
Hl si: 0G BE dl J Sl aie al SS) 3 Bl SE cope 
SHE BE AEE HAY ELIE LEE HT ES 
ale SEMEL LS FUN BE DNS FES Sr 
১২/২৫ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ 
সুবহানাহু অতা‘আলা এ দু’টি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে 
একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ 


*! মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪8৪8০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, 
১৯৪০২, দারেমী ২৩২৫ 
* সহীহুল বুখারী ৬৪৩৬, ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯, তিরমিযী ৩৭৯৩, ৩৮৯৮, আহমাদ ৩৪৯১, ২০৬০৭, 
২০৬৯৭ 
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করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন 
কাফের কর্তৃক) হত্যা করে দেওয়া হল। পরে আল্লাহ তাআলা 
হত্যাকারী কাফেরকে তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন৷ ফলে 
সে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।”** 


dS or 
পরিচ্ছেদ - ৩: সবর (ধৈর্যের) বিবরণ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
RSE MA UNG LAL HACE 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারণে 
প্রতিযোগিতা কর” (সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত) 
তিনি আরও বলেন, 
SLB iN JON Ss GE EL BAS ses id 
[\oo 524A {® ol 5 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং 
কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; 
আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও ৷” (সুরা বাকারাহ ১৫৫ আয়াত) 
তিনি আরও বলেন, 
* সহীহুল বুখারী-২৮২৬, মুসলিম ১৮৯০, নাসায়ী ৩১৬৫, ৩১৬৬, ইবনু মাজাহ ১৯১, আহমাদ ৭২৮২, 


২৭৪৪৬, ৯৬৫৭, ১০২৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ১০০০ 
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nN oUs Fs FS B20) 
অর্থাৎ “ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।” 
(সুরা মুমার ১০ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
[ir L230 (© 2 p56 Sd DS ILE 5 555 
অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ়-সংকল্পের কাজ” (সুরা শুরা ৪৩ আয়াত) 
(SPE HIB LAL is oh CS 
[Nor :5 2] 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য 
প্রার্থনা কর । নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন” (সূরা বাকারাহ 
১৫৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[YN es] 
অর্থাৎ “আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না 
আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং 
আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি৷” (সুরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত) 
আয়াতসমূহে ধৈর্যের আদেশ এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা 
হয়েছে তার সংখ্যা অনেক ও প্রসিদ্ধ ৷ 
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J: we B®) Expo ? DADE Sl SEG 
hl SEG SEAL LST ah Ld, ui) Fat ক 42h BE dl ds 
5% Dal, LE Sl SS Eo = SIS ALS, 
FB SETA LOVEE 4s all SU Bd, 
lp ig I UEST LS 
১/২৬। আবূ মালিক হারিস ইবনে ‘আসেম আশ'আরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান । আর ‘আলহামদু লিল্লাহ’ 
(কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ ও 
‘আলহামদু লিল্লাহ’ আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে 
দেয় । নামায হচ্ছে জ্যোতি । সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ ৷ ধৈর্য হল আলো । 
আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল প্রত্যেক ব্যক্তি 
সকাল সকাল সবকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। 
অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর 
রহমত থেকে বঞ্চিত ক’রে) বিনাশ করে ।”* 
GEM GES GENE og SU gael hea gl SEF Ve 
ES ALEGUL SE ALEC YH dil do VC a ss Lt BH 
IE be SAS GES U3 st EB SE Se IE LS US 
E25 NAR SES 3 A Lid Lins 5 SE L531 SS 


* সহীহুল বুখারী ২২৩, মুসলিম ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২২৩৯৫, ২২৪০১, দারেমী ৬৫৩ 
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নন 


ale SEL LA G2 ELI LS IEE IS GbE LG DS HAE 


২/২৭ ৷ আবু সায়ীদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান খুদরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে কিছু আনসারী আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু চাইলেন তিনি 
তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল । ফলে তিনি (আবার) 
তাদেরকে দিলেন এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ 
হয়ে গেল । অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান করে 
দিলেন, তখন তিনি বললেন, “আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা 
আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা করে রাখব না। (কিন্তু 
তোমরা একটি কথা মনে রাখবে) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র 
থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন । আর যে ব্যক্তি 
(চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে 
অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে 
আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন । আর কোন 
ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও 
বিস্তর হতে পারে। *$ 
Bld 5: JG wie ds Sig paid 4 GEG SAY 


*5 সহীহুল বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ১০৫৩, তিরমিযী ২০২৪, নাসায়ী ২৫৮৮, ১৬৪৪, আহমাদ 
১০৬০৬, ১০৬২২, ১০৬৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮০, দারেমী ১৬৪৬ 
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ED IIS DS  H TBEG pAAASE 
sl AE ISG FS te BIN ALE IG KE LS) 
ss 
৩/২৮ ৷ আৰু ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক ৷ তার প্রতিটি কাজে তার জন্য 
মঙ্গল রয়েছে। এটা মু’মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং 
তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য 
মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও 
তার জন্য মঙ্গলময় হয় ।”** 
LIES Js BE EAN JE US: IE wie dil SS) ol oS Nt 
dal LE Ahh dE D5 : GE dl G25 LLG LIES LN 
SZ El 1365 G5 Se SEG: SIG SL Ces I S$ 
Do CLUE TEE Lie TUE GG iil 
Selly F AY ILS BE iL BLY: ee 
8৪/২৯ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, যখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে 
কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
বললেন, ‘হায়! আব্বাজানের কষ্ট!’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


* মুসলিম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দারেমী ২৭৭৭ 
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ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, “আজকের দিনের পর তোমার 
পিতার কোনো কষ্ট হবে না।” অতঃপর যখন তিনি মারা গেলেন, 
তখন ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, ‘হায় আব্বাজান! প্রভু 
যখন তাঁকে আহ্বান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। 
হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান । হায় আব্বাজান! 
আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব।' অতঃপর যখন 
(সাহাবাদেরকে) বললেন, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভাল লাগল *'? 
42 & dl J dx Se TE 3 ESL 

RES SY gS SL J. Les I 5% > 2b 
19% 85 HSU TG SiG ds Sy dhs FAL 5 Gail 
os CS let Sod 05d I Fb iis 
5 ৬&১ 555 এ &&ি Ys be; SUL bo a 5 
LSS 3s 3 IE LA BE DJS dB wes DSS 


- 0 KER ER EME NEE { FB pe Hal Aiea ME NEE oo 
4D) oi) Js ¢ 158 G cal J TG: i JB ELLY oS 

EN le af Eee রি i LE AS TEA EGE 0 AG 
e205 5 2S Bl Bo 03S 2S S dS MVS 
* সহীহুল বুখারী ৪৪৬২, নাসায়ী ১৮৪৪, ইবনু মাজাহ ১৬২৯, ১৬৩০, আহমাদ ১২০২৬, ১২৬১৯, 


১২৭০৪, দারেমী ৮৭ 
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le SEL GUD 3s G2 MSS 

৫/৩০ । আবু যায়েদ উসামাহ ইবনে যাইদ ইবনে হারেসাহ 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বাধীনকৃত দাস 
এবং তাঁর প্রিয়পাত্র তথা প্রিয়পাত্রের পুত্র থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ 
পাঠালেন যে, ‘আমার ছেলের মর মর অবস্থা, তাই আপনি আমাদের 
এখানে আসুন ৷’ ‘তিনি সালাম দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যে, “আল্লাহ 
তা'আলা যা নিয়েছেন, তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই । 
আর তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের এক নির্দিষ্ট সময় আছে।” অতএব 
সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে’ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা পুনরায় কসম দিয়ে বলে 
পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই আসেন ফলে তিনি সা‘দ ইবনে 
উবাদাহ, মু‘আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যাইদ ইবনে 
সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আরো কিছু লোকের সঙ্গে সেখানে 
গেলেন । শিশুটিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
তুলে দেওয়া হল । তিনি তাকে নিজ কোলে বসালেন সে সময় তার 
প্রাণ ধুক্যুক্‌ করছিল। (তার এই অবস্থা দেখে) তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে 
অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘হে 
আল্লাহর রাসূল! একি?’ তিনি বললেন, “এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ 
তা‘আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন।” অন্য একটি 


69 


বর্ণনায় আছে, “যে সব বান্দার অন্তরে তিনি চান তাদের অন্তরে 
রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল মাত্র 
দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন ।”** 

DS E06 BE TLS Bf: ac Dl g2) sts 3 YN 
LAE EK SSB: MDI LL PUI HG ASE Lo 
DL Bath SIS LIS USE SL Eo LSE gj) 
5; Ed BLING deeb LUN aoty laid 2 


এ 


TEAS BH: TE AMIE LSS 2A 
LAE: JE DSSS BG ES: (rE 
Eel AE Gl: IG ABEL BS LLE ES EIA 
Sf Al SE SL IE 4S 550 ¢ Hal Lai pl Hs 
CEE GUD 281 G2 BB 52 FE pl Al Sy IE) 
JEL SE Sl: LAB IE GSB SABIE i Sky 
565% 550 EAN OB FEL Bg SU IAL LS 
ES. GN BC bs FEN Solas 2G LEY iS BY 
STA IE st NE NG ON COO 
AL ET SB JS as Bl TY Gy: IB Sl 


এত AME ME EL 


DLN GSE AES Bl LS IES dl AB BLS Hl S565 IS 


* সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, আবূ 
দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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35:08 32 DAE 55 2: DMT ID LE SE LS a3) SS 
JE I IF BSL dh SLs S5: Jee snk 55 DG: IG 
UAE TO SNA IB pL gt el Fs 
dl SSS YN SY: IE RG, RG, GIG ESN 
18 2 AL 32 SBE SF LG BSL. J 
PEE “রড ESF sj 2১০৬ G53 AE B22 2) 
23 IE D2 GE GIT PS MIN AG iG SA 55 
FF dl p83: IE sl be BIDS IE AD FS 
BIE 423 UE 85 0B B33 RAD BE FG a ial 1555 13S 
Eis GS STAN: IE LE iad s AS. 2550 
PG: DMNA IE AM dT is 05 BLS He 3 
SE abl bs 5 ILGGISG IS LSE : JE ¢ Kes 
BASEN 533 06 a5 SB GAS ES 8 BF 3 15S) 
BLN SUE ELS aii ls ai Sl 
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৬/৩১ সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের পূর্ব যুগে 
একজন বাদশাহ ছিল এবং তাঁর (উপদেষ্টা) এক জাদুকর ছিল। 
জাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল যে, ‘আমি বৃদ্ধ হয়ে 
গেলাম তাই আপনি আমার নিকট একটি বালক পাঠিয়ে দিন, যাতে 
আমি তাকে জাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি’ ফলে বাদশাহ তার কাছে 
একটি বালক পাঠাতে আরম্ভ করল, যাকে সে জাদু শিক্ষা দিত । তার 
যাতায়াত পথে এক পাদ্রী বাস করত ৷ যখনই বালকটি জাদুকরের 
কাছে যেত, তখনই পাদ্রীর নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসত, তাঁর কথা 
তাকে ভাল লাগত । ফলে সে যখনই জাদুকরের নিকট যেত, তখনই 
যাওয়ার সময় সে পাদ্রীর কাছে বসত । যখন সে পাদ্রীর কাছে আসত 
জাদুকর তাকে (তার বিলম্বের কারণে) মারত। ফলে সে পাদ্রীর 
নিকটে এর অভিযোগ করল পাদ্রী বলল, ‘যখন তোমার ভয় হবে 
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যে, জাদুকর তোমাকে মারধর করবে, তখন তুমি বলবে, আমার 
বাড়ির লোক আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল । আর যখন 
বাড়ির লোকে মারবে বলে আশঙ্কা হবে, তখন তুমি বলবে যে, 
জাদুকর আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল 

সুতরাং সে এভাবেই দিনপাত করতে থাকল একদিন বালকটি 
তার চলার পথে একটি বিরাট (হিংস্র) জন্তু দেখতে পেল। এঁ 
(জন্ত)টি লোকের পথ অবরোধ করে রেখেছিল বালকটি (মনে মনে) 
বলল, ‘আজ আমি জানতে পারব যে, জাদুকর শ্রেষ্ঠ না পাদ্রী?’ 
অতঃপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, ‘হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর 
তাহলে তুমি এই পাথর দ্বারা এই জন্তুটিকে মেরে ফেল । যাতে (রাস্তা 
নিরাপদ হয়) এবং লোকেরা চলাফিরা করতে পারে (এই দো'আ 
করে) সে জন্তুটাকে পাথর ছুড়ল এবং তাকে হত্যা করে দিল । এর 
পর লোকেরা চলাফিরা করতে লাগল । বালকটি পাদ্রীর নিকটে এসে 
ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদ্রী তাকে বলল, ‘বৎস! তুমি আজ আমার 
চেয়ে উত্তম । তোমার (ঈমান ও একীনের) ব্যাপার দেখে আমি 
অনুভব করছি যে, শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সুতরাং 
যখন তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি আমার রহস্য প্রকাশ 
করে দিও না 

আর বালকটি (আল্লাহর ইচ্ছায়) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠটরোগ ভাল 
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করত এবং অন্যান্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা করত ৷ (এমতাবস্থায়) 
বাদশাহর জনৈক দরবারী অন্ধ হয়ে গেল । যখন সে বালকটির কথা 
শুনল, তখন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং তাকে 
বলল যে, ‘তুমি যদি আমাকে ভাল করতে পার, তাহলে এ সমস্ত 
উপঢোকন তোমার” সে বলল, ‘আমি তো কাউকে আরোগ্য দিতে 
পারি না, আল্লাহ তা‘'আলাই আরোগ্য দান করে থাকেন৷ যদি তুমি 
আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে 
দো‘আ করব, ফলে তিনি তোমাকে অন্ধত্বমুক্ত করবেন’ সুতরাং সে 
তার প্রতি ঈমান আনল ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান 
করলেন। তারপর সে পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহর কাছে 
গিয়ে বসল । বাদশাহ তাকে বলল, ‘কে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে 
দিল?’ সে বলল, ‘আমার প্রভু!’ সে বলল, ‘আমি ব্যতীত তোমার 
অন্য কেউ প্রভু আছে?’ সে বলল, ‘আমার প্রভু ও আপনার প্রভু 
হচ্ছেন আল্লাহ’ বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে 
ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এঁ 
(চিকিৎসক) বালকের কথা বলে দিল । অতএব তাকে (বাদশার 
দরবারে) নিয়ে আসা হল ৷ বাদশাহ তাকে বলল, ‘বৎস! তোমার 
কৃতিত্ব এ সীমা পৰ্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তুমি জন্মান্ধ ও 
কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করছ এবং আরো অনেক কিছু করছ 
বালকটি বলল, ‘আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, আরোগ্য 
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দানকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ ।’ বাদশাহ তাকেও গ্রেপ্তার 
করে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এ 
পাদ্রীর কথা বলে দিল। 

অতঃপর পাদ্রীকেও (তার কাছে) নিয়ে আসা হল । পাদ্রীকে বলা 
হল যে, ‘তুমি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাও!’ কিন্তু সে অস্বীকার 
করল ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল । করাতটি তাকে 
(চিরে) দ্বিখন্ডিত করে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে 
গেল তারপর বাদশাহর দরবারীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বলা 
হল যে, ‘তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর’ কিন্তু সেও (বাদশার কথা) 
প্রত্যাখান করল । ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। তা 
দিয়ে তাকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত করে দিল; এমনকি তার দুই ধার 
(মাটিতে) পড়ে গেল । তারপর বালকটিকে নিয়ে আসা হল । অতঃপর 
তাকে বলা হল যে, ‘তুমি ধর্ম থেকে ফিরে এস” কিন্তু সেও 
অসম্মতি জানাল সুতরাং বাদশাহ তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের 
হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, ‘একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও, তার 
উপরে তাকে আরোহণ করাও । অতঃপর যখন তোমরা তার চুড়ায় 
পৌঁছবে (তখন তাকে ধর্ম-ত্যাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর) যদি সে 
নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায়, তাহলে ভাল। নচেৎ তাকে ওখান 
থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও’ সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গিয়ে 
পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। বালকটি আল্লাহর কাছে দোআ 
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করল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তাদের মুকাবেলায় যে ভাবেই 
চাও যথেষ্ট হয়ে যাও’ সুতরাং পাহাড় কেঁপে উঠল এবং তারা 
সকলেই নীচে পড়ে গেল। 

বালকটি হেঁটে বাদশার কাছে উপস্থিত হল। বাদশাহ তাকে 
তা'আলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন’ 

বাদশাহ আবার তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে 
দিয়ে বলল যে, ‘একে নিয়ে তোমরা নৌকায় চড় এবং সমুদ্রের 
মধ্যন্থলে গিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! যদি সে স্বধর্ম 
থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঠিক আছে । নচেৎ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ 
কর’ সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গেল । অতঃপর বালকটি (নৌকায় 
চড়ে) দো'আ করল, ‘হে আল্লাহ! তুমি এদের মোকাবেলায় যেভাবে 
চাও আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও ৷’ সুতরাং নৌকা উল্টে গেল এবং 
তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল। 

তারপর বালকটি হেঁটে বাদশাহর কাছে এল ৷ বাদশাহ বলল, 
‘তোমার সঙ্গীদের কী হল?’ বালকটি বলল, “আল্লাহ তাআলা তাদের 
মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন।’ পুনরায় বালকটি 
বাদশাহকে বলল যে, ‘আপনি আমাকে সে পর্যন্ত হত্যা করতে 
পারবেন না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন 
করবেন ৷’ বাদশাহ বলল, ‘তা কী?’ সে বলল, ‘আপনি একটি মাঠে 
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লোকজন একত্রিত করুন এবং গাছের গুড়িতে আমাকে ঝুলিয়ে 
দিন। অতঃপর আমার তুণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের 
মাঝে রাখুন, তারপর বলুন, “বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!” (অর্থাৎ 
এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি) অতঃপর আমাকে 
তীর মারুন। এভাবে করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে সফল 
হবেন 

সুতরাং (বালকটির নির্দেশানুযায়ী) বাদশাহ একটি মাঠে 
লোকজন একত্রিত করল এবং গাছের গুঁড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিল। 
অতঃপর তার তুণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে 
বলল, ‘বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!’ (অর্থাৎ এই বালকের প্রতিপালক 
আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর তাকে তীর মারল । তীরটি তার 
কান ও মাথার মধ্যবতী স্থানে (কানমুতোয়) লাগল । বালকটি তার 
কানমুতোয় হাত রেখে মারা গেল। অতঃপর লোকেরা (বালকটির 
অলৌকিকতা দেখে) বলল যে, ‘আমরা এ বালকটির প্রভুর উপর 
ঈমান আনলাম ৷’ বাদশার কাছে এসে বলা হল যে, ‘আপনি যার ভয় 
করছিলেন তাই ঘটে গেছে, লোকেরা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান 
এনেছে ৷’ সুতরাং সে পথের দুয়ারে গর্ত খুঁড়ার আদেশ দিল ৷ ফলে 
তা খুঁড়া হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল । বাদশাহ আদেশ করল 
যে, ‘যে দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ কর’ 
অথবা তাকে বলা হল যে, ‘তুমি আগুনে প্রবেশ কর’ তারা তাই 
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করল । শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক এল ৷ তার সঙ্গে তার একটি শিশু 
ছিল। সে তাতে পতিত হতে কুণ্ঠিত হলে তার বালকটি বলল, 
আম্মা! তুমি সবর কর কেননা, তুমি সত্যের উপরে আছ ।”** 
He SEAL BE Ll 54: IE wc dl gS) oH SB VIN 
ET £5 I: SEs ol, ll EL J 
Sly ie 4 OD SE Al SS EH YE la: ELSES 
Bs AE 2 i iO? 3h FE tld: ALF 
a2 FE Sh ld Bly) 
ETE 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। 
সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, “তুমি 
আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।” সে বলল, ‘আপনি 
আমার নিকট হতে দূরে সরে যান । কারণ, আমি যে বিপদে পড়েছি 
আপনি তাতে পড়েননি’ সে তাঁকে চিনতে পারেনি (তাই সে চরম 
শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল) অতঃপর তাকে বলা হল 
যে, ‘তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন’ সুতরাং (এ 
কথা শুনে) সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুয়ারের 
কাছে এল সেখানে সে দারোয়ানদেরকে পেল না। অতঃপর সে 
(সরাসরি প্রবেশ করে) বলল, ‘আমি আপনাকে চিনতে পারিনি” 


% মুসলিম ৩০০৫, তিরমিযী ৩৩৪০, আহমাদ ২৩৪১৩ 
78 


তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আঘাতের শুরুতে 
মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, সে (মহিলাটি) তার মৃত শিশুর 
UY 
Ml ih 5) UG BE dhl Lo Sf ace dl 52) BA SEGA 
Ft 21 bs io LAS NING GAS FHS L : & 
cll sl EB beet 
৮/৩৩ । আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তাআলা বলেন, ‘আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত 
ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম 
কাউকে কেড়ে নিই এবং সে সওয়াবের নিয়তে সবর করে।”** 
SALE BE ML EE les dhl G2 5c 0p HA 
Ls es BALES 2 BE IEE MLE UE BE HT ELL 
FREE LOST CEE LO a 
edly AAT Pe HSE YU 2 WESFEILC SATE 
৯/৩৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 


% সহীহুল বুখারী ১২৫২, ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ 
দাউদ ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০ ৷ 

* সহীহুল বুখারী ১২৮৩, ১২৫২, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ 
দাউদ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০ ৷ 
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আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্লেগ রোগ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁকে বললেন যে, “এটা আযাব; 
আল্লাহ তাআলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন । অতঃপর 
আল্লাহ তা'আলা একে মু’মিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন । ফলে 
(এখন) যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং সে নিজ দেশে ধৈর্য 
সহকারে নেকীর নিয়তে অবস্থান করবে, সে জানবে যে, তাকে 
তাইই পৌঁছবে যা আল্লাহ তা'আলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন, 
তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহীদের মত পুরস্কার রয়েছে। %” 
Sh :d2 HE Ml dy Lamm i I a dl G2) 03 Yl 
Uke E558 Faint Se LIEN: IE js 5 - Ml 
ঠন ০০০ এ 
১০/৩৫ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে 
তার প্রিয়তম দুটি জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) 
পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দু’টির বিনিময়ে 
জান্নাত প্রদান করব ।”** 
Les ls hE bl I SE: IE ELS Box lee S03 VN 


% সহীহুল বুখারী ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯ আহমাদ ২৩৮৩৭, ২৪৬৮৬, ২৫৬০৮ 
% সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭ 
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Sal Sls: NE Sl a ps AG Yt 
Ei Bh 06. J IGS dE AS EE 2 Sl: LIES 
el ETE ABIES HIGGS MSHS it BG SDD; SS 
dE SE ES Ai YH dE Li YY: EH FE 
১১/৩৬ ৷ আত্বা ইবনে আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকে বললেন, ‘আমি কি 
তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!’ আমি বললাম, “হ্যাঁ!” 
তিনি বললেন, ‘এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর 
সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি 
আমার জন্য দো‘আ করুন ৷’ তিনি বললেন, “তুমি যদি চাও তাহলে 
সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি 
চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার 
নিকটে দো‘আ করব।॥” স্ত্রীলোকটি বলল, ‘আমি সবর করব" 
অতঃপর সে বলল, ‘(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় 
সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দো‘আ করুন, যেন আমার 
দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো‘আ করলেন ।** 
: JG ce lS Ak cp BE IN AE Bf S53 Y/N 


” সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭ । 
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LNG dl BALLS lil Se lS SE BY dl 5 LENIN 
ED Lk ops SE FEST I BAD LS ajo eee 
le FHSS NV OB Gi 
১২/৩৭ । ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
নবীদের মধ্যে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি; 
(আলাইহিমুস সালাতু অসসালাম) যাঁকে তাঁর স্বজাতি প্রহার করে 
রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর তিনি নিজ চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার 
দাও কেননা, তারা জ্ঞানহীন ।৷”** 
6 8 8 0 Les Bl G2 22 do 2 Gf SEs ANY 
ESET SE TS i ia GALAGA bi 
SE GLUES bs GM LE UEEL Et G5 
১৩/৩৮ আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবু হুরাইরাহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “মুসলিমকে যে কোনো ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমন 
কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তার 


*5 সহীহুল বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, 
8১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩ ৷ 
82 


গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন ।”** 


358% 55) El: J ws dhl ED I Fl YAN 


ia 


df 3) uh UE dl Se; OSE । cab) J Ly GC: el SES 
OU kh G6 ¢ pA Hf AS Ll elie INE LEY US 
SEL ELE IG GLE Grd dd G2 UBS 


EEE 


dE S82. 55 AMBL ST LHS LE SES 
১৪/৩৯ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে 
উপস্থিত হলাম ৷ সে সময় তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম, ‘হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনার যে প্রচণ্ড জ্বর!’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ! 
তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে৷” আমি বললাম, ‘তার 
জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ! ব্যাপার 
তা-ই । (অনুরূপ) যে কোন মুসলিমকে কোন কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে 
অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলা এর কারণে তার 
পাপসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার পাপসমূহকে এভাবে 
ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয় ।”** 


Fd ন 


23 G48 dl d5 JU: IE wie dl oo 25h Bf SEs tho 


% সহীহুল বুখারী ৫৬৪২, মুসলিম ২৫৭৩, তিরমিযী ৯৬৬, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২১৯, ৮৯৬৬, ১০৬২৪ 
* সহীহুল বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭ মুসলিম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, 
৪৩৩৩, দারেমী ২৭৭১ 
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Sed ly die 2 5 2 dl 
১৫/৪০ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
যার মঙ্গল চান, তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন ৷”** 
HEE Yh i) ee JG: JE ews dl SS, EA ESA 
৮ লা: 5 LS Sou B39 HE SS Ll TS Syl eis 
le Li Ys BN SE NB Ss; a 
১৬/৪১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে 
কেউ কোনো বিপদে পড়ার কারণে যেন মরার আকাজঙ্কা না করে। 
আর যদি করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, ‘হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে জীবিত রাখ; যে পর্যন্ত জীবিত থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলময় 
হয়। আর আমাকে মরণ দাও; যদি মরণ আমার জন্য মঙ্গলময় 
হয়।”*৯ 
JUKE: JE cae dl SS) BA PE Bl AE Bf S85 te 
YE Lani Vf: dbs a8 fb SLY Le 5 HE Sl J) 
DNS E Led BINS BLS IE SEU SS 
* সহীহুল বুখারী ৫৬৪৫, আহমাদ ৭১৯৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৭৫২ 
% সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, 


১৮২২, আবু দাউদ, ১৩০৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৫, আহমাদ ১১৫৬৮, ১১৬০৪, ১২২৫৩, ১২৩৪৪, 
১২৬০৮ । 
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SLA OE 02g ER CEE EE 1 08 4 GE fees 
Bien) eS ee 4) EF eg Ul Bh eS et 
রে {ৰ - 


SE AG 423 GE DS LSS Us aah 0d 595 G03 BULL, 


E) 


s 


DUYLIE J Sanh ILLS Ge LS Hd EE ANG dl 
PI Alo ds dl ly ri —S) we খু, 

১৭/৪২ খাব্বাব ইবনে আরাত্ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় 
একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম যে, 
‘আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? 
আপনি কি আমাদের জন্য দো'আ করবেন না?’ তিনি বললেন, 
“(তোমাদের জানা উচিত যে,)) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) 
লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার 
জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত । অতঃপর তার 
মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু’খণ্ড করে দেওয়া হত এবং 
দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শান্তি দেওয়া 
হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে 
পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে (দ্বীন 
ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সান‘আ'’ 
থেকে হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ 
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এবং নিজ ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় 
করবে না কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ” 

একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং আমরা মুশরিকদের 
দিক থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম । 
RE EAE SAL tas SS) 2 cpl 93 EYDA 
SEE pl 52 Ee MEF LGN EEL SLD SLC YE ds 
SHH BH SASL S24 LU hols DS Pe ram Ss EE 


2 Cs th ; 
DMS ES UG MS JE UII Ml: HS SIE IL 


ES EO LY $27 


EES eds DUIS BLISS G5. SA IK 
EIS SSI EF J: SIE CDS 5 Se FSV G39 BS Sp hl 


১৮/৪৩ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য 
দিলেন (অর্থাৎ অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন) । 
সুতরাং তিনি আক্বরা ইবনে হাবেসকে একশত উট দিলেন এবং 
উয়াইনা ইবনে হিসনকেও তারই মত দিলেন। অনুরূপ আরবের 


“০ সহীহুল বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০ 
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আরো কিছু সম্থান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বণ্টনে প্রাধান্য দিলেন। 
(এ দেখে) একটি লোক বলল, ‘আল্লাহর কসম! এই বণ্টনে ইনসাফ 
করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!’ 
আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, ‘আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই 
সংবাদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেব’ 
অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম যা সে বলল। 
ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। 
অতঃপর তিনি বললেন, “যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ইনসাফ না 
করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?” অতঃপর তিনি বললেন, 
“আল্লাহ মুসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া 
হয়েছিল কিন্তু তিনি ধৈৰ্য ধারণ করেছিলেন” অবশেষে আমি (মনে 
মনে) বললাম যে, ‘আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব 
না” 
4h Sf 5p BF dl 5 TG: TG wie dl go) ol 50s EHNA 
LE DLT Gai BUSS SMG Gad SFE G3 
pe E552 Fis Sh Sg GA SACD iy 3 GH BS 55s 
Ed 5 LSID G25 FE SENG SS TS GG eS 
EE ET 
“! সহীহুল বুখারী ৩১৫০, ৩৪০৫, ৪৩৩৫, ৪৩৩৬, ৬০৫৯, ৬১০০, ৬২৯১, ৬৩৩৬, মুসলিম ১০৬২, 


আহমাদ ৩৫৯৭, ৩৭৫০, ৩৮৯২, ৪১৩৭ 
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১৯/৪৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন আল্লাহ তাঁর 
বান্দার মঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে (পাপের) 
শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার অমঙ্গল চান, তখন 
তিনি তাকে (শাসন্তিদানে) বিরত থাকেন পরিশেষে কিয়ামতের দিন 
তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেবেন” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আরে বলেন, “বড় পরীক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে । আল্লাহ তাআলা 
যখন কোনো জাতিকে ভালবাসেন, তখন তার পরীক্ষা নেন। ফলে 
তাতে যে সন্তুষ্ট (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি 
রয়েছে। আর যে (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি £২ 
as dhl 52) lk GN BIE : Ji ewe dl SS) sl 509 tols- 
JEL: 0 ods HSS OS dl Bll dol HESS Ss 
EDA ETH SEL LEB: ANH BS le FEE 
EET ee TEA EIR ABUL Ls 
BEMIS 05: IE SLAM GST Ys dd SH 
C5 Sls I ELA: lb HI IES USE SIG a 
HE A VISE BLL 05: IE ug 2h Lh IES lS 
BELG KE Sal G SUS a3 be WIS SS 


‘2 মুসলিম ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ ৪০৩১ 
88 


2555: Jel 6 Ns JG: Ee LEE nl JG: CE al 


CE oz os 545 lu 


25150 dl AE N31 2: SA 2১১ 4S 
eS fs ls SY G2 
FU ss LES 5G 0 


Zz 


hs SEIS. COs BAS TEE 2 EAS Soph 


EE BLE SI lls GG: LN Me SU i Sf 


SEE 520: IN: 2s of ate VS 25 ES ul 
Nb SETS LSE NK) ES SS: J 2 2s JG BE 


Hl B50 3 adsl da SE SE GISELE YG dl do) BES SES 
SE dL PS AL SHE dl de SG: IE SIGS: I AUSIS 
2 G2 15 55 BBS SY AS So El SL BE dd 
: Ela BE EEA SE BEAN GES 
BH dr EET gas BSG SH: SEA 

UG: sh fl IE sf Cy LAE SG JSS Hs BS ES 
US 2 EE LEG SEMA EK shi isis 
Jr ES 5555 BE STALLS NY SG: SJ LIES USE ol 
SSH. HE dl J ds LAL BLE ELST UT YE dl 
22 
২০/৪৫ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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আবু ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর এক ছেলে অসুস্থ ছিল। আবূ 
ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন কোন কাজে বাইরে চলে গেলেন 
তখন ছেলেটি মারা গেল । যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন তখন 
জিজ্ঞাসা করলেন যে, ‘আমার ছেলে কেমন আছে?’ ছেলেটির মা 
উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, ‘সে পূর্বের চেয়ে আরামে 
আছে’ অতঃপর তিনি তাঁর সামনে রাতের খাবার হাজির করলেন। 
তিনি তা খেলেন অতঃপর তার সঙ্গে যৌন-মিলন করলেন। আবূ 
ত্বালহা যখন এসব থেকে অবকাশপ্রাপ্ত হলেন, তখন স্ত্রী বললেন যে, 
‘(আপনার বাইরে চলে যাওয়ার পর শিশুটি মারা গেছে।) সুতরাং 
শিশুটিকে এখন দাফন করুন৷’ সকাল হলে আবু ত্বালহা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা 
খুলে বললেন ৷ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, “তোমরা কি আজ 
রাতে মিলন করেছ?” তিনি বললেন, ‘জী হ্যাঁ।' নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি এ দুজনের জন্য 
বরকত দাও?” অতএব (তাঁর দো‘আর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে উম্মে 
সুলাইম) একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। (আনাস বলেন,) 
আমাকে আবু ত্বালহা বললেন, ‘তুমি একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে নিয়ে যাও।' আর তার সঙ্গে কিছু খেজুরও 
পাঠালেন। তিনি বললেন, ‘তার সঙ্গে কি কিছু আছে?’ আনাস 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘জী হ্যাঁ! কিছু খেজুর আছে’ নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো নিলেন এবং তা চিবালেন। 
অতঃপর তাঁর মুখ থেকে বের করে শিশুটির মুখে রেখে দিলেন। 
আর তার নাম আব্দুল্লাহ’ রাখলেন । (বৃখারী-মুসলিম) 

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উয়াইনাহ বলেন যে, 
জনৈক আনসারী বলেছেন, ‘আমি এই আব্ুুল্লাহর নয়টি ছেলে 
দেখেছি, তারা সকলেই কুরআনের হাফেয ছিলেন’ 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবু ত্বালহার একটি ছেলে, 
যে উম্মে সুলাইমের গর্ভ থেকে হয়েছিল, সে মারা গেল৷ সুতরাং 
তিনি (উম্মে সুলাইম) তাঁর বাড়ির লোককে বললেন, ‘তোমরা আবু 
ত্বালহাকে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি স্বয়ং তাঁকে এ 
কথা বলব সুতরাং তিনি এলেন এবং (স্ত্রী) তাঁর সামনে রাতের 
খাবার রাখলেন তিনি পানাহার করলেন। এ দিকে স্ত্রী আগের 
তুলনায় বেশী সাজসজ্জা করে তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর 
সঙ্গে মিলন করলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি 
(স্বামী) খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং যৌন-সম্ভোগ করে নিয়েছেন, 
তখন বললেন, ‘হে আবু ত্বালহা! আচ্ছা আপনি বলুন! যদি কোন 
সম্প্রদায় কোন পরিবারকে কোন জিনিস (সাময়িকভাবে) ধার দেয়, 
অতঃপর তারা তাদের ধার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, 
তাহলে কি তাদের জন্য তা না দেওয়ার অধিকার আছে?’ তিনি 
জবাব দিলেন, ‘না।” অতঃপর স্ত্রী বললেন, ‘আপনি নিজ পুত্রের 
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ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখুন। (অর্থাৎ 
আপনার পুত্রও আল্লাহর দেওয়া আমানত ছিল, তিনি তাঁর আমানত 
ফিরিয়ে নিয়েছেন।)' আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, (এ কথা 
শুনে) তিনি রাগান্বিত হলেন । অতঃপর তিনি বললেন, ‘তুমি আমাকে 
কিছু না বলে এমনি ছেড়ে রাখলে, অবশেষে আমি সহবাস করে 
যখন অপবিত্র হয়ে গেলাম, তখন তুমি আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ 
দিলে!’ এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
খিদমতে হাজির হয়ে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলেন তা শুনে 
তিনি দো‘আ করলেন, ‘হে আল্লাহ! তাদের দু’জনের জন্য এই রাতে 
বরকত দাও’ সুতরাং (এই দো‘আর ফলে) তিনি গর্ভবতী হলেন। 
ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ও (তাঁর স্বামী আবূ 
ত্বালহা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি সফর থেকে মদীনায় আসতেন 
তখন তিনি রাতে আসতেন না। যখন এই কাফেলা মদীনার 
নিকটবর্তী হল, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব-বেদনা উঠল সুতরাং 
আবু ত্বালহা তাঁর খিদমতের জন্য থেমে গেলেন এবং রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনায়) চলে গেলেন।’ আনাস 
বলেন, ‘আবু ত্বালহা বললেন, “হে প্রভু! তুমি জান যে, যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে বাইরে যান, 
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তখন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ভালবাসি এবং তিনি মদীনায় প্রবেশ 
করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে ভালবাসি এবং তুমি 
দেখছ যে, (আমার স্ত্রীর) জন্য আমি থেমে গেলাম” উম্মে সুলাইম 
বললেন, ‘হে আবু ত্বালহা! আমি পূর্বে যে বেদনা অনুভব করছিলাম 
এখন তা অনুভব করছি না, তাই চলুন’ সুতরাং আমরা সেখান 
থেকে চলতে আরম্ভ করলাম ৷ যখন তাঁরা দু'জনে মদীনা পৌঁছলেন, 
তখন আবার প্রসব বেদনা শুরু হল। অবশেষে তিনি একটি পুত্র 
সন্তান প্রসব করলেন । আমার মা আমাকে বললেন, ‘যে পর্যন্ত তুমি 
একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে না 
নিয়ে যাবে, সে পর্যন্ত কেউ যেন একে দুধ পান না করায় ৷’ ফলে 
আমি সকাল হতেই তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর খিদমত নিয়ে গেলাম । অতঃপর আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বাকী 
হাদীস বর্ণনা করলেন ।** 
Sh 05 BE dl ds Bf ac dl is) 5h a 58 EWN 
hE SE Ab LiG LL DLS SH NB aE dal 
২১/৪৬ ৷ আবু হুরাইরাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বৰ্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(প্রকৃত) 
বলবান সে নয়, যে কুস্তিতে (অপরকে পরাজিত করে) ৷ প্রকৃত 


* সহীহুল বুখারী ১৩০১, ১৫০২, ৫৪৭০, ৫৫৪২, ৫৮২৪, মুসলিম ২১১৯, ২১৪৪, আবূ দাউদ ২৫৬৩, 
৪৯৫১, আহমাদ ১১৬১৭, ১২৩৩৯, ১২৩৮৪, ১২৪৫৪, ১২৫৪৬ 
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বলবান (কুস্তিগীর) তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে 
কাবুতে রাখতে পারে”? 
Ge ELS: I cae dl 50) 22 2 SEL 099 tI 
J JE dL EIEN dS FS URIS ES ১১৬১; 4% 
GF AU IA: IE HSE ULE AT CG 5 LE LLY God ds 
AL 5355) :06 BE A:T VEAL Ve CHS 33 JE) 
se SES 33 JEL Ss 
২২/৪৭ ৷ সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা 
করেন যে, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে 
বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরকে গালি 
দিচ্ছিল । তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধের চোটে) লালবর্ণ হয়ে 
গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল । (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চয় আমি এমন এক 
বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে, তাহলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে। যদি 
সে বলে ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম’ (অর্থাৎ আমি 
বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি), তাহলে তার 
উত্তেজনা ও ক্রোধ সমাপ্ত হবে।” লোকেরা তাকে বলল, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বিতাড়িত শয়তান 


“ সহীহুল বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৮১ 
94 


থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও (অর্থাৎ উপরোক্ত বাক্যটি পড়) '** 

LES tn: 06 HE 2S: acc dhl so) Hl se 58 tA 
BIEL 985 BE IESG Be DUES LES E520 5 
0g gal 3h Ply GEL lA HE BE PLD 
U—> S24) 
২৩/৪৮ । মু‘আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ক্রোধ 
সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে আল্লাহ 
তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে 
এখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুর নিজের জন্য পছন্দ করে 

নিক ।”8* 

5291: 8 SY IE SS Sf ae dil 0 2 df SE tA 
SEA ly HSS 10S de S58 te ieis Sd 
২৪/৪৯ । আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, একটি লোক নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে আবেদন জানাল যে, 
আপনি আমাকে অসিয়ত করুন তিনি বললেন, “তুমি রাগান্বিত 
হয়ো না।” লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল তিনি (প্রত্যেক 


“5 সহীহুল বুখারী ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫, মুসলিম ২৬১০, আবূ দাউদ ৪৭৮১, আহমাদ ২৬৬৬৪ 
“6 (ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান ৷) তিরমিযী ২০২১, ২৪৯৩, আবূ দাউদ ৪৭৭৭, ইবনু 
মাজাহ ৪১৮৬, আহমাদ ১৫১৯২, ১৫২১০ 
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বারেই) তাকে এই অসিয়ত করলেন যে, “তুমি রাগান্বিত হয়ো 
না।”* 
I BE IL TE: TG wie dil 52) E25 dl SE 0-/00 
ELSA U5 455 5 S eG rl Bl 
০ > ৩2০০ 5 Sl ly ibs 
২৫/৫০ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মু'মিন পুরুষ ও 
নারীর জান, সন্তান-সন্ততি ও তার ধনে (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষা 
হতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে নিষ্পাপ হয়ে 
সাক্ষাৎ করবে ।”** 
I upes bP EE 5: IU UGE dl GH GLE p83 VEN 
we BS FESS SHAS SE md pA 
FAS I SIs ao dil 2) FE IE SE HSN SES 
SEG NG Se 5 DG BG: ast BY ESE IE GCE 
GAM ol SAG SE JSS CH 4 Sb Se ale y 
EPELES ac dl S20) LL Cn JULES LEY TCLS 
i } 423 IE IGS MBL msl ml UG: AT IEG wo Ss 
52154 56 Daa: SL NES xed by Sl 4 0 
‘ সহীহুল বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, আহমাদ ৯৬৮২, ২৭৩১১ 


‘৪ (তিরমিযী, হাসান সহীহ) তিরমিযী ২৩৯৯, আহমাদ ৭৭৯৯, ২৭২১৯ 
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SES DES Sis GL SE, USE Go FE SIGE Ly G2 
CESS) 

২৬/৫১। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে 
হিসন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান 
করলেন এই (হুর) উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর খেলাফত কালে 
এ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে 
রাখতেন আর কুরআন বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। 
উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, ‘হে আমার ভ্রাতুম্পুত্র! এই 
খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার 
জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও ৷’ ফলে তিনি অনুমতি 
চাইলেন সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন 
‘আনহু)কে বললেন, ‘হে ইবনে খাত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি 
আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার 
করেন না!’ (এ কথা শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাগান্বিত 
হলেন । এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর্র তাঁকে 
বললেন, ‘হে আমীরুল মু’'মেনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে 
বলেন, “তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর । ভাল কাজের আদেশ 
প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার করে চল” (সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ 
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আয়াত) আর এ এক মুর্খ’ আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর্র) এই 
আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটুকুও 
আগে বাড়লেন না । আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ তাঁর 
নির্দেশ শুনে) সত্বর থেমে যেতেন ।** 
Gh 56 BE dl IT of 1 oc hl G2) 22 pl 583 oU/FY 
: 8 GALES I GG ISS 54 HH GSS BSE 
le SE G5 SHS iE SM I SSB 
২৭/৫২। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার পরে 
(শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়ার কাজ হবে এবং 
এমন অনেক কাজ হবে যেগুলোকে তোমরা মন্দ জানবে” 
সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি (সেই 
অবস্থায়) আমাদেরকে কী আদেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “যে 
অধিকার আদায় করার দায়িত্ব তোমাদের আছে, তা তোমরা আদায় 
করবে এবং তোমাদের যে অধিকার তা তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে 
নেবে ।”** 


SE OF Elite ee YEA ED) SEI ANIOA 


“ সহীহুল বুখারী ৪৬৪২, ৭২৮৬ 
% সহীহুল বুখারী ৩৬০৩, ৭০৫২, মুসলিম ১৮৪৩, তিরমিযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৩৩, ৪০৫৬, ৪১১৬, 
২৭২০৭, 
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Sp a LN ANNES 0 Yah dG: 5 lai) 
SE UR FS ES ol iH Ss SA 
See আবু ইয়াহইয়্যা উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি কি আমাকে কোনো সরকারী পদ নিয়োগ দেবেন, যেমন 
অমুককে দিয়েছেন?’ তিনি বললেন, “তোমরা আমার (মৃত্যুর) পর 
(অবৈধভাবে) অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজ দেখবে! সুতরাং ধৈর্য ধারণ 
করবে; যে অবধি তোমরা হাওযের কাছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না 
করবে।”* 
J 561: LEE G2 bl Bl op BE ClGl Bf S83 otf 
ELMAN FE IESG ES ll S53 dl 
B35 EG dl LG GIMME I SENG OIG Le 
YY AlN dy SE 4 EL Sle bel hyd 
E850 HEA 533 BG pl G85 2 TS Bh 
ale So ele 
২৯/৫৪ আবু ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনন্ু বলেন, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে 


$! সহীহুল বুখারী ৩৭৯২, ৭০৫৭, মুসলিম ১৮৪৫, তিরমিযী ২১৮৯, নাসায়ী ৫৩৮৩, আহমাদ ১৮৬১৩, 
১৮৬১৫ 
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বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি 
লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে লোকেরা! তোমরা শক্রুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও । 
কিন্তু যখন শত্রুর সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার 
সাথে যুদ্ধ কর! আর জেনে রেখো যে, জান্নাত আছে তরবারির ছায়ার 
নীচে” অতঃপর তিনি দো‘আ করে বললেন, “হে কিতাব 
অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! 
তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে 
সাহায্য কর ।”*২ 


slo  -t 
পরিচ্ছেদ - ৪: সত্যবাদিতার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


[DALAM EE 15 NETS all Te }¥ 

অর্থাৎ “হে a তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
সত্যবাদীদের সঙ্গী হও ৷” (সূরা তাওবাহ ১১৯ আয়াত) 

তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 


% সহীহুল বুখারী ২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ২৯৬৬, ৩০২৪, ৩০২৬, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭, ৭৪৮৯, 
মুসলিম ১৭৪১, ১৭৪২, তিরমিযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ 
১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭ । 
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[ro :iclDNl {3 n0ll; 50 
অর্থাৎ “---সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী ---এদের জন্য 
আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন” (সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Vel {50 EE S61 HIS 30 ¥ 
অর্থাৎ “সুতরাং যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্য বলত, তাহলে 
তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত ৷” (সূরা মুহাম্মাদ ২১ আয়াত) 
এ বিষয়ে উল্লেখনীয় হাদীসসমূহ: 
S32 6p JE HE Hl 0 ae dl SS) 2G pl 5 00D 
ie EE FE Sia BPS Ed MSY PUIG 
5 0 IGG SAMS OHI GHEG SHUG Lis Hl 
le SE US dl Lis iS ES LIST 
১/৫৫ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ 
দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় । একজন মানুষ 
(অবিরত) সত্য বলতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব 
সত্যবাদী বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং 
পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় । একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা 
বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী 
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বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।”** 
: IE LEE dG IE Gf 2 Bp FALE Gl SE os 
S29 2G YG TAG GS dS Se Ss 
ee S205 agi Ali SHG sly 
২/৫৬ ৷ আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী ত্বালেব 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, “তুমি এঁ জিনিস 
পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ 
কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই । কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং 
মিথ্যা সন্দেহের কারণ ।”* 
3 PSE 3 cs DSS le Fp 
Ge 2 SU YE 8: G0 - ZL UG: B52 I ie LS 
5টা oS ae EEN BA AE 
de SE ELD BUD, G2 LAL TAL, 
৩/৫৭ ৷ আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ 
দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যাতে (রোমের বাদশাহ) হিরাক্লিয়াসের 
ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা 


5 সহীহুল বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭, তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ 
৪৬, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৫৯, দারেমী ২৭১৫ 
” তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আহমাদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২ 
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করলেন (তখন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি) ‘তিনি---অর্থাৎ 
বলছেন যে, “তোমরা মাত্র এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁর সাথে 
কাউকে অংশীদার করো না এবং এসব কথা পরিহার কর, যা 
তোমাদের বাপ-দাদারা বলত (এবং করত)।” আর তিনি 
আমাদেরকে নামায পড়া, সত্য কথা বলা, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা 
করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ দেন ** 
BE 2 J dl: S35 222 B35 338 Gf SE oN 
SEE IS di I ol YE A Sf: cc dl SS Es F5 
ly 43 BE SL SG ENTE LL Gia 
৪/৫৮ আবু সাবেত, মতান্তরে আবু সাঈদ বা আবুল অলীদ 
সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, (আর তিনি 
বাদরী সাহাবী ছিলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, 
তাকে আল্লাহ তা'আলা শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার 
মৃত্যু নিজ বিছানায় হয় ”“* 


5 সহীহুল বুখারী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ৩১৭৪, ৪৫৯৩, মুসলিম ১৭৭৩, তিরমিযী 
২৭১৭, আবূ দাউদ ৫১৩৬, আহমাদ ২৩৬৬ 
5 মুসলিম ১৯০৯, তিরমিযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, ইবনু মাজাহ ২৭৯৭, দারেমী 
২৪০৭ 
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52g GENE dl 025 JE: JE wie dl G2) ER dl SE oo 
ES AL 5 GES Nd IE Lele LSC BSS sll 
EC EL LE 


I 


zd EEA? Eb df: VIS Ys al ff aS 


এ 
নললে 


S$ - REE CEH SH i El Sot HUGE EY 
Doi Es SREB AE ES Sl: J U5 LBL -3। 
SS SS SED LUE IE a 5 5 CSB SS 
55 oh Je rf IS de: JE oss BE AS 
SES 0 ERT IE od GSB AM Ss 
le BE A CSG G52; Las G6 TS SDN dt fs 
৫/৫৯। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নবীদের মধ্যে 
কোনো এক নবী জিহাদের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন সুতরাং 
তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, ‘আমার সঙ্গে যেন এ ব্যক্তি না যায়, 
যে নতুন বিবাহ করেছে এবং সে তার সাথে বাসর করার কামনা 
রাখে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তা করেনি। আর সেও নয়, যে ঘর 
নির্মাণ করেছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাদ ঢালেনি। আর সেও নয়, যে 
গর্ভবতী ভেড়া-ছাগল কিম্বা উটনী কিনেছে এবং সে তাদের বাচ্চা 
হওয়ার অপেক্ষায় আছে’ অতঃপর সেই নবী জিহাদের জন্য বেরিয়ে 
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পড়লেন । তারপর তিনি আসরের নামাযের সময় অথবা ওর 
নিকটবর্তী সময়ে এ গ্রামে (যেখানে জিহাদ করবেন সেখানে) 
পৌঁছলেন অতঃপর তিনি সূর্যকে (সম্বোধন ক’রে) বললেন, ‘তুমিও 
(আল্লাহর) আজ্ঞাবহ এবং আমিও (তাঁর) আজ্ঞাবহ ৷ হে আল্লাহ! একে 
তুমি আটকে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল বের না হওয়া পর্যন্ত সূর্য 
যেন না ডোবে) বস্তুতঃ সূর্যকে আটকে দেওয়া হল। এমনকি 
আল্লাহ তা'আলা (এ জনপদটিকে) তাদের হাতে জয় করালেন। 
অতঃপর তিনি গনীমতের মাল জমা করলেন। তারপর তা গ্রাস 
করার জন্য (আসমান থেকে) আগুন এল; কিন্তু সে তা খেল না (ভন্ম 
করল না) । (এ দেখে) তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে 
খিয়ানত আছে (অৰ্থাৎ তোমাদের কেউ গনীমতের মাল আত্মসাৎ 
করেছে) সুতরাং প্রত্যেক গোত্রের মধ্য হতে একজন আমার হাতে 
‘বায়আত’ করুক’ অতঃপর (বায়আত করতে করতে) একজনের 
হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল তিনি বললেন, ‘তোমাদের মধ্যে 
খিয়ানত রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের লোক আমার হাতে 
‘বায়আত’ করুক ৷’ সুতরাং দুই অথবা তিনজনের হাত তাঁর হাতের 
সঙ্গে লেগে গেল । তিনি বললেন যে, ‘তোমাদের মধ্যে খিয়ানত 
রয়েছে৷’ সুতরাং তারা গাভীর মাথার মত একটি সোনার মাথা নিয়ে 
এল এবং তিনি তা গনীমতের সাথে রেখে দিলেন। তারপর আগুন 
এসে তা খেয়ে ফেলল (শেষ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বলেন যে,) আমাদের পূর্বে কারো জন্য গণীমতের মাল হালাল ছিল 
না। পরে আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা 
দেখলেন, তখন আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন ।”** 
dhl ds IE: IG ce Dl plz 3 SS IE GSE UN 
5 Les SUE I) 3 GIS 8 GE HL 2 2 
le FE gas Sp ES US UH 
৬/৬০ । আবু খালেদ হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা 
বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক 
(স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং 
(পণ্যদ্ৰব্যের প্রকৃতি) খুলে বলে, (দোষ-ক্রটি গোপন না রাখে,) 
তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বরকত দেওয়া হয়। আর তারা 
যদি (দোষ-ক্ৰটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের 
দু'জনের কেনা-বেচার বরকত রহিত করা হয় ”*" 


% সহীহুল বুখারী ৩১২৪, ৫১৫৭, মুসলিম ১৭৪৭, আহমাদ ২৭৪৫৭ 
5 সহীহুল বুখারী ২৯৬৩, ৩০৭৯, ৪৩০৬, ৪৩০৮, মুসলিম ১৮৬৩, আহমাদ ১৫৪২০, ১৫৪২৩ 
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Hoy -e 
পরিচ্ছেদ - ৫: মুরাক্কাবাহ্‌ (আল্লাহ্‌র ধ্যান) 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[040M sla ® lS Ey OPE > DI ঠা y 
অর্থাৎ “যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দন্ডায়মান হও 
(নামাযে) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে- 
বসতে ৷” (সুরা ৬‘আারা ২১৮-২১৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
[LES Hie 55 ) 
অর্থাৎ “তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে 
আছেন” (সূরা হাদাদ ৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[e:dlns MOLI TS NG SE HY HS) 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে যমীন ও আকাশের কোনো 
কিছুই গোপন নেই ৷” (সূরা আলে ইমরান ৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[21 O SAL L551 Y 
অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখেন” (সূরা ফাক্র ১৪ আয়াত) 
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তাঁর অমোঘ বাণী, 
3814 Oil Gt GG SE ELE A Ys 
অর্থাৎ “চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে 
তিনি অবহিত ৷” 
(সুরা মু'মিন ১৯ আয়াত) 
এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। উক্ত 
মর্মবোধক হাদীসসমূহ: 
is or SE LG : IE nis dl g2) PEL sp HE GE AW) 
154 nt 2 5 55 ble LE G5 SEY dU 
HE ATLA ESE BAN; AH ale SHY Al 
SF SST LE LY Sag wid Pol 55 45S ISS 
LES 5 MILAN TIES HT: ALY 3 dol 05 TGS SLY 
LE 5 SSG fos B39 G35 BLD Folly dl os 
SAE: d0 iS; UTE EEO af cast 
A 2d 4) EES EY “hl 25 5h: 6 Ja) 2 


6. ICSE SAL: IE. IAS : i045 pf UL Sas 
ELE S06: JED BG 5 I SSH DSC BLS 
46. Ghul ie EY ELE : Jus 2 FE Ce EEE &: 6. 
S$ 5S sli 6, Dal al LN SH Sh ES LN IS Sh 
: Elie ঠন ye 5 SE GE ee ARE EI SL 
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Lily Lp PLETE his B00. ETL, 4 

১/৬১। উমার ইবনে খাত্ববাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, 
আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে 
বসে ছিলাম ৷ হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল । তার পরনে 
ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। (বাহ্যতঃ) 
সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে 
কেউ তাকে চিনছিল না শেষ পর্যন্ত সে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে 
মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে 
রেখে বলল, ‘হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন” সুতরাং 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ইসলাম হল এই 
যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর 
করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ্ব করবে; যদি 
সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ।” সে বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন” 
আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক 
বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, ‘আপনি আমাকে ঈমান 
সম্পর্কে বলুন তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর 
ফিরিগ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলসমূহ, পরকাল এবং 
ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে ৷” সে বলল, ‘আপনি যথার্থ 


109 


বলেছেন সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল যে, ‘আমাকে ইহসান সম্পর্কে 
বলুন! তিনি বললেন, “ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর 
ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে 
দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।” সে 
(পুনরায়) বলল, ‘আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন 
(সেদিন কবে সংঘটিত হবে?)’ তিনি বললেন, “এ ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী অবহিত নয় । (অর্থাৎ 
কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা) ৷” সে বলল, 
“‘(তাহলে) আপনি ওর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন 
তিনি বললেন, “(ওর কিছু নিদর্শন হল এই যে,) কৃতদাসী তার 
মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ 
বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে) । আর তুমি 
নগ্নপদ, বস্তরহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের 
কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে।” অতঃপর সে (আগন্তক 
প্রশকারী) চলে গেল । (উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,) ‘আমি 
অনেকক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে 
থাকলাম’ পুনরায় তিনি বললেন “হে উমার! তুমি, কি জান যে, 
প্রশ্নকারী কে ছিল?” আমি বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশী 
জানেন’ তিনি বললেন, “ইনি জিব্রাঈটল ছিলেন, তোমাদেরকে 
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তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন ।”** 

G2 JE 2 ed IU AE Bl BUS op PE 55 Bl SE 

ANE ES ES CES dl 5 JE YE ILS SE ULE 
> S20: 005 Sa dl oly) LS G5 ADE; MS 

২/৬২ আবু যার জুন্দুব ইবন জুনাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও 

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তুমি যেখানেই থাক না 

কেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে 

মুছে ফেলবে আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর ।”** 

Cs HE MAS EL: IE AULE MGS GEE Hl WI 

HE Dl BS IEEE Dl Bi: UK DIL AIE I 


ন 


5 5: SEG AL Gal ELE, MILE SSL BLAME 
515 BS LES 08 DIALS 0 08 IAL UB EE 
3 DE BLE Sk IS Tio 3 SF lx 
[৮০০ এ ৩২>: Js gia Ally (xa) FEE 55h 
SA ILE DOLE dl BED GA LD bs 
WATE Uae Sf: 06 SHENG D3 


% মুসলিম ৮, তিরমিযী ২৬১০, নাসায়ী ৪৯৯০, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, ইবনু মাজাহ ৬৩, আহমাদ ১৮৫, ১৯২, 
৩৬৯, ৩৭৬, ৫৮২২ 
% তিরমিযী ১৯৮৭, আহমাদ ২০৮৪৭, ২০৮৯৪, ২১০২৬, দারেমী ২৭৯১ 
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EH SAGES LY A: IE sy LS 
As wl 
৩/৬৩ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি একদা 
(সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, “ওহে কিশোর! আমি 
তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ 
রেখো) তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) 
আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর 
(অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে 
পাবে যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন 
তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা 
কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার 
উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার 
করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) লিখে রেখেছেন। 
আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে 
ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (তাকদীরে) 
লিখে রেখেছেন কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ 
(তাকদীরের লিপি) শুকিয়ে গেছে ।”* 
তিরমিযী ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “আল্লাহর 
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(অধিকারসমূহের) খিয়াল রাখ, তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। 
সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় 
তোমাকে চিনবেন । আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে 
যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুঃখ তোমার তাকদীরে নেই), তা 
তোমার নিকট পৌঁছবে না। আর যা তোমার নিকট পৌঁছবে, তাতে 
ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের 
সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ 
জড়িত আছে” 
SS 2 TESLA Ld TS eve dl pos of SE 
ly Sl G2 BE BUILT HE EUS SS AG sc 
Ee 
8৪/৬৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (তাঁর যুগের লোকদেরকে 
সম্বোধন ক’রে) বলেছেন যে, ‘তোমরা বহু এমন (পাপ) কাজ করছ, 
সেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও সুক্ষ (নগণ্য) ৷ কিন্তু আমরা 
সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে 
বিনাশকারী মহাপাপ বলে গণ্য করতাম ।”*২ 
IEG dl Sp 00 BE 521 5 cc Bl poy En Bf SE 10° 
dE Gen tasle BS VEN GT BAIS MAES SS 
৫/৬৫ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 


% সহীহুল বুখারী ৬৪৯২, আহমাদ ১২১৯৩, ১৩৬২৫ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আত্ম 
মর্যাদাবোধ করেন। আর আল্লাহর আত্ম মর্যাদা জেগে ওঠে তখন 
যখন কোনো মানুষ এমন কাজ করে ফেলে, যা তিনি তার উপর 
হারাম করেছেন ।”** 

58 5h dh BE GALS: ao dhl 52) § ATA Gl GEA 
ESD as ST sf Es pr lis 
5 123 55 6: 8 0) Ll oh Gf: gy 5 
61 EN RAT El 


হু রা 


lds: - by: Sead LS INSEL: IB Cs 
sh IE - I - বৰত z2 z ৰ 


LS ¢ ন 3555 5 - f )| 
Gl: IE ¢ GALES INES: ILS ai Stl LE C255 
5 ডা: FE ell ও bo ঞ্ al ঠযচ J৬; SLL Eg ed 


ঠন 


lh 133 Alb sp dad 3 0 
৯ Ela, HE zl El: SE DELS INES IE 4S 
p52 Re Estes bso i 
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SIG Gh 35 ss SO FAG, 


OE AFIS Tad AIS: FE 


GJ dl Ic 50358 5 ৫): JD SEE JS SS 
Feria ic Ped sss 30h ৩ 
EE! 5 ৬) Al ILD UN EL SL: IB ASU 


piscine a a 


ool of EE CEE PE LO ir 


CSCS ss MG SES Ire 
He Ll: IE 217 - BSB HAIIE LU a ks ES 

ule $2 HLL BL let dl EEN 

৬/৬৬ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, “বানী 
ইসত্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, 
দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তা‘আলা 
তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন ফলে তিনি তাদের কাছে 
একজন ফিরিণ্তা পাঠালেন । ফিরিশতা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর 
কাছে এসে বললেন, ‘তোমার নিকট প্রিয়মত বস্তু কি?’ সে বলল, 
সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক । আর আমার নিকট থেকে এই রোগ 
দূরীভূত হোক---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে। অতঃপর 
তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার 
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ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। 
অতঃপর তিনি বললেন, ‘তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কী?’ সে বলল, 
‘উট অথবা গাভী ৷’ (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ ৷) সুতরাং তাকে দশ 
মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া হল। তারপর তিনি বললেন, 
‘আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত (প্রাচুর্য) দান করুন” 

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, ‘তোমার নিকট 
প্রিয়তম জিনিস কী?’ সে বলল, ‘সুন্দর কেশ এবং এই রোগ 
দূরীভূত হওয়া---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে। অতঃপর 
তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর 
হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল । (অতঃপর) তিনি 
বললেন, ‘তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্টা?’ সে বলল, 
‘গাভী ৷” সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি 
বললেন, ‘আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন” 

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, ‘তোমার 
নিকটে প্রিয়তম বস্তু কী?’ সে বলল, ‘এই যে, আল্লাহ তা'আলা যেন 
আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে পাই 
সুতরাং তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন ৷ ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি 
ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিগ্তা বললেন, ‘তুমি কোন্‌ ধন সবচেয়ে পছন্দ 
কর?’ সে বলল, ‘ছাগল’ সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া 
হ্‌ল। 
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অতঃপর এ দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও 
গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটিও বাচ্চা 
প্রসব করল। ফলে এর এক উপত্যকা ভরতি উট, এর এক 
উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে 
গেল। 

পুনরায় ফিরিণ্তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও 
আকৃতিতে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন, ‘আমি মিসকীন 
মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে সবদেশে 
পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার 
কোন উপায় নেই। সেজন্য আমি এ সত্তার নামে তোমার কাছে 
একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান 
করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে 
যাই সে উত্তর দিল যে, ‘(আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু 
অধিকার ও দাবি রয়েছে’ 

(এ কথা শুনে) ফিরিণ্তা বললেন, ‘তোমাকে আমার চেনা মনে 
হচ্ছে তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? 
তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধন প্রদান 
করেছেন?’ সে বলল, ‘এ ধন তো আমি পিতা ও পিতামহ থেকে 
উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি ৷” ফিরিণ্তা বললেন, ‘যদি তুমি মিথ্যাবাদী 
হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!’ 
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অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে টেকোর 
কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে 
বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল, যে জবাব কুষ্ঠরোগী 
দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিণ্তা তাকেও বললেন যে, ‘যদি তুমি 
মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!’ 
এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ, 
সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে সবদেশে পৌঁছার 
জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন 
উপায় নেই৷ সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি 
ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি 
আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই’ সে বলল, ‘নিঃসন্দেহে 
আমি অন্ধ ছিলাম । অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। 
(আর এই ছাগলও তাঁরই দান) অতএব তুমি ছাগলের পাল থেকে 
যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও । আল্লাহর কসম! আজ তুমি 
আল্লাহ আয্যা অজাল্লার জন্য যা নেবে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে 
কোন কষ্ট বা বাধা দেব না’ এ কথা শুনে ফিরিণ্তা বললেন, ‘তুমি 
তোমার মাল তোমার কাছে রাখ নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা 
করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে) । ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার 
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প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন ।”** 


6 YE 8 Se ae dl 52) of 5 155 Be Bf SE WIN 
LS ES 5 50 coh SF Tog AL SS 5 
5 2০> ৩ Sl lS al & 3 
৭/৬৭ ৷ শাদ্দাদ ইবন আওস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে ব্যক্তি জ্ঞান- 
বুদ্ধিসম্পন্ন, যে তার নিজের আত্মপর্যালোচনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী 
জীবনের জন্য (নেক) আমল করে। আর এঁ লোক দুর্বল যে স্বীয় 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর কাছে অবাস্তব আশা পোষণ 
করে।** 


I> Eo abl UPA ্ : 6 cic all ৯ £57k 3 5 ANJA 
es SA ee a EST GSS pL 


“ সহীহুল বুখারী ৩৪৬৪, মুসলিম ২৯৬৪ 

€ হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান কিন্তু আসলে হাদীসটি দুর্বল। 
হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী ছাড়াও ইমাম আহমাদ, হাকিম ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির 
কোন সূত্ৰই দুৰ্বল বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয় মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত সূত্রে আবু বাক্র ইবনু আবী 
মারইয়াম নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : ... তার হাদীস দ্বারা 
দলীল গ্রহণ করা যায় না ...। ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল । তার বাড়িতে চুরি সংঘটিত 
হওয়ার পর থেকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল [“সিলসিলা য'ঈফা” গ্রন্থের (২১১০) নম্বর হাদীসে 
তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে] । এছাড়া আরো অনেকেই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর 
অন্য সূত্রে ইবরাহীম ইবনু আমর ইবনে বাক্‌র সাকসাকী রয়েছেন যাকে দারাকুতনী মাতরূক আখ্যা 
দিয়েছেন আর ইবনু হিববান তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহু 
কিছু বর্ণনা করেছেন। তার পিতাও কিছুই না । [বিস্তারিত দেখুন “সিলসিলা য'ঈফা” (৫৩১৯)] 
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৮/৬৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
সোন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলিম হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক 
(কথা ও কাজ) বর্জন করা ।”** (হাসান হাদীস, তিরমিযী প্রমুখ) 


2S 3 I JG Ys cl aio Ml So) FEL BE A 
| 283 3 sl lll S75 
৯/৬৯ । উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: “কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে কি 
জন্য প্রহার করেছে তা নিয়ে (যথাযথ কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারও 
পক্ষ থেকে) প্রশ্ন করা যাবে না৷” (কারণ এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার 
প্রাইভেসী লঙ্ঘন হয়) আবূ দাউদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটি বর্ণনা 
করেছেন৷ আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ ।** 


% তিরমিযী ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৬ ৷ 

€ আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীসের সনদ দুর্বল । এ সম্পর্কে আমি “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থে 
(২০৩৪) বিস্তারিত আলোচনা করেছি । হাদীসটিকে আবূ দাউদ (২১৪৭), নাসায়ী “আলকুবরা” গ্রন্ে, 
ইবনু মাজাহ্‌ (১৯৮৬), বাইহাক্কী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান 
মাসলামীর কারণে হাদীসটি দুর্বল । তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসেই 
চেনা যায়। তার থেকে শুধুমাত্র দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ্‌ আওদী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর 
শাইখ আহমাদ শাকের “মুসনাদু আহমাদ” এর টীকায় দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ্‌ আওদীকে দুর্বল 
আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তা সঠিক নয় । কারণ দুর্বল হচ্ছেন দাউদ ইবনু ইয়াধীদ আওদী, যিনি এ 
সনদে নেই । 
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SHALL  -1 
পরিচ্ছেদ - ৬: আল্লাহভীতি ও সংযমশীলতা 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
[Net dls OC ES BU 33 iE ¥ 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর ৷” 
(সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত) 
উক্ত আয়াতে যথার্থভাবে ভয় করার ব্যাখ্যা রয়েছে এই আয়াতে; 
তিনি বলেন, 
[pd ETL BEL 
অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর” (সুরা তাগারুন ১৬ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[Ne ibs JUL Os YEU HAs lS 3 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা 
বল৷” (সূরা আহযাব ৭০ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
SIM LAL Ls be BIG O EE A GE HI 5) 
[YY a8 
অর্থাৎ “আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার 


নিস্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে 
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র্যী দান করবেন” (সুরা ডালা ২-৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
ee HG GE FE BE oj ia Sl Wl ) 
[54 :JN © bl JT 2 HT; FR EEA 
অর্থাৎ “যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি 
তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ 
মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্‌ 
অতিশয় অনুগ্রহশীল ৷” (সূরা আনফাল ২৯ আয়াত) 
আল্লাহভীতি, সংযমশীলতা ও তাক্কওয়া-পরহেযগারীর গুরুত্ব 
সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
ALS AAMT Ti: di we dhl 52) SERN) 
ls sl MLS Lyd) I ALS 6 SE A AG AL 16 
sl bad) HE ALIS 6 Sf: 16 yas pM ol 
Ale EEL 4 | LEDS SUS EEE PVE ERE 
১/৭০। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হল যে, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?’ তিনি বললেন, 
“তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু।” অতঃপর তাঁরা 
(সাহাবীরা) বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি 
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না।’ তিনি বললেন, “তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), 
যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং 
প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু ৷” তাঁরা বললেন, ‘এটাও আমাদের 
প্রশ্ন নয়’ তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের 
বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা 
জাহেলী যুগে ভাল, তারা ইসলামেও ভাল; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে ।”** 
MSE YE SAE cc dil SS Stl IEW 
LDS ESE JSG TS Sg lB 
২/৭১ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ 
(সুন্দর আকর্ষণীয়) । আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি 
নিয়োজিত করে দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব 
তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) দুনিয়ার ধোঁকা থেকে 
বাঁচ এবং নারীর (ফিৎনা থেকে) বাঁচ। কারণ, বানী ঈত্রাইলের 
সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল ।”** 


BD dk SE YE IT: aie dl G2) 2s pl 5 VY 


€ সহীহুল বুখারী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৪৬৮৯, মুসলিম ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৭২, 
আহমাদ ৭৪8৪,৭৪৯০, ৮৮৩৬, মুওয়াত্তা মালেক ১৮৬৪ 
% মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩ 
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ol (S SLAG AAG si Ll 
৩/৭২ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ করতেন, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী 
আসআলুকাল হুদা অভুক্কা, অলআফা-ফা অলগিনা” অর্থাৎ হে 
আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সৎপথ, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা 
ও অভাবশূন্যতা প্রার্থনা করছি ।“* 
Ean i IE nic BS) GUN SE 2 GH BB BSE Ws 
SS Ge dh BSG Bos BES U2 HE dl di 
ASS sl 
৪/৭৩ । আবু ত্বারীফ আদী ইবনে হাতেম ত্বাই রাদিয়াল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (এ কথা) বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি কোনো 
বিষয়ের উপর কসম খাবে অতঃপর তার চেয়ে বেশী আল্লাহর 
করা ।”* 
: I we dl 2 Ul GSee op Gib Ll Gf SE Vive 
০; dhl Ni JG Eh) => 3 LE HE ld Las 


” মুসলিম ২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, আহমাদ ৩৬৮৪, ৩৮৯৪, ৩৯৪০ 
”! মুসলিম ১৬৫১, নাসায়ী ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৭, ইবনু মাজাহ ২১০৮, আহমাদ ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৩, 
দারেমী ২৩৪৫ 
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EE SEANAD iTS 3 4S ys 
(০ ৬ ৩৪০০): 055 Sly CE; 

৫/৭৪ আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আমি বিদায় 
হজ্জের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভাষণ 
দিতে শুনেছি, “তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমাদের 
পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা 
রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও 
শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না 
হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে ।”*২ 


EEG SHALE 
পরিচ্ছেদ - ৭: দৃঢ়-প্রত্যয় ও (আল্লাহর প্রতি) ভরসা 
মহান আল্লাহ বলেন, 
MEG Ans MUG CHEUNG EG Ed |. 
[Feil CSS IAs ৬ Aes 
অর্থাৎ “বিশ্বাসীরা যখন শক্রুবাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে 
উঠল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তো আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই 
দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো 


7 তিরমিযী ৬১৬, আহমাদ ২১৬৫৭, ২১৭৫৫, (তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ) 
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তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল ৷” (সুরা আহযাব ২২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেন, 
CO SIS RED LS Li 55 OT SY LO LY IE Sl 
HELE LE Hf SEA ict © Lng ls 1; 
[Vt avr ols J © sb J55 53 Ts af 542 4 Be 
অর্থাৎ “যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে 
লোক জমায়েত হয়েছে সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর কিন্তু 
এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, 
আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। 
তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন 
অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হন তারা 
তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল ৷” (সূরা আলে 
ইমরান ১৭৩-১৭৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[ov :00 A S25 YN SHS Ee B53 
অর্থাৎ “তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু 
নেই ৷” (সূরা ফুরকান ৫৮আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[Nel (OL BED HT 55) 
অর্থাৎ “মু’'মিনদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করা ৷” 
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(সুরা ইবরাহীম ১১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[\oa dls MEH E BS E256 5 ¥ 
অর্থাৎ “তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর 
কর। (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন ৷)” 
(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত) 
আরো আল্লাহ বলেন, 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনিই 
যথেষ্ট হবেন” (সূরা ড়ালাক ৩ আয়াত) 
A LE ESB EL ELS HIS BL SACS 
[cI © S85 55 Fs COLES 
অর্থাৎ “বিশ্বাসী (মু’মিন) তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে 
স্মরণ করার সময় ভীত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট 
পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং 
একীন (দৃঢ়প্রত্যয়) ও তাওয়াক্লুল (আল্লাহর উপর ভরসা)র 
গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ মর্মের হাদীসসমূহ 
নিম্নরূপঃ- 
Eb EE lL TE: IE UGE MGS GEE pl 8 Vol 
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GAG OI JF3 45 GG LA LG, GH SSG A 
Sp: LFS ASM Ls i JG sl 
J: dS J Et) Bp SS Sl INS, 5 
Ws eR LJ AE S52 5 ESN GAN 
SELBEITS JES BE BE uSlE Ny Us PA GSS 
HS: HE TG PEN, pie IR SE ah a3 
BLS; ন HE ex 05 HE dildo 2 ন 
LSE BF dS ale EAS - NES, bt BUSS 
JG SAAS NG SH a5 ho ds Lelie ad Spb sh) 
SED: IES pas bl BE AFTER 85 Bs SEE 
EE ibs) £১: I IE Are 2 5h HIE ts SAF 
le SS dESE Ye DEL FESS 

১/৭৫। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে 
কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর 
সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর 
সাথে কেউ নেই৷ ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে 
পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত ৷ কিন্তু 
আমাকে বলা হল যে, ‘এটি হল মুসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত । 
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কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান’ অতঃপর তাকাতেই আরও 
একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম ৷ আমাকে বলা হল যে, ‘এটি 
হল আপনার উম্মত । আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার 
লোক, যারা বিনা হিসাব ও বিনা আযাবে বেহেণ্তে প্রবেশ করবে৷” 


এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে 
লোকেরা এঁ বেহেস্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে 
দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেণ্তে প্রবেশ করবে। কেউ 
কেউ বলল, ‘সম্ভবতঃ এ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা ” কিছু লোক বলল, ‘বরং 
সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্ুহণ করেছে এবং 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি’ আরো অনেকে অনেক কিছু 
বলল। কিছু পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, “তোমরা কি ব্যাপারে 
আলোচনা করছ?” তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন, “ওরা 
হল তারা, যারা ঝাড়ফুক করে না,** ঝাড়ফুক চায় না এবং কোন 
জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর 


” এ কথাটি বুখারীতে নেই । তাছাড়া জিবরীল আলাইহিস সালাম ঝাড়ফুক করেছেন, ঝাড়ফুঁক 
করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় উক্ত কথার স্থলে ‘দাগায় 
না’ কথা এসেছে। 
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প্রতি ভরসা রাখে” 

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং 
বললেন, “(হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি আমার জন্য দো'আ করুন, 
যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন!’ তিনি বললেন, 
“তুমি তাদের মধ্যে একজন।” অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে 
আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন’ তিনি বললেন, “উক্কাশাহ (এ 
ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে ।”* 

SE BE dl BI: ae BG hE yA YE YUE 

ESE 5 Ll DG BG IAL; LS ISG LDS 

B25 S449 SHEN Shai SAMY SY SNE > Ss 
sl, tras de bal lin, ale 2 65555 SY, 

২/৭৬ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, ‘আল্লাহুম্মা লাকা 
আসলামতু অবিকা আ-মানতু অআলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা 
আনাবতু অবিকা খা-স্বামতু । আল্লাহুম্মা আউযু বিইয্যাতিকা লা ইলা- 
হা ইল্লা আন্তা আন তুদ্বিল্পানী, আস্তাল হাইয্যুল্লাখী লা য়্যামূত, অলজিন্ু 
অলইনু য়্যামৃতুন ৷” অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি নিজকে তোমার নিকট 
সমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, তোমারই উপর 


” সহীহুল বুখারী ৫৭০৫, ৩৪১০, ৫৭৫২, ৬৪৭২, ৬৫৪১, ২২০, তিরমিযী ২৪৪৬, আহমাদ ২৪৪৪ 
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ভরসা করলাম । হে আল্লাহ! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, 
তোমারই ক্ষমতায় (শত্রুর বিরুদ্ধে) বিবাদ করলাম । হে আল্লাহ! 
তোমার ইয্যতের অসীলায় আমি আশ্রয় চাচ্ছি---তুমি ছাড়া কেউ 
(সত্য) উপাস্য নেই---তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি সেই 
চিরঞ্জীব, যে কখনো মরবে না এবং দানব ও মানবজাতি মৃত্যুবরণ 
করবে ।** 
5 Bl ELS : 6 laf Ue dl G25 te pl 8 WVIY 
Sp 1 Se Hs LE i SOG Gl Se BE Ln Ej 
55 BLS : 65 USL SS RLESG LES I SO 
SE LEE BUGS SE pF Tl Bs dl ly 0S 
ISBN i os ENS Bl Se Ye Con J GT SE 
৩/৭৭ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, “হাসবুনাল্লাহু অনি’মাল অকীল” কথাটি ইব্রাহীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ 
করা হয়েছিল । এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি 
তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা বলেছিল যে, ‘কোফের) লোকেরা 
ভয় কর’ কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা 


” সহীহুল বুখারী ৭৩৮৩, মুসলিম ২৭১৮, আহমাদ ২৭৪৩, (বুখারী-মুসলিম, এই শব্দগুলো মুসলিমের ৷ 
ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিকে সং[[প্তভাবে বর্ণনা করেছেন৷) 
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বলল, “হাসবুনাল্লাহ্‌ অনি‘মাল অকীল।” অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক ৷ (বুখারী) অন্য এক 
বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ইব্রাহীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ কথা ছিল, “হাসবিয়াল্লাহ্‌ 
অনি“মাল অকীল ৷”** 
E21 I2591:00 BE 52 5 wo Sl 2) ER Bf SE VANE 
ly All 5 | ‘l 3 
৪/৭৮। আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ 
করবে, যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত ৷” ** 
* কারো নিকট এর অর্থ হল এই যে, তারা পাখীর মত আল্লাহর 
উপর নির্ভরশীল হবে। আর অনেকের নিকট এর অর্থ এই যে, 
(পাখীর অন্তরের মত) তাদের অন্তর নরম হবে। 


পল 


JED oE JI SALVE Hf: se dl 2) 3 SF YNVo 

125 1% loa) x5 2 3 DEN LESN Hire IE ts dh J 
Cb YE sh 125 IG FN SEES SSIS Ys dhs 
JE BHIs By C05 HE dl ds BLISS LS 
5:00 S23 BPG LELLN GG Gor EF BFS 53 Op 


” সহীহুল বুখারী ৪৫৬৩, ৪৫৬৪ 
” মুসলিম ২৮৪০, আহমাদ ৮১৮২ 
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BE 5 5% ESN 5 HE dl YS EES: Il bs 

125 Ac SSE 52 25 ls BE DY BSG Tl 2s 

DELS LS: JES ie Ee FES ESE SEGAL SE dh 
| adh Ge 


TA EedH Le Feat Bala DEANE ts Cn Ba G 
EE G2. 53 3 (SG - al: Else Ge Dai 


Ee gs DAS 4: i aod SE FEUD EGY S5 
LES LAAN BG 4 doy SEL oo Ss ll KEL: IE ei 
5 dl JAN HLS IG. TS So: Sis. Sr Ia 
23 SKY DUNN ST iol 35 3: Jee do A 
38 LE So bs isn : SES dg SEAS SS SIE 
৫/৭৯ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নাজদের (বর্তমানে রিয়াদ 
অঞ্চল) দিকে জিহাদে রওনা হলেন। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাড়ী ফিরতে লাগলেন, তখন তিনিও তাঁর 
সঙ্গে ফিরলেন । (রাস্তায়) প্রচুর কাঁটাগাছ ভরা এক উপত্যকায় তাঁদের 
দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং 
(সাহাবীগণও) গাছের ছায়ার খোঁজে তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলার গাছের 
নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন, 
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আর আমরা অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম । অতঃপর হঠাৎ (আমরা 
শুনলাম যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
ডাকছেন। সেখানে দেখলাম যে, একজন বেদুঈন তাঁর কাছে রয়েছে। 
খুলে আমার উপর ধরে আছে। অতঃপর আমি যখন জাগলাম, তখন 
তরবারিখানি তার হাতে খুলা অবস্থায় দেখলাম । (তারপর) সে 
আমাকে বলল, ‘আমা হতে তোমাকে (আজ)কে বাঁচাবে?’ আমি 
বললাম, ‘আল্লাহ!’ এ কথা আমি তিনবার বললাম” তিনি তাকে 
কোন শান্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে গেলেন। (অথবা সে 
বসে গেল ৷) (বৃখারী ও মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে জাবের বলেন যে, আমরা “যাতুর 
রিক্কা’তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম । 
অতঃপর (ফিরার সময়) যখন আমরা ঘন ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের 
কাছে এলাম, তখন তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন) ইতিমধ্যে 
একজন মুশরিক এল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ 
থেকে) বের করে বলল, ‘তুমি আমাকে ভয় করছ?’ তিনি বললেন, 
“না” সে বলল, ‘তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?’ তিনি 
বললেন, “আল্লাহ ৷” 
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আবু বাকর ইসমাঈলীর ‘সহীহ’ গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, সে বলল, 
‘আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ ৷” 
বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারিখানি তুলে 
নিয়ে বললেন, “(এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?” 
সে বলল, ‘তুমি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যাও’ অতঃপর তিনি 
বললেন, “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য 
নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল?” সে বলল, ‘না। কিন্তু আমি 
তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, তোমার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো 
না। আর আমি সেই সম্প্রদায়েরও সাথী হবো না, যারা তোমার 
বিরুদ্ধে লড়বে’ সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন । অতঃপর সে 
তার সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, ‘আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম 
মানুষের কাছ থেকে এলাম ৷”** 
Sd BF dl J) Enel : IG wis Hl go) GL EAD 
Lo 535 GE GSTS SST KG FS dh F SKS of 
> S240 ag lil: C253 
৬/৮০ ৷ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 


” সহীহুল বুখারী ২৯১০, ২৯১৩, ৪১৩৫, ৪১৩৭, ৪১৩৯, আহমাদ ১৩৯২৫, ১৪৫১১, ১৪৭৬৮ 
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করে থাকেন তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয় এবং 
সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে (বাসায়) ফিরে ।”*৯ 

ld 5 06:56 LEY GE YE pe AITEE Gl SEA 
E55 DSL EAL: 5 HEIDI EB SN Yt 
YS Enss Ess Id so SO Dl snl Sos D5 S43 
SHAS: Ei oH ke LT BY Se GL YG GS EW 
Ms Ef ESL IG SED FE DL bo Eo IGG 


3p 3 dl IS 2: IE ll 5 dl 3 ls 
BADE Bork SLED Ii BFS Dagis 5 
US GS SF: 0 BG HS, 
৭/৮১। বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে অমুক! তুমি যখন বিছানায় শোবে, 
তখন (এই দো'আ) পড়, যার অর্থ, হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মা 
তোমাকে সঁপে দিলাম, আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, 
আমার ব্যাপার তোমাকে সঁপে দিলাম এবং আমার পিঠ তোমার 
দিকে লাগিয়ে দিলাম; তোমার (জান্নাতের) আগ্রহে ও (জাহান্নামের) 
ভয়ে ৷ তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণস্থল নেই । আমি সেই 


” তিরমিযী ২৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪১৬৪, আহমাদ ২০৫, ৩৭২, (তিরমিযী, হাসান) 
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কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম যেটি তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং সেই 
রসূলের প্রতি যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ। (অবশেষে তিনি বলেন,) 
অতঃপর তুমি যদি সেই রাতে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি ইসলামের 
উপর মৃত্যুবরণ করবে আর যদি তুমি সকালে ওঠ তবে, তুমি (এর) 
উপকার পাবে।”** 

বারা ইবনে আযেব থেকেই বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় 
আছে, তিনি বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যখন তুমি (রাতে শোবার জন্য) বিছানায় যাবে, 
তখন তুমি নামাযের মত ওষযূ কর। তারপর ডানপাশে শুয়ে যাও 
এবং (উপরোক্ত দো'আ) পড়।” পুনরায় তিনি বললেন, “তুমি 
উপরোক্ত দো‘আটি তোমার শেষ কথা কর” (অর্থাৎ এই দো'আ 
পড়ার পর অন্য দো'আ পড়বে না বা কোন কথা বলবে না)। 

পা J) LE: IE ac dl ES) F2l =; Bf SE AA 
ial TdT GES hs BUG B45 GSP 
AE Bl HBG SS UG DE VIS UGS 555 CE 5k 

৮/৮২। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, আমি মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকালাম যখন আমরা 


$% সহীহুল বুখারী ৬৩১৩, ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২১০, তিরমিযী ৩৩৯৪, ৩৫৭৪, আবূ 
দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, দারেমী ২৬৮৩ 
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(সওর) গুহায় (লুকিয়ে) ছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার উপরে 
ছিল। অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাদের মধ্যে 
কেউ তার পায়ের নীচে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে 
ফেলবে’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আবূ 
বাকর! সে দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন 
আল্লাহ ””" 
58 be EF LSE Ys GA ee dl ots Eo Fo Ar 
HI Sia bt GA ENE EOPENE 
3 xl aly Cae Lot TE 5 GE BLS 8 5 
I> E242) EAA IE Ie Bl apy Sl, 
3১ 3 bal Hasire 
৯/৮৩ উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন 
(এই দো‘আ) বলতেন---যার অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে (বের হলাম), 
আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি 
তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট 
করা হয়, আমার পদস্থলন হয় বা পদস্থলন করানো হয়, আমি 
অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা 


£! সহীহুল বুখারী ৩৬৫৩, ৩৯২২, ৪৬৬৩, মুসলিম ২৩৮১, তিরমিযী ৩০৯৬, আহমাদ ১২ 
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আমার প্রতি মূর্খামি করা হয়---এসব থেকে ৷ ** 
S57 IE LE DI IE: IE we dil 52 Sl 8 AEN 
ALIGNS JE V5 dhl BE EEG dls: — 455 G2 EF Bl: 
Sly 3 HASAN BE BEG EB) ES Eh: I I 
- dg: 3 3; a Sam SALI nts SU, 
G35 G5 GS Jen DLS: BT IEB BELT: Ss 
১০/৮৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি সবীয় গৃহ থেকে 
বের হওয়ার সময় বলে, ‘বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা 
হাওলা অলা ক্কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা 
করলাম । আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা 
সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, ‘তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, 
তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া 
হল’ আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায় ।” (আবূ দাউদ, 
তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ) তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবু 
দাউদ এই শব্দগুলি বাড়তি বর্ণনা করেছেন, “ফলে শয়তান অন্য 
শয়তানকে বলে যে, ‘এ ব্যক্তির উপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, 
যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা 


* তিরমিযী ৩৪২৭, আবূ দাউদ ৫০৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৪, আহমাদ ২৬০৭৬ 
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NGA LAA CE থেকে বাঁচানো হয়েছে?’"* 

Al NE Bl 56: JE cas ES) ll 53 AVN 
EE SAS SES SE IN YE SA EES 

i bre FE Eb SAL) 9 S55 DD: J 

১১/৮৫ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (দ্বীন শিক্ষার জন্য) 
আসত এবং আর একজন হাতের কোন কাজ করে উপার্জন করত । 
অতঃপর উপার্জনশীল (ভাইটা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর কাছে তার (শিক্ষার্থী ভাইয়ের (কাজ না করার) অভিযোগ 
করল। নবী সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সম্ভবতঃ 
তোমাকে তার কারণেই রুযী দেওয়া হচ্ছে ।”** 


HLEDNISG A 
পরিচ্ছেদ - ৮: দ্বীনে অটল থাকার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[3A SUS LLG Ys 
অর্থাৎ “সুতরাং তুমি যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ সেইরূপ সুদৃঢ় থাক ৷” 


* তিরমিযী ৩৪২৬, আবূ দাউদ ৫০৯৫ 
* তিরমিযী ২৩৪৫, (ইমাম তিরমিযী এটিকে বিশুদ্ধ সূত্রে মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন) 
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(সুরা হৃদ ১১২ আয়াত) 

তিনি আরোও বলেন, 
JE IT Le JIE ETS DTG bE Sd Sy 
Hf G55 4 © S368 28S GALL lial 15 


[ve ore icdail {© m2) 8 G2 
অর্থাৎ “নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌’ তারপর 
তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় (এবং 
বলে), ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে 
যে জান্নাতের প্রতিশ্রর্ণত দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। 
ইহ্‌কালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের 
জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাজঙ্কা 
কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লার পক্ষ হতে এ হবে 
আপ্যায়ন’ ৷” (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেন, 
© 5354 BN; ale B35 Dsl ES BT SS 1G Sl Y y 
SUNIL © SIA UE Ud GAS HELLS DS 
[NV aN 
অর্থাৎ “নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতঃপর 
এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 
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দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা 
চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল ৷” (সূরা আহক্লাফ ১৩-১৪ আয়াত) 
ws BG BE p SELLE Gf: F359 78 Bl SEG AWN 
6. ESTEE LIT GDL GI Bd GE 6 
ol Eel ol dl SL: % 
১/৮৬ আবূ আমর (মতান্তরে) আবূ আমরাহ সুফিয়ান ইবনে 
আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি 
বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন 
একটি কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে 
জিজ্ঞাসা না করতে হয়৷’ তিনি বললেন, “তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র 
প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) অনড় থাক ।”** 
6) HE dl 125 JE: JE cae dhl so) 5 3 SE, ANS 
dG GEN tlie mts ISIE SD BALES 332 
ele oly Pb La E23 GIES STL GT YG SN 
২/৮৭। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা (হে 
মুসলিমরা!) (দ্বীনের ব্যাপারে) ভারসাম্য বজায় রাখ এবং সোজা হয়ে 
থাক । আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই স্বীয়কর্মের দ্বারা 
(পরকালে) পরিত্রাণ পাবে না।” সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর 


$5 মুসলিম ৩৮, তিরমিযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, আহমাদ ১৪৯৯০, ১৮৯৩৮, দারেমী ২৭১০ 
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রাসূল! আপনিও নন?’ তিনি বললেন, “আমিও নই । তবে আল্লাহ 
আমাকে তাঁর অনুগ্রহে ও দয়াতে ঢেকে রেখেছেন ।”** 

* আলেমগণ বলেন, ‘ইস্তিক্কামাত' বা আল্লাহর দ্বীনে অটল 
থাকার অর্থ হলঃ সর্ব কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর আনুগত্য করা । 
এটি একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ । এটি হল সর্ব কাজের জন্য সুন্দর 
নীতি । আর আল্লাহই তওফীকদাতা। 


EU CU UG -A 
GG G23 nl 2 55 Cal BC 55231 JA 
Al F 
পরিচ্ছেদ - ৯: আল্লাহ তা'আলার বিশাল সৃষ্টিজগৎ, 
পৃথিবীর ধ্বংস, পরকালের ভয়াবহতা এবং ইহ- 
শুদ্ধীকরণ এবং তাকে আল্লাহর দ্বীনে অটল রাখার 
ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার গুরুত্ব 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
Ba dE als ann BEG Ba HEL, a Bf 
[Ll {UIE S059 CE DS 5 Ol 523 ESS) } 
$6 সহীহুল বুখারী ৫৬৭৩, ৩৯,৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬, নাসায়ী ৫০২৩, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ 


৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩ 
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অর্থাৎ “বল, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : 
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন করে অথবা একা একা দাঁড়াও 
এবং চিন্তা করে দেখ” (সুরা সাবা ৪৬ আয়াত) 
En 


se ঙ Ss + 5 5285 C53 Sst ৰ ও 
a idles ME DSL Js Ms cklS LU GSS TG eal 
[\৭) 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও 
দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা 
দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) ‘হে আমাদের 
প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি । তুমি পবিত্র’ ৷” (সূরা আলে 
ইমরান ১৯০ -১৯১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
IDO EE AS Cd © EAS HS YN does +25 NG 
BL SHS O AL LS BN IG O Sid ES JUS 
[0 VAIO® 
অর্থাৎ “তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে 
ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে 
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উধ্ব্বে উত্তোলন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে 
ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে 
ওটাকে সমতল করা হয়েছে? অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক; 
তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র” (সুরা গাশিয়াহ ১৭-২১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
[2 (IEG BN Gi il 3 
অর্থাৎ “তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখত (যে, 
তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে)” (সূরা মুহাম্মাদ ১০ আয়াত) 


SEDI SII ON  - 
পরিচ্ছেদ -১০: শুভকাজে প্রতিযোগিতা ও শীঘ্র করা এবং 
পুণ্যকামীকে পুণ্যের প্রতি তৎপরতার সাথে নির্দ্বিধায় 
সম্পাদন করতে উৎসাহিত করা 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[VA EAM STBTALL 3 
অর্থাৎ এতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর । (সূরা বার্কারাহ 
১৪৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
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Sie BN SL Ube 5 LS 5 53 Dbl ) 
[rr ols J © El 
অর্থাৎ “তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেণ্তের জন্য, যার প্রস্থ 
আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা 
হয়েছে” (সূরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াত) 
এ বিষয়ে হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
13300 :06 BE dl T2581 aco dl SD A 3 3 AMNJ\ 
SE GP BF ES hE J ES ss UE 
Elle ASL Eh 
১/৮৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তোমরা অন্ধকার 
রাতের টুকরোসমূহের মত (যা একটার পর একটা আসতে থাকে 
এমন) ফিত্রাসমূহ আসার পূর্বে নেকীর কাজ দ্রুত করে ফেল মানুষ 
সে সময়ে সকালে মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে 
অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। 


205 dale: sais dl S52) Sl LAE EG SEAN 
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Sx J AADE HES CALFED ILS TAANEAI s 55N 
slit Sl SB dE EIFS SEL b2 SEINE HS SUS GS 
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| edly ail 

AEST En SG BID eS AB LAS Et Sly Bs 

২/৮৯। আবূ সিরওয়াআহ উক্কবাহ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন যে, আমি নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম । অতঃপর সালাম ফিরে 
তিনি অতি শীঘ্ব দাঁড়িয়ে পড়লেন । তারপর লোকদের গর্দান টপকে 
তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন । লোকেরা তাঁর শীঘতা 
দেখে ঘাবড়ে গেল । অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন 
লোকেরা তাঁর শীঘরতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, 
“(নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) 
একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর 
স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বণ্টন 
করার আদেশ দিলাম ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি বাড়ীতে সাদকার একটি স্বর্ণখণ্ড 
ছেড়ে এসেছিলাম । অতঃপর আমি তা রাতে নিজ গৃহে রাখা পছন্দ 
করলাম নী ।”* 


% সহীহুল বুখারী ৮৫১, ১২২১, ১৪৩০, ৬২৭৫, নাসায়ী ১৩৬৫, আহমাদ ১৫৭১৮, ১৮৯৩৩ 
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SA: SES SY 5 IE: TS case Do BE SF fr 
EE BE 05 dS Go SS BE aid grid 0 50 ESS) 


le SE. 5 
৩/৯০ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের 
দিন এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, 
‘আপনি বলুন! আমি যদি (কাফেরদের হাতে) মারা যাই, তাহলে 
আমি কোথায় যাব?’ তিনি বললেন, “জান্নাতে ৷” এ কথা শোনামাত্র 
তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর 
(কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন ।”* 
: IEG BE ASL I AE : IE case dl 2) i df SE Wt 
~~ et El BG bh 05 dal MEET BILD SL hl J 
5S IU EB LAD Al BES Hes TG GPE, FUSS 
AE SE OSU SE 35, 3S JW; 
8/৯১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! কোন্‌ সাদকাহ নেকীর দিক দিয়ে 
বড়?’ তিনি বললেন, “তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম 
নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, 
তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে । আর 


%? সহীহুল বুখারী ৪০৪৬, মুসলিম ১৮৯৯, নাসায়ী ৩১৫৪, আহমাদ ১৩৯০২, মুওয়াত্তা মালেক ১০১৪ 
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তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না । পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ 
কণ্ঠাগত হবে, তখন বলবে, ‘অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত । 
a (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে।”** 

AG UL SEY 41 25 Bf ne al 92) ol 56 Ao 


A. jl: Shite gas E iinlptde SE gp Sl l 
Hl as dl 2, BES BIE dl ক নদ ১%: 


ly HSPN ss SEIS ai 
৫/৯২ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, উহুদের দিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একখানি তরবারি হাতে 
নিয়ে বললেন, ‘আমার কাছ থেকে এই তরবারি কে নেবে?’ 
সাহাবীগণ নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই 
বলতে লাগলেন, ‘আমি, আমি’ তিনি বললেন, “কে এর হক 
আদায়ের জন্য নেবে?” (এ কথা শুনে) সবাই থমকে গেলেন। 
অতঃপর আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘আমি এর হক 
আদায়ের জন্য নেব” তারপর তিনি তা নিয়ে নিলেন এবং তার দ্বারা 
মুশরিকদের শিরোচ্ছেদ করতে থাকলেন ।** 


Sie Aca DES HED EU EE Ss Ase 


% সহীহুল বুখারী ১৪১৯, ২৮৪৮, মুসলিম ১০৩২, নাসায়ী ২৫৪২, ৩৬১১ আবূ দাউদ ২৮৬৫, আহমাদ 
৭১১৯, ৭৩৫৯, ৭১১৪ 
% মুসলিম ২৪৭০, আহমাদ ১১৮২৬ 
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J SUS SE I BG oli: J. CES BL SAU 
Dell BE ES bs Ka 4S SS 

৬/৯৩ যুবাইর ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা 
আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকটে এলাম এবং 
তাঁর কাছে হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম ৷ তিনি বললেন, 
‘তোমরা ধৈর্য ধারণ কর কারণ, এখন যে যুগ আসবে তার পরবর্তী 
যুগ ওর চেয়ে খারাপ হবে, শেষ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবে’ (আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,) ‘এ কথা আমি 
তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনেছি ।’*২ 


Ly 


Sis i SE sis 


13520) :06 BE al I Sf ae dil sD 3 58 at/v 
a a GE LTB YY GEEs kl EY 
{ELIE {EL SEES LE LS TEM Nit Gi se Lg 
15> Se Uy SA CAs BH 
৭/৯৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাতটি জিনিসের 
পূর্বেই তোমরা জলদি সব কর্ম করে ফেল । তোমরা কি অপেক্ষায় 
থাকবে যে, এমন দারিদ্র এসে যাক ইসলামের আদেশ পালন হতে 
যা বিস্মৃত রাখে? অথবা এমন ধন-দৌলত হোক যা ইসলাম 


% সহীহুল বুখারী ৭০৬৮, তিরমিযী ২২০৬, আহমাদ ১১৯৩৮, ১২৪০৬, ১২৪২৭ 
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দ্রোহিতার দিকে ধাবিত করে? অথবা এমন ব্যাধি হোক যা শরীরকে 
দুর্বল করে দেয়? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা জ্ঞান বিনষ্ট করে? 
অথবা হঠাৎ মরণ এসে যাক, অদৃশ্য দুই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ 
ঘটুক অথবা কিয়ামাত এসে যাক? আর কিয়ামাত তো নিতান্তই 
বিভীষিকাময় ও তিক্ত।** 


AE 5 SE dd ol ws dhl 52) E25 dl SE A0/A 
ES LENS BEST MSL EI sin Got, 
EL BMH U EIUBG S25 BUY Ett LU wo dl 

UE SECC 2 HE dd 
UG: E78 LL ds sls pss BE MES fees 
Ale STV fe Hla 68 tl bl Bb Eade 
ie FLA hss Die IS IEG BG dl G5 Sf; 
lp hl Bs 
৮/৯৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের দিন বললেন, 


Fd 


hl 


”% হাদীসটিকে ইমাম তিরমিধী বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান কিন্তু হাদীসটি হাসান নয় বরং 
দুর্বল । আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে আর এ সম্পর্কে আমি “সিলসিলাহ্‌ 
য'ঈফা” গ্রন্থে (নং ১৬৬৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমি এর কোন শাহেদ পাচ্ছি না । তিরমিযী কর্তৃক 
বর্ণিত সনদে মুহরিয ইবনু হারূন নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ 
তিনি মুনকারুল হাদীস । অন্য একটি সূত্রে এ মুহরিয না থাকলেও সেটির মধ্যে নাম উল্লেখ না করা 
এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে মা‘মার বর্ণনা করেছেন আর সে অজ্ঞাত ব্যক্তি মাকবূরী হতে বর্ণনা করেছেন। 
ফলে অন্য সূত্রটিও এ মাজহুল বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল । 
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“নিশ্চয় আমি, এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও 
তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান 
করবেন” উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমি কখনো কর্তৃত্বভার 
গ্রহণের ইচ্ছা করিনি (কিন্তু সেদিনই আমার বাসনা হল) ৷ সুতরাং 
আমি এই আশাতে উঠে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে থাকলাম; যেন আমাকে 
এর জন্য ডাকা হয়।’ অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে 
ডাকলেন তারপর তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, 
“তুমি চলতে শুরু কর এবং কোন দিকে তাকাবে না; যে পর্যন্ত না 
আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিজয় দান করবেন ।” অতঃপর আলী 
কিছু দুর গিয়ে থেমে গেলেন এবং কোন দিকে না তাকিয়ে উঁচু 
আওয়াজে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিসের জন্য 
লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?’ তিনি বললেন, “তুমি সে পর্যন্ত যুদ্ধ 
চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত তারা এ কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ 
ছাড়া (কেউ সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রাসূল । যখন 
তারা এ কাজ করবে তখন নিঃসন্দেহে তাদের জান ও মালকে 
তোমার হাত হতে বাঁচিয়ে নেবে। কিন্তু তার অধিকারের সাথে 
(অর্থাৎ সে যদি কোন মুসলিমকে হত্যা করে, তাহলে প্রতিশোধ 
স্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ হবে এবং সে যদি কারোর মাল ছিনিয়ে 
নেয় অথবা যাকাত না দেয়, তাহলে সে মাল তার কাছ থেকে আদায় 
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করা জরুরী ৷) আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে '”** 


SREANET =) 
পরিচ্ছেদ -১১: মুজাহাদাহ বা দ্বীনের জন্য এবং আত্মা, 
শয়তান ও দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরলস চেষ্টা, টানা 


পরিশ্রম ও আজীবন সংগ্রাম করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[14:55] 
অর্থাৎ “যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই 
তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব আর আল্লাহ অবশ্যই 
সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন৷” (সূরা আনকাবৃত ৬৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
[14241 © dill ISL SS SS LE; 
অর্থাৎ “আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার 
প্রতিপালকের ইবাদত কর।” (সূরা হিজর ৯৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
ALAN O IEE £1 I; D5 SIG ) 


” মুসলিম ২৪০৫ 
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অর্থাৎ “সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং 
একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও ৷” (সূরা মৃয্যাম্দিল ৮ আয়াত) 
[V2 © 325 FE 555 Je F545) 
অর্থাৎ “সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সেতা 
দেখতে পাবে।” (সূরা যিলযাল ৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
{EES GE fh Si Ll LE 02 lS AE GY 
[0:5 
অর্থাৎ “তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু 
অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং 
পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে” (সূরা মুয্যাম্মিল ২০ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
[SY 5500 {LE 3 DEG LS be 25 G5 Ys 
অর্থাৎ “আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা 
সবিশেষ অবহিত ৷” (সূরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত) 
এ বিষয়ে সুবিদিত আয়াত অনেক রয়েছে। উক্ত মর্মের 
হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
dl Sh BE hl d5 IE: IE cae Dl so) ER 3 58 AN 
88 SE OLE C5 BAL BT IB DG J SSE Ys: IN SS 
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ol EE BL GLEE GE IG LG al Efi YY 
BGs 8 F253 SH G45 eb ES sh Ld ES Lol 
SUE A dil SC 0 dG GS BEI es 
| lly CEE 
১/৯৬। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, 
তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল । আমার বান্দা যে সমস্ত 
জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট 
প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি । (অর্থাৎ 
পছন্দনীয়) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার 
নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। 
অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার এঁ কান হয়ে 
যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার এঁ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে 
দেখে, তার এ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার এ পা 
হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, 
তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে 
আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই ।”** 


” সহীহুল বুখারী ৬৫০২ 
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(আমি তার কান হয়ে যাই---- ।’ অথাৎ আমার সম্তটি মোতাবেক সে শোনে, 
দেখে, ধরে ও চলে।) 


58-4) 08 32 bt BE 5 6 cai dl 2) ll 
53 91555 5G HEEFT ER SLATE bp di - 
sed, A ES ns SEB ob be ES 
২/৯৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান প্রভু হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেন, “যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, 
তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই । যখন সে আমার 
দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর 
হই । আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে 
দৌড়ে যাই ।”** 
SE HE dl de 5 JG: J ULE dl GH GLE PLE WAY 
Selly LT dS: sl Ge HS Ug Spt 
৩/৯৮। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এমন দুটি 
নিয়ামত আছে, বহু মানুষ সে দু’টির ব্যাপারে ধোঁকায় আছে। (তা 


% সহীহুল বুখারী ৭৫৩৬, ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫২৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু 
মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬ 
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হল) সুস্থতা ও অবসর ৷** 


ES Jl oo 5 SE BE 2: GE Ul GSS LSE SE a0 


FR US MAE G5 MIS GR EAS ID LIS ISS ES 
le SE tl ETE SATS 2 hE 02 LG DS oo 
৪/৯৯ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে (এত দীর্ঘ) কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা 
দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত । একদা আমি তাঁকে বললাম, 
‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো 
আপনার আগের ও পিছের সমস্ত পাপ মোচন করে দিয়েছেন’ তিনি 
বললেন, “আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?”** 
১০০। মুগীরাহ ইবন শু’'বাহ কৰ্তৃক বুখারী-মুসলিমে অনুরূপ 
বৰ্ণিত হয়েছে। 
E551 YE abl 125 SE: ELIE ACE Ul 45 LSE SEve/0 
FE FTG 55 A KEG Joh 3) 
৫/১০১ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, ‘যখন (রমযানের 
শেষ) দশক শুরু হত, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


% সহীহুল বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী ২৩০৪, ইবনু মাজাহ ৪১৭০, আহমাদ ২৩৩৬, ৩১৯৭, দারেমী 
২৭০৭ 
% সহীহুল বুখারী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৮, মুসলিম ৭৩১, ২৮২০, তিরমিযী 
৪১৮, নাসায়ী ১৬৪৮, ১৬৪৯, ১৬৫০, আবূ দাউদ ১২৬২, ১২৬৩, ১৬৪৯, ১৬৫০, ইবনু মাজাহ 
১২২৬, ১২২৭ 
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ওয়াসাল্লাম রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগাতেন, (ইবাদতে) 
খুবই চেষ্টা করতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন '** 
SEALE abl SEG JG: JG ws dl SD RP ae \-/" 
ESA FIG mi pi Gs HTS YE G0 
58 LS IT HSE AIG FAS YG DL Sains CUES 
ENE EE YOU Jd LS UG dhl 3d: PB LSSG 155 15S 
SS 
৬/১০২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
(দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী 
প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি এ জিনিসে 
যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি 
হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, ‘যদি আমি এ রকম করতাম, 
তাহলে এ রকম হত’ বরং বলো, ‘আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং 
তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন’ কারণ, ‘যদি’ (শব্দ) শয়তানের 


E55 SSL TEL ES 1:0 BE IS BALE \er9 


” সহীহুল বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাউদ ১৩৭৬, ইবনু 
মাজাহ ১৭৬৮, আহমাদ ২৩৬১১, ১২৩৮৫৬, ২৩৮৬৯ 
10০ সহীহুল বুখারী ২৬৬৪, ইবনু মাজাহ ৭৯, ৪১৬৮, আহমাদ ৮৫৭৩, ৮৬১১ 
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৭/১০৩ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে এটিও বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জাহান্নামকে 
মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে 
ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা ৷” 

‘ঘিরে দেওয়া হয়েছে’ অর্থাৎ এঁ জিনিস বা কর্ম জাহান্নাম বা 
জান্নাতের মাঝে পর্দাস্বরূপ, যখনই কেউ তা করবে, তখনই সে পর্দা 
ছিড়ে তাতে প্রবেশ করবে। 

ES: IG Les dls Ul 2 IS ls Gf IE VHA 
lb. se SE: LH EMBASSY Al 
ESET SHE 5S: Sli ILS SE I: 
La DS ARLHS Ue bs HE Se 
SSSR SY DE ls Td SS SS 8 5 3 ie 
EBD ES SSF I boon SSB ols 5p 
3B SEG BS 35 Su: FE SHEL EES BE 
lp ES 02 

৮/১০৪ । আবূ আব্দুল্লাহ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু 

‘আনহু বলেন যে, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


"৷ সহীহুল বুখারী ৬৪৮৭, তিরমিযী ২৫৬০, নাসায়ী ৩৭৬৩, আবূ দাউদ ৪৭৪৪8, আহমাদ ৭৪৭৭, 
২৭৫১২, ৮৬৪৪, ৮৭২১ 
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ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নামায পড়লাম তিনি সূরা বাক্কারাহ পড়তে 
আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, ‘তিনি 
একশো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন’ কিন্তু তিনি (তা না ক’রে) 
ক্লিরাআাত করতে থাকলেন তারপর আমি (মনে মনে) বললাম যে, 
‘তিনি এই সূরা এক রাকাআতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকু 
করবেন কিন্তু তিনি (সূরা) নিসা আরম্ভ করলেন তিনি তা সম্পূর্ণ 
পড়লেন ৷ তারপর তিনি (সূরা) আলে ইমরান শুরু করলেন । সেটিও 
সম্পূর্ণ পড়লেন । (এত দীর্ঘ ক্লিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে 
থেমে থেমে পড়ছিলেন। যখন কোন এমন আয়াত এসে যেত, যাতে 
তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা) আছে, তখন তিনি (ক্লিরাআাত 
বন্ধ করে) তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়তেন ৷ আর যখন প্রার্থনা 
সম্বলিত আয়াত এসে যেত, তখন প্রার্থনা করতেন । যখন আশ্রয় 
চাওয়ার আয়াত আসত, তখন আশ্রয় চাইতেন । অতঃপর তিনি রুকু 
করলেন; তাতে তিনি বলতে লাগলেন, ‘সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম 
সুতরাং তাঁর রুকুও তাঁর কিয়ামের (দাড়ানোর) মত দীর্ঘ হয়ে গেল! 
অতঃপর তিনি ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বললেন ও (রুকু হতে 
উঠে) প্রায় রুকু সম দীর্ঘ কিয়াম করলেন । অতঃপর তিনি সাজদাহ 
করলেন এবং (সাজদায়) তিনি ‘সুবহানা রাবিবয়াল আ'লা’ (দীর্ঘ 


160 


গেল!”** 
LLY A ES: IE xe BGS) x ofl gf Vol 
EE: IE a EAB UG 3 Pb ELGG ES DIG 
৯/১০৫ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, ‘আমি 
এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে নামায 
পড়লাম । অতঃপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত 
আমি খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম” তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, 
‘আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি ইচ্ছা 
করেছিলাম যে, আমি বসে যাই এবং (তাঁর অনুসরণ) ছেড়ে 
দিই 
El ed JE BE dl IS 5 0 dl SS) 4 58 VN: 
BS dug Dales: B55 IE eA dat SUG DAT: BSS 
ale EE dlc 
১০/১০৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির 
সঙ্গে যায়ঃ তার আত্মীয়-স্বজন, তার মাল ও তার আমল ৷ অতঃপর 


"৫ মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, ১১৩৩, ১১৪৫, আবূ দাউদ 
৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, ৮৯৭, ১০৫১, আহমাদ ২২৭২৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, দারেমী 
১৩০৬ 

1:05 সহীহুল বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৪১৮, ১৩৩৮, ৩৭৫৭, ৩৯২৭ 
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দু'টি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায়। তার 
আত্মীয়স্বদসন ও তার মাল ফিরে আসে এবং তার আমল (তার সঙ্গে) 
রয়ে যায়।** 
FEC UE : J caio dhl 52) 2 pl IF VIN 
Selly SYS Fe GEG AS Ie bo oS) 
১১/১০৭ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জান্নাত তোমাদের জুতোর 
ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও তদ্রপ ৷”*%* 
58 DIS BE Hl os pes 43 BSE ANS 
sys 50 BE al 5 EE El ES 1 JU cic dl py 5 al 


8 


28 
le 


j 


nk 3h 5. 21 3 BEN SU: Sis gl dE wes 
ly 0354 5; OE Ne EH :J ELSE : ES es 

১২/১০৮ । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম 
ও আহলে সুফ্ফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবূ ফিরাস রাবীআহ ইবনে কা'ব 
আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে 
ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম । (একদিন তিনি খুশী 
হয়ে) বললেন, “তুমি আমার কাছে কিছু চাও” আমি বললাম, ‘আমি 


10 সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০ 
105 সহীহুল বুখারী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৬ 
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আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই’ তিনি বললেন, “এ 
ছাড়া আর কিছু?” আমি বললাম, ‘বাস্‌ ওটাই” তিনি বললেন, 
“তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায 
পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর” 
BJ dU SEB 6 1: IEG al xe Gf GE VAY 
SD 4 FS DID IS BE Bl Tas Ld: IE 
ly bs Gy IE ES LES GMD HGS Dh TS 
১৩/১০৯ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম 
সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “তুমি 
অধিকাধিক সাজদাহ করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও ৷ কারণ, তুমি যে 
কোন সাজদাহ করবে, আল্লাহ তাআলা তার দ্বারায় তোমাকে 
মর্যাদায় এক ধাপ উঁচু করে দেবেন এবং তোমা থেকে একটি গোনাহ 
মিটিয়ে দেবেন ।”** 
J5: JG wc dl SS) SLMS pt Ses gl SF J১:/১$ 
Ally ME G55 AE IE 5 ol Ir Bg dl d5 
Ua E341 :005 
*%6 সহীহুল বুখারী ৪৮৯, তিরমিযী ৩৪১৬, নাসায়ী ১১৩৮, ১৬১৮, আবূ দাউদ ১৩২০, ইবনু মাজাহ 
৩৮৭৯, আহমাদ ১৬১৩৮ 
"0 মুসলিম ৪৮৮, তিরমিযী ৩৮৮, নাসায়ী ১১৩৯, ইবনু মাজাহ ১৪২৩, আহমাদ ২১৮৬৫, ২১৯০৫, 


২১৯৩৬ 
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১৪/১১০ ৷ আবু সাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর আসলামী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি যার বয়স দীর্ঘ হয় 
এবং আমল সুন্দর হয়।”*% 
dhl sey AEE AH GE SEIU we dhl so) oil BE po 
ll EEE Jad SEES MNS EGS LIG Ess 
SABES el AGA BS Fl ৰ 

Se - Abe ES Cs IIHT EN: I SL HS 
IN 58 HS Al: 4-8 ES be I ৮০ 
4 I EY Ss dw Gm UTS Gs i 
« U4: SSIES bdo GEES: i I5. 34093 


Ln) 


FS S05 42 E55 Es 5 dl LS 5 
Er EN EO REA 
Lge U5 JS sil 3: লো 35 43 5 IY Sf 
le EE Td) Lr ici le Hf 

১৫/১১১ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 
যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত 


ছিলেন (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন) অতঃপর তিনি 


19 তিরমিযী ২৩২৯, আহমাদ ১৭২২৭, ১৭২৪৫, (তিরমিযী, হাসান) 
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একবার বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম । যদি 
(এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার 
সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আমি কী করব আল্লাহ তা অবশ্যই 
দেখাবেন (অথবা দেখবেন) ৷’ অতঃপর যখন উহুদের দিন এল, তখন 
মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। 
তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ সঙ্গীরা যা করল তার জন্য 
আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ মুশরিকরা 
যা করল, তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ 
করছি।' অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন এবং সামনে সাদ ইবনে 
মু‘'আযকে পেলেন তিনি বললেন, ‘হে সা‘দ ইবনে মু‘আয! জান্নাত! 
কাবার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে 
তার সুগন্ধ পাচ্ছি” (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন 
এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন) সাদ বলেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! সে যা করল, আমি তা পারলাম না।' আনাস 
তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম । আর আমরা তাকে 
এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা 
তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা 
আহযাবের ২৩নং) এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়েছে৷ “মু’মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত 
অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে 
সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে৷ ওরা তাদের লক্ষ্য 
পরিবর্তন করেনি” 
tas dl 52) EI GLEN yp cy RAE 39kd Gf BE C/N 
pals SEES BSAED Et BELEK IAT Md 
SE EL MS: gle SLES IT 5 5 sl: Es 8S 
AL 3 Gehl Ss SSE S53 fy: LH Els 
SSE Hs He Bl Go Hs SE BT NL SIE YN Sl 
Sel BU lis ale SE van Ol 
১৬/১১২ আবূ মাসউদ উক্কবাহ ইবনে ‘আমর আনসারী বাদরী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন 
(সাদকা করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) আমরা নিজের পিঠে 
বোঝা বহন করতাম (অর্থাৎ মুটে-মজুরের কাজ করতাম) অতঃপর 
এক ব্যক্তি এল এবং প্রচুর জিনিস সাদকাহ করল মুনাফিকরা 


10 সহীহুল বুখারী ২৮০৫, ২৭০৩, ৪০৪৮, 88৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৪৭৮৩, ৬৮৯৪, মুসলিম ১৯০৩, 
নাসায়ী ৪৭৫৫, ৪৭৫৬, ৪৭৫৭, আবূ দাউদ ৪৫৯৫, ইবনু মাজাহ ২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, 
১২২৯৩, ১২৬০৩ 
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বলল, ‘এই ব্যক্তি রিয়াকার (লোককে দেখানোর জন্য দান করছে ।)’ 
আর এক ব্যক্তি এল এবং সে এক সা’ (আড়াই কিলো) জিনিস দান 
করল। তারা বলল, ‘এ (ক্ষুদ্র), এক সা’ দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী 
অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলঃ “বিশ্বাসীদের মধ্যে 
স্বতঃক্ফুর্তভাবে যারা সাদকা দান করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম 
ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং 
উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাস করেন এবং তাদের জন্য 
রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি '”** 
U5 8 A EG EEE 
AT 52 31! SS Gh: IEE ds 3 3) US Dl SE S27 
FY Ns HE sce LIES UE SS Mis 
nll E৮8 5১৮০ oS 
Vb. ESAS Y 8S Es. El 
SEG Lf SH ET GG AG JL S20 LL 1 sss 
5 ALS 05 Bd S75 ALS 0 tlk Gi 58 
BFE 5 SD SG IIIT REY 
I Tks Lbs SL SB WH USS 5 5 


ৰ 


AE ULE 5 5 SE Al FE Lm Sb S53 


110 সহীহুল বুখারী ১৪১৫, ১৪১৬, ২২৭৩, ৪৬৬৮, ৪৬৬৯, মুসলিম ১০১৮, নাসায়ী ২৫২৯, ২৫৩০, 
ইবনু মাজাহ ৪১৫৫, (সূরা তাওবাহ ৭৯, বুখারী-মুসলিম) 
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LAG Lente MLS SG II BS Sse Lbs SL DS 
sxe Cs YS EV ELL ID LF LAL SUI ob A203 
Ll BE ie CEA LE ES 
FE G5 5 SE 5 ST YS BS loa 
EEE asl BE EEO rE ORES HOE 
lp 55) bs 

১৭/১১৩ । আবু যার জুন্দুব ইবন জুনাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুমহান প্রভু 
হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, “হে আমার বান্দারা! 
আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং 
আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম । সুতরাং তোমরাও একে 
অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা 
সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি 
অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে 
সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; 
কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই ৷ সুতরাং তোমরা আমার কাছে 
খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! 
তোমরা সকলেই বস্তরহীন; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। 
সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান 
করব । হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ করে থাক, আর 
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আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি । সুতরাং তোমরা আমার কাছে 
ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার 
বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং 
কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! 
যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের 
মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত 
হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি 
করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ 
মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর 
হৃদয়ের মত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার 
রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি 
তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি 
খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি 
তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) 
আমার কাছে যে ভান্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, 
যতটা সূচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে । হে আমার 
বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুণে রাখছি। 
অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে 
কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক । আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু 
(অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।” 
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(হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) সাঈদ বলেন, আবূ ইদরীস (এই 
হাদীসের অন্য একজন বর্ণনাকারী) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন, 
তখন হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন” 


LSS HE 2B BE ESISG 
পরিচ্ছেদ - ১২: শেষ বয়সে অধিক পরিমাণে পুণ্য করার 
প্রতি উৎসাহ দান 

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 
[rv bE] Ll BS oh 43 BEL SS 
অর্থাৎ “আমি কি তোমাদেরকে এতে দীর্ঘ জীবন দান করিনি 
যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে 
পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল।” (সুরা ফাড়ির 
৩৭ আয়াত) 
ইবনে আব্বাস ও সত্যানুসন্ধানী আলেমগণ বলেন, আয়াতের 
অর্থ এই যে, আমরা কি তোমাদেরকে ৬০ বছর বয়স দিইনি? 
পরবর্তী হাদীসটি এই অর্থের কথা সমর্থন করে। কেউ বলেন যে, 
এর অর্থ ১৮ বছর ৷ আর কিছু লোক ৪০ বছর বলেন। এটি হাসান 
(বাসরী) কালবী ও মাসরুকের মত বরং এ কথা ইবনে আব্বাস 


1 মুসলিম ২৫৭৭, ২৪৯৫, ইবনু মাজাহ ৪২৫৭, আহমাদ ২০৮৬০, ২০৯১১, ২১০৩০, দারেমী ২৭৮৮ 
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থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, যখন কোনো মদীনাবাসী 
চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিজেকে ইবাদতের 
জন্য মুক্ত করেন। কিছু লোক এর অর্থ পরিণত বয়স করেছেন। 
আর আল্লাহর বাণীতে উক্ত ‘সতর্ককারী’ বলতে ইবনে আব্বাস 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও বেশীরভাগ আলেমের মতে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম । কিছু লোকের নিকট সতর্ককারী হল বার্ধক্য । 
এটা ইকরিমাহ্‌, ইবনে ‘উয়াইনাহ ও অন্যান্যদের মত । 

এ মর্মে হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ- 
J dhl 5c 6 BE cl 0 ws Bl SS RP 3 SE NEN 

sed LHe EL BE Ill 

১/১১৪ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তাআলা এ ব্যক্তির 
জন্য কোন ওজর পেশ করার অবকাশ রাখেন না (অর্থাৎ ওজর গ্রহণ 
করবেন না), যার মৃত্যুকে তিনি এত পিছিয়ে দিলেন যে, সে ৬০ 
বছর বয়সে পৌঁছল ।”*২ 

আলেমগণ বলেন, ‘এই বয়সে পৌঁছে গেলে ওজর-আপত্তি পেশ 
করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না 
uc dl 52) HL IE: IE ALE GH 3 pl yENo/e 
bali EIA IS es BIG AAI EE hs 


12 সহীহুল বুখারী ৬৪১৯, আহমাদ ৭৬৫৬, ৮০৬৩, ৯১২৮। 
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SEH 5 SS Jed IE ES AB: LE JEG 0 idee OT, 
BY: MIE SSE: SAAN II IES HL CS ts 
DEE Col ite TE [ial {© EL HS 
IGE WD bss ESL EE FBS US NB) GS 
Neo AE mt TA MERE UE 
BW 1: all LO EA TLS BL: 6d Llc YE dl 
[rip © CF SE ATA B55 AG ES Y IT iS 
edly dH LIE Aol ws dls EI 
২/১১৫ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন যে, উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে (তাঁর 
সভায়) প্রবেশ করাতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক যেন মনে মনে 
ক্ষুণ্ন হলেন। অতএব বললেন, ‘এ আমাদের সঙ্গে কেন প্রবেশ 
করছে? এর মত (সমবয়স্ক) ছেলে তো আমাদেরও আছে (এ কথা 
শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘এ কে, তা তোমরা জান!” 
সুতরাং তিনি একদিন আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁদের সঙ্গে 
(সভায়) প্রবেশ করালেন। আমার ধারণা ছিল যে, এদিন আমাকে 
ডাকার উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে আমার মর্যাদা দেখানো । তিনি 
(পরীক্ষাস্বরূপ সভার লোককে) বললেন, ‘তোমরা আল্লাহর এই কথা 
“যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় উপস্থিত হবে।” (সূরা নাসর: ১ 
আয়াত) এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কী বলছ?’ কিছু লোক বললেন, 
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‘আমাদেরকে এতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌ 
আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন, তখন যেন আমরা তাঁর 
প্রশংসা করি ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই” আর কিছু লোক নিরুত্তর 
থাকলেন; তাঁরা কিছুই বললেন না। (ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন,) অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, ‘হে ইবনে আব্বাস! 
তুমিও কি এ কথাই বলছ?’ আমি বললাম, ‘না৷’ তিনি বললেন, 
‘তাহলে তুমি (এর ব্যাখ্য) কী বলছ?’ আমি বললাম, ‘তা হল 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু সংবাদ, যা 
আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন’ তিনি বলেন, “যখন আল্লাহর সাহায্য ও 
বিজয় সমাগত হবে।” আর সেটা হল তোমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। 
“তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর ও 
তাঁর কাছে সবীয় ক্রটির জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা 
গ্রহণকারী ৷” (সূরা নাসর: ৩ আয়াত) অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বললেন, এর অর্থ আমি তাই জানি, যা তুমি বললে ৷*** 
NS YE hl I be LU: SIE GE Bl 55 HE SE Wr 
: U3 1 NCO EH HLS BY: le GIS 
Ale SEL A EET Bits BS DE 
3 dx TEES BE dl dys SF: GE rl SE) B5 
SLAG ad HL Dats 5 ES St on 8 


175 সহীহুল বুখারী ৪৯৭০, ৩৬২৭, ৪২৯৪, ৪৪৩০, ৪৯৬৯, তিরমিযী ৩৩৬২, আহমাদ ৩১১৭, ৩৩৪৩ 
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5S}: UES HESS SEITE SG a SHSTAN IEG is 

[rad (Ely D5 24 

575 5 5 1% 0 GS BE dl 15 En he ঃ 
UA HATEEES 3c SIE Sp BAL Ic 5 OH EU 
HIDE I Eiri ks 5S TN SSLENN 30 Gd 
AIO EH HIE LY Cd WE SY 

4245 Bl Gt U5 be B= BH dl do SE ly Bo 
J 2 35 Dil: il: SiG. oy Dl isi 
SI SBS BFS IE ¢ dl S55 DET ni5 BSE 
Dl Al ly Ml GE il by SSS BOE ELE 
Es Ra nig 55 Bly EG IE al os 
58,5) LAL; D5 LG EAS © CH af 2S EL Sf 
[Y «ad © GF 
৩/১১৬ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, ‘ইযা জা-আ 
নাসরুল্লাহি অলফাৎহ’ অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযে অবশ্যই এই (দো'আ) পড়তেন 
সুবহানাকা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী’ (অর্থাৎ হে 
আমাদের প্রভু! আমরা তোমার প্রশংসায় তোমার পবিত্রতা বর্ণনা 

করছি হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর (বুখারী ও মুসলিম) 
সহীহায়নের তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকু ও সাজদায় অধিকাধিক 
পড়তেন । তিনি কুরআনের হুকুম তামিল করতেন। অর্থাৎ এই 
দো'আ পড়ে তিনি কুরআনে বর্ণিত “(হে নবী) তুমি তোমার প্রভুর 
প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও ৷” 
আল্লাহর এই আদেশ পালন করতেন। 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অধিক পরিমাণে (এই দো'আ) পড়তেন, 
‘সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আত্তাগফিরুকা অআতুবু 
আল্লাহর রাসূল! এই শব্দগুলো কী, যেগুলোকে আমি আপনাকে নতুন 
মধ্যে একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যখন আমি তা দেখব 
তখন এটি পড়ব । (চিহ্নটি হল) ‘ইযা জা-আ নাসরু্লাহি ওয়াল- 
ফাতহ---- শেষ সূরা পর্যন্ত ৷” 

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ‘সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতুবু 
ইলাইহ’ (দো‘আটি) বেশী বেশী পড়তেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে 
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ইলাইহ” (দো‘আটি) পড়তে দেখছি (কী ব্যাপার)?’ তিনি বললেন, 
“আমার প্রভু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি শীঘ্রই আমার 
উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন দেখব সুতরাং আমি যখন তা দেখব, 
(দো'আটি) বেশী বেশী পড়ব। এখন আমি তা দেখে নিয়েছি, ‘ইযা 
জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাৎহ।’ যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও 
বিজয় অর্থাৎ মক্কাবিজয়। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর 
দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের 
সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর । 
নিশ্চয় তিনি অধিক তওবা গ্রহণকারী ৷ *** 
BGI EG- J55 58 - l d): IE we dil 52) HE Is 
le SE. GIN LH IS ES SU; SY IS 
8৪/১১৭ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বে 
(পূর্বাপেক্ষা) বেশী অহী নিরবচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ করেছেন ।*** 
LEE EL 3 dl 25 JE: J cue dl 2) 3 SE Ao 


ly aE SUL 


"1 সহীহুল বুখারী ৪৯৬৭, ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৮, মুসলিম ৪৮৪, নাসায়ী ১০৪৭, ১১২২, ১১২৩, 
আবু দাউদ ৮৭৭, ৮৮৯, আহমাদ ২৩৫৪৩, ২৩৬৪৩, ২৩৭০৩ 
"5 সহীহুল বুখারী ৪৯৮২, মুসলিম ৩০১৬, আহমাদ ১৩০৬৭ 
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৫/১১৮। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে এ অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ 
করেছে৷” 


IEG IE IGE 
পরিচ্ছেদ -১৩: পুণ্যের পথ অনেক 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[co 55 (2A cn BEG 2S SEG 
অর্থাৎ “তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা 
সম্যকরূপে অবগত ৷” (সুরা বাকারা ২১৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[Nv 520 DLL 2S 32 bE GG) 
অর্থাৎ “তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন ৷” (আল- 
বাক্কারাহ: ১৯৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[NANA © AGES IS KE 53 
অর্থাৎ “কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলেও সে তা 


116 মুসলিম ২৮৭৮, আহমাদ ১৪১৩৪ 
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দেখতে পাবে।” (সূরা যিলযাল ৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[vo ALN GS LE 

অর্থাৎ “যে সৎকাজ করে, সে নিজ কল্যাণের জন্যই তা করে।” 
(সুরা জাসিয়াহ ১৫ আয়াত) 

এ বিষয়ে আয়াত অনেক রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত রয়েছে। 
তার মধ্যে কিছু আমরা বর্ণনা করব । 
I 0: LF :00 we dhl gy BEL 2 PA IS BSE WAN 
Sf: Sliald S25 Ab BY NAN JES EF dsl 
¢ sl 6৬: AEE LS; Wal iis Lilie Hi >) 
SELES ETAL GSAS LASTS bear 
EE Ls 555 Gh xd I oh 6 Fal 2 

১/১১৯ । আবু যার্র জুনদুব ইবন জুনাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন যে, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোন্‌ আমল সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা ।” আমি বললাম, ‘কোন্‌ 
গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন করা সর্বোত্তম?’ তিনি বললেন, “যে তার 
মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান” আমি বললাম, ‘যদি 
আমি এ সব (কাজ) করতে না পারি’ তিনি বললেন, “তুমি কোন 
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আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (এর) 
কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কি করব)?’ তিনি বললেন, “তুমি 
মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে 
তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য সাদকাহস্বরূপ ৷”*** 
= 0 ts dl dys Sf : hi 0 55 9 58 -/8 


Fd FE 
পপ IS 


dio pt B5 dis ois LFF 
5 Gs SSIS Bl Pl ENE Ss Is SF; 
etl AF Se SD IES DS be LG BLS KL 
২/১২০ । আবু যারর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের 
প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ 
রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, 
প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল 
(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু 
আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ 


কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাপ্তের 


"7 সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, 
২০৯৮৯, দারেমী ২৭৩৮ 
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দু'রাকৃআত নামায যথেষ্ট হবে ।”*** 
VEL GE LICL En S00 TG: TE de sow 
LUG GS E5455 GEN BOG SSMU po SS SiG 
ely ABBEY pl S Bs EN YL 

৩/১২১ ৷ এঁ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
আমার কাছে পেশ করা হল। সুতরাং আমি তাদের ভাল কাজের 
মধ্যে এ কষ্টদায়ক জিনিসও পেলাম, যা রাস্তা থেকে সরানো হয়। 
আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের তালিকায় মসজিদে এ কফও পেলাম, 
যার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়নি ।”**৯ 

* মাটি চাপা দেওয়ার কথা তিনি এই জন্য বলেছেন যে, সে 
যুগে মসজিদের মেঝে মাটিরই ছিল। বর্তমানে পাকা মেঝে কাপড় 
অথবা পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। 
Cl A CRSA TUB UES 


: ll Je 52 rs CY 62৯) +S CY 52 


: 465 Nt 


HSS ix S55) PE SHAS LS 4h Fs 5 3h 


2 
“ 


BAL ls BIS IAG HK BIS 4 5 BIS IMSS 
ৰ ER SCA MET gz. - os. i on SEG os 
JI5 0:16 dis el ES bs dIS SL IG dis 
"8 মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫১২৮৬ 


19 মুসলিম ৫৫৩, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৩, আহমাদ ২১০৩৯, ২১০৫৭ 
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BLE SAS 3 Bh IE e521 H SGs 5945 Ui IU cal 
ely ESE JE GS ASG BLDG + 559 46 SS 
8/১২২ ৷ উক্ত বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত, কিছু সাহাবী বললেন, 

‘হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। 
যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই 
করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ 
মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, 
নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ 
এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ ৷” সাহাবীগণ বললেন, ‘হে 
আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন করে নিজের যৌনক্ষুধা 
নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?’ তিনি বললেন, “কি 
তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে৷) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন 
করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য 
হবে ।”*২০ 

SIG Cs Bad Se LAE DE 0 J IE: TE AE Nero 


1% মুসলিম ১০০৬, আবূ দাউদ ১৫০৪, ইবনু মাজাহ ৯২৭, আহমাদ ২০৯১৭, ২০৯৫৮, ২১০৩৮ 
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lp (Gs Pe IE 
৫/১২৩ ৷ উক্ত আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
“তুমি পুণ্যের কোনো কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি 
তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার ।” 
(অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ) ।”** 

NSE HM 525 JE: JE wie dls ER dl SE tN 
LSID SNUG G5: Ass Eb pys B BSG ss pl Gs 
EB BIS CET Bs Los a3 3 JP ois 
FSIS Sis al ৬ by i 525 J: S515 x 
ale Si iS 2 

AI SE: SIE gs dl ss; Se lp or al elo 
BRK SL LN He FHS HIBS BS Spt 
BE BE ELAS 585 BUGLE DUES Bl SG MIE 
SE KL BE BSA AD BE bs 15 5 
ULE LD LS Ss 25 gm BE EIDE, Sl 
৬/১২৪ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় 


12! মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯ 
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একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ 
করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে 
দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো 
অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, 
ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ 
সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও 
সাদকাহ ৷” 

এটিকে ইমাম মুসলিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেও 
বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “আদম সন্তানের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০ গ্রন্থির 
উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (আর প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় 
সাদকা রয়েছে৷) সুতরাং যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলল, ‘আল- 
‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলল, মানুষ চলার রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা অথবা 
থেকে নিষেধ করল, (এবং সব মিলে ৩৬০ সংখ্যক পুণ্যকর্ম করল), 
সে এদিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করল যে, সে নিজেকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে দূর করে নিল ।”*২২ 
EES 3 aged TLE 51:05 dg oA JF ALE Nco/v 


1? সহীহুল বুখারী ২৯৮৯, ২৭০৭, ২৮৯১, মুসলিম ৯০০৯ আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪ 
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LEZ 7, 3 


ule SE ET IME CE YS ENG 
৭/১২৫ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় 
মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। 
সকাল বা সন্ধা যখনই সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য এঁ 
মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।”২* 
SAE J SULA GIG OYE dsl 5 I: TE LE, NWA 
le FE .64 m2 35 GIG 
৮/১২৬ ৷ উক্ত আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হে মুসলিম নারীগণ! 
কোন প্রতিবেশিনী যেন প্রতিবেশিনীর (উপঢোকনকে) অবশ্যই তুচ্ছ 
না ভাবে যদিও তা ছাগলের খুর হয় ।”১২8 


9 223 072443 23 52 UG EE CE SE Nev 


Hu 


Ll ENE SENNEGULGGSIE AMUTMY: LH ULSI Lat 


AE EEL UY ss a 
৯/১২৭ ৷ উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের 


9 সহীহুল বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৪৬৭, ৬৬৯, আহমাদ ১০২৩০ 
1% সহীহুল বুখারী ৬০১৭, ২৫৬৬, মুসলিম ১০৩০, তিরমিযী ২১৩০, আহমাদ ৭৫৩৭, ৮০০৫, ৯২৯৭, 
১০০২৯ 
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বেশী শাখা রয়েছে । তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
বলা এবং সর্বনিম্ন (শীখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পাথর কাঁটা 
ইত্যাদি) দূরীভূত করা । আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা ।”*২* 

ক BE S53 5 LD 06 BE dl J B: LE NAN 

BL EDS LF 55 E55 EDS GS IEA SF a 
SH) Ge SED Ss LENG IE: BF TE ral Ss SON 
SG Et KONE LE IE NIB GP LSS 
HA SAS SSL hd G: EA LES ds HE CK 


লৰ 


Lb ly SHEDS A LS A MSD sb Ll Ss 


BEG tee: 


১০/১২৮ । উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একদা এক ব্যক্তি পথ 
চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ 
পেল সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল । অতঃপর বের হয়ে 
দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ 
বের করে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, 


5 সহীহুল বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, তিরমিযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবূ দাউদ 
৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪ 
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‘পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই 
পর্যায়ে পৌঁছেছে’ অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার 
মোজায় পানি ভর্তি করল । অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল 
এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তা'আলা তার এই 
আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন” 

সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি 
দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?’ তিনি বললেন, “প্রত্যেক 
জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।” 

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “আল্লাহ তা'আলা তার এই 
আমলকে কবুল করলেন ৷ অতঃপর তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ 
করালেন” 

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, “কোন এক সময় 
একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল । পিপাসা 
তাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল । (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের 
বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল । অতঃপর সে তার 
চামড়ার মোজা খুলে তা হতে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান 
করাল সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল ।”*২* 
EEE ONE LEIS ES 0 00 SG GA 5 AES Nea/\N 


৪ সহীহুল বুখারী ২৩৬৩, ১৭৪, ২৪৬৬, ৬০০৯, মুসলিম ২২৪৪, আবূ দাউদ ২৫৫০, আহমাদ ৮৬৫৭, 
১০৩২১, ১০৩৭৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৯ 
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১১/১২৯ উক্ত আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে 
ঘোরাফেরা করতে দেখলাম । যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি 
গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল ।”*২* 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা 
একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে পার হল। সে বলল, ‘আল্লাহর 
কসম! আমি এটিকে মুসলিমদের পথ থেকে অবশ্যই সরিয়ে দেব; 
যাতে তাদেরকে কষ্ট না দেয় । সুতরাং তাকে (এর কারণে) জান্নাতে 
প্রবেশ করানো হল” 

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, “একদা এক ব্যক্তি 
রাস্তা চলছিল। সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাদার ডাল দেখতে পেল। 
অতঃপর সে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা তার এই আমল 
কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন” 


1? সহীহুল বুখারী ৬৫৪, ৭২১, ৬১৫, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, 
তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, 
আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, ১৫১, ২৯৫ 
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5 Sept SbF 3 Is TE: TG tis, \y/১8 
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lp AD IE G3 
১২/১৩০ ৷ উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে 
ওষু করল, অতঃপর জুমআহ পড়তে এল এবং মনোযোগ সহকারে 
নীরব থেকে খুতবাহ শুনল, সে ব্যক্তির এই জুমআহ ও (আগামী) 
জুমআর মধ্যেকার এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছোট) 
পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হল । আর যে ব্যক্তি (খুৎবাহ্‌ চলাকালীন 
সময়ে) কাঁকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কর্ম করল” (অর্থাৎ সে 
জুমআর সওয়াব বরবাদ করে দিল ।)** 
SETA ALLS bp JE BE MTs BE, NY 
FEIN si CES Ls F og55 EF I LS 
ES EE SE bs ESS EF SS LE SY sl 
HE FE Fs FEE sty FEB NHS STs jel) 
ely) CE NES Gt TEE SETS ECTS 
১৩/১৩১ উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুসলিম বা মু’মিন 
বান্দা যখন ওষূর উদ্দেশ্যে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন ওযুর 


"2 মুসলিম ৫৮৭, তিরমিযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০,ইবনু মাজাহ ১০১০, আহমাদ ৯২০০ 
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পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ 
বের হয়ে যায়, যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। 
অতঃপর যখন সে তার হাত দু’টিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে 
অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, 
যা সে উভয় হাত দ্বারা ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। 
অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে 
অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে, যা 
সে তার দু’পায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত 
গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে ।”*২৯ 
JEL 3 SLA JE YE DIS oF LE Welt 
sls) BUSI ESB ES UD DUALS VUES DILL 23 
ls 
১৪/১৩২ উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পাঁচ ওয়াক্ত নামায, 
এক জুমআহ থেকে আর এক জুমআহ এবং এক রমযান থেকে আর 
এক রমযান, এগুলো এর মধ্যকার (সংঘটিত সাগীরা) গোনাহ মুছে 
ফেলে; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তাহলে (নতুবা 
নয়) ৷”** 


1% মুসলিম ২৪৪, তিরমিযী ২, আহমাদ ৭৯৬০,মুওয়াত্তা মালেক ৭১৮, দারেমী ৬৩ 
15 মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৪৯৮, ৮৯৪৪ 
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Fd 


ol AMI GE: AE eos S730 ৬৬৮5 
EIS DLS S35 LDN GUS afd J) EB SG < 8 
ly) 5) 
১৫/১৩৩ ৷ উক্ত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি কি তোমাদেরকে 
এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পাপসমূহকে 
নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন?” সাহাবীগণ বললেন, 
পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা 
(অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের 
অপেক্ষা করা সুতরাং এই হল (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা 
দেওয়ার মত 


sD 5 bE E31 Yh i dl d5 IE: IE dE, Wri 
Ed 4 fj 


Bd 


HE dhl ds IE: য় El EY N$/১1 
le | 5 ESAS 
EE AEE COON HE 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা 
(অর্থাৎ ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ 


£1 মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫২, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮, ৭৬৭২, ৭৯৩৫, ৭৯৬১ 
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17১৩২ 


করবে। 
HS Bu 22 B22 Bp BE dol d5 IE: TE iE op 
sell Mord LD LL HU 
১৭/১৩৫ উক্ত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন বান্দা 
অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য এ আমলের মতই 
(সওয়াব) লেখা হয়, যা সে গৃহে থেকে সুস্থ শরীরে সম্পাদন 
করত ।”*** 
5 HE dl do JE: IE we dey RE I WWM 
Dll, “is 
১৮/১৩৬ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক নেকীর কাজ 
সাদকাহস্বরূপ ৷ 


ULES AS A) BE ll Ube JG: JG dic, ya 


১ 


= 


5 
ly SiS 


3215 Sg SAEs HELEN Sod Ss xls 


SEN 013° J BIST Ls SA bj SELLE 


ৰ 


19% সহীহুল বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ৬৩৫, আহমাদ ১৬২৮৯ 

3 সহীহুল বুখারী ২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩০৯১, আহমাদ ১৯১৮০, ১৯২৫৪ 

1:4 সহীহুল বুখারী ৬০২১, তিরমিযী ১১৭০, আহমাদ ১৪২৯৯, ১৪৪৬৩ 
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LES LP daly SAD SLs TSR 
ABIL SEY 4G SIG SSL KE 5 E55 
১৯/১৩৭ ৷ উক্ত জাবের রাদিয়ল্লাহ ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে কোন মুসলিম কোন গাছ 
লাগায়, অতঃপর তা থেকে যতটা খাওয়া হয়, তা তার জন্য সাদকাহ 
হয়, তা থেকে যতটুকু চুরি হয়, তা তার জন্য সাদকাহ হয় এবং যে 
কোনো ব্যক্তি তার থেকে কিছু গ্রহণ করে, সেটাও তার জন্য 
সাদকাহ হয়ে যায় ।”** 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুসলিম যে গাছ লাগায়, 
আর তা থেকে কোনো মানুষ, কোনো জন্তু এবং কোনো পাখী যা 
কিছু খায়, তা কিয়ামত পৰ্যন্ত তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়৷” 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুসলিম যে গাছ লাগায় 
এবং ফসল বুনে অতঃপর তা থেকে কোনো মানুষ, কোন জন্তু অথবা 
অন্য কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়৷” 
S55 dy we dl o> ol ly Ge bs sg NANA 
১৯/১৩৮ উক্ত হাদীসটি বুখারী-মুসলিম উভয়েই আনাস 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যাতে 5% শব্দ আছে, যার 


155 মুসলিম ১৫৫২, আহমাদ ১৩৮৫৯, ১৪৭৭৯, দারেমী ২৬১০ 
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অর্থ ‘কোনো কিছু কমিয়ে ফেলে’ ৷*** 
DS EG NDB Es f 5 51: SE dE wae. 
5 ES 6 55 SS ST BS Sp id JE BE Se 
5s dl ES JG. gl Sad oS: fase | 
JS Sh Aly Bs. i LUE CEES SG aol CES 
dl lp behest Sel tly le tly S53 I 
ie 
২০/১৩৯ ৷ উক্ত জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত যে, বনু 
সালেমাহ মাসজিদের নিকটে স্থান পরিবর্তন করার ইচ্ছা করল। 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই 
সংবাদ পৌঁছল। সুতরাং তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি খবর 
পেয়েছি যে, তোমরা স্থান পরিবর্তন করে মাসজিদের নিকট আসার 
ইচ্ছা করছ?” তারা বলল, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এর ইচ্ছা 
করেছি’ তিনি বললেন, “হে বনু সালেমাহ! তোমরা তোমাদের 
(বর্তমান) গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। তোমরা 
আপন গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্বসমূহ লেখা হবে৷” (মুসলিম) 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের 


1:6 সহীহুল বুখারী ২৩২০, ৬০১২, মুসলিম ১৫৫২, তিরমিযী ১৩৮২, আহমাদ ১২০৮৬, ১২৫৮৭, 
১২৯৭৬, ১৩১৪১ 
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বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।”*** 

১৪০ । ইমাম বুখারী (রহঃ)ও এ মর্মে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
হতে বর্ণনা করেছেন৷" 
AEN 5 58: JG xe di ©, A PAE A SE, ove 
JAE SNL LT BELLI de sade Is 
IIT ISU AE 5h 3s EN 3 LS VE Sl 
Eo) BEI FINI GEL EE IM I SS 
Ss le oly OE SYS BS Ho EF Sb 3 dhol d25 TE AT SY 

MELLEL EY bh als, 

২১/১৪১ ৷ আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক ছিল। আমি জানি না যে, 
অন্য কারো বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তার 
কোনো নামায ছুটত না। অতঃপর তাকে বলা হল অথবা আমি 
(কা’ব) তাকে বললাম যে, ‘তুমি যদি একটি গাধা কিনে আঁধারে ও 
ভীষণ রোদে তার উপর সওয়ার হয়ে আসতে, (তাহলে তা তোমার 
পক্ষে ভাল হত?)’ সে বলল, ‘আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার 
বাড়ি মসজিদ সংলগ্নে হোক । কারণ আমি তো এই চাই যে, (দূর 
থেকে) আমার পায়ে হেঁটে মসজিদ যাওয়া এবং ওখান থেকেই 


$7 মুসলিম ৬৬৫, আহমাদ ১৪১৫৬, ১৪৫৭৪, ১৪৭৭২ 
13 সহীহুল বুখারী ৬৫৬ 
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পুনরায় বাড়ী ফিরা, সবকিছু যেন আমার নেকীর খাতায় লেখা যায়” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার কথা শুনে) বললেন, 
“আল্লাহ তা'আলা এ সমস্ত তোমার জন্য একত্র করে দিয়েছেন ।” 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমার জন্য সেই সওয়াবই 
রয়েছে, যার তুমি আশা করেছ।”** 
IE ULE DGS SW pape FP DIAE AE gl SE Nese 
J Joe Se 0 Ns VST HS Sg ae dt U5 I 
os ENG BEST YL Gs Badly BF G5 Me 
Ee 
২২/১৪২ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন ইবনে ‘আমর ইবনে 
‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ 
পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা । যে 
কোনো আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর 
প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে 
করাবেন ।”**০ 
U5 BE A East: TE we dle SE op SHE SF Ntvler 


মুসলিম ৬৬৩, আবূ দাউদ ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৩, আহমাদ ২০৭০৯, দারেমী ১২৮৪ 
110 সহীহুল বুখারী ৬৬৩১, ইবনু মাজাহ ১৬৮৩, আহমাদ ৬৪৫২, ৬৭৯২, ৬৮১৪ 
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15 IE :06 AE UL Hs) B35 she SEL 075 Gs H5 GENS 
EEG SRG LG ES OS BS LEY sl bs i YE 
SEG FEU SAS Le LD 4B CY SFB Le GH 
0 LS 75 F355 GENEL aps US ONY SGN 25 
A LEY 
২৩/১৪৩ ৷ আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “তোমরা 
জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে 
হয়!” (বৃখারী-মুসলিম) 
উক্ত আদী হতে বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের 
প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তরি মাঝে 
কোনো আনুবাদক থাকবে না । (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, 
সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল এবং 
বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। 
আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে 
পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক 


টুকরো সাদকাহ করে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে 
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যেন ভাল কথা বলে বাঁচে ৷” 
SH ol Sh BE hl 5 TE: IG cw ds so ন) 5 Milt 
MESS LANDES 31 EAB SYN KE na 6 
SS 
২৪/১৪৪ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এঁ 
বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহ্‌র 
প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর 
প্রশংসা করে।”*২ 
BEF Bo S05 BE GF coe dl 0 Sp HG Nolo 
JE GLEE LS LS BIS Hap dE ef SLT: Idi iS 
Sl ll: I Sd 25115 2:0৫ LS lll: 
DLs SE EDT SAL HEL 
ale SE SiS SE cl se 
২৫/১৪৫ ৷ আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক মুসলিমর উপর 


14! সহীহুল বুখারী ৬০২৩, ১৪১৩, ৩৫১৫, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫২২, মুসলিম ১০১৬, নাসায়ী ২৫৫২, 
২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
1% মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৭৫৮ 
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করলেন, ‘যদি সে সাদকাহ করার মত কিছু না পায় তাহলে?’ তিনি 
বললেন, “সে তার হাত দ্বারা কাজ করে (অর্থ উপার্জন করবে) 
অতঃপর তা থেকে সে নিজে উপকৃত হবে এবং সাদকাও করবে।” 
পুনরায় আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘যদি সে তাও না 
পারে?’ তিনি বললেন, “যে কোন অভাবী বিপন্ন মানুষের সাহায্য 
করবে।” আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘যদি সে তাও না 
পারে?’ তিনি বললেন, “সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে।” 
আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘যদি সে এটাও না পারে?’ 
তিনি বললেন, “সে (অপরের) ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। 
কারণ, সেটাও হল সাদকাহস্বরূপ ৷” 


SUS IGSII SU -1t 
পরিচ্ছেদ -১৪ : ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[¢ Ab OO AD S55 WE dso } 
অর্থাৎ “ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি 
কুরআন অবতীর্ণ করিনি ।” (সূরা ডাহা ১-২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


45 সহীহুল বুখারী ১৪৪৫, ৬০২২, মুসলিম ১০০৮, নাসায়ী ২৫৩৮, আহমাদ ১৯০৩৭, ১৯১৮৭, দারেমী 
২৭৪৭ 
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[AS EAA LAE 2 NAILS WLS 
অর্থাৎ “আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, 
তোমাদের জন্য কঠিনতা তাঁর কাম্য নয়” (সুরা বার্কারাহ ১৮৫ আয়াত) 
bus, Ele > BE Ad Sl: lee dl so) Sle 29 NWN 
ELE dn) :J. ৯S 1550: RENE 152 AD: ্ ll 
ASAE xl FSET EBT a 65 ৮ 
LEE EBLE 
১/১৪৬ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা 
তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, “এটি কে?” আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহ বললেন, ‘অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে 
তিনি বললেন, “থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর 
কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড় ৷” 
লাগাতার করে থাকে ।*** 
‘আল্লাহ ক্লান্ত হন না’- এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব 
দিতে ক্লান্ত হন না৷ অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের 


14 সহীহুল বুখারী ৪৩, ১১২২, ১১৫১, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, ৬৪৬৪, ৬৪৬৫, ৬৪৬৬, 
৬৪৬৭, মুসলিম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ১১৫৬, ২৮১৮, নাসায়ী ৭৬২, ১৬২৬, ১৬৪২, ১৬৫২, 
২১৭৭, ২৩৪৭, ২৩৪৯, ২৩৫১, ৫০৩৫, আবূ দাউদ ১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ 
১৭১০, ৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৩৬০৪, ২৩৬৪২, ২৩৬৬০, ৪২৪০৯, ২৫৬০০ 
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আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে 
ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত 
হয়ে আমল ত্যাগ করে বস । সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই 
আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা করে যেতে সক্ষম হবে যাতে তাঁর 
সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে । 
dp) S25 I BS BSG EE : JE cae dhl 2) Hf 585 Neve 
RENO RE 
NE PLE 
: 4G; SS Atl 2৬; lh Fo 


z 


0 JE gl % dl MAES 1655: 56 sD de ঘি 
oo এৰ So. dh ESS Bahl, েঃ bE Ets ~~ ্ 
Ee ABE ES GSS E55 55 Job SS 


ন 


“de 

২/১৪৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন ৷ তাঁরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলেন অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন 
তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, ‘আমাদের সঙ্গে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের 
ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু 
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আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন) ৷” সুতরাং তাঁদের 
মধ্যে একজন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব” 
দ্বিতীয়জন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা 
ছাড়ব না’ তৃতীয়জন বললেন, ‘আমি নারী থেকে দূরে থাকব, 
জীবনভর বিয়েই করব না৷’ অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, “তোমরা এই এই 
কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী 
কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি 
এবং নিদ্রাও যাই । আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার 
সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয় ।”*** 
SUA dE HE ALG: ae DSS I pl 5 NAY 
sol - OSG WG ai 
৩/১৪৮ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ 
থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল । (অথবা ধ্বংস 
হোক ৷)” এ কথা তিনি তিনবার বললেন ৷*** 
xl ED ‘Jb BE Cal ys hl S20 RP 3 tat 


+5 সহীহুল বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১, নাসায়ী ৩২১৭, আহমাদ ১৩১২২, ১৩০১৬, ১৩৬৩১ 
+6 মুসলিম ২৬৭০, আবূ দাউদ ৪৬০৮, আহমাদ ৩৬৪৭ 
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EI GAY isin dy 723 1305 ILS LEY GMI YG 
El IN Sa 0 

LAE dL Ge EG 5355 bE 65 bi Ll Bs 
ALS Lo 
8/১৪৯ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “নিশ্চয় দ্বীন সহজ । যে ব্যক্তি 
অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। 
(অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা 
সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর । তোমরা 
সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত 

করার মাধ্যমে সাহায্য নাও ।”*** 

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা সরল পথে থাকো, 
মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং 
রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, 

মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে” 
অর্থাৎ অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে 
সময়ে ইবাদত করে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা 
বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে যেমন 


'/ সহীহুল বুখারী ৩৯, ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬, নাসয়ী ৫০৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, 
৭৪৩০, ৭৫৩৩, ২৭৪৭০ 
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বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার 
সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তড়াহুড়া 
করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায় । 
PE 54 ENB El JES: I cic dl 2 ol 585 Noho 
BB CLI FS 5G: liu F355 bo) JEG co a 
35 53 HS Lois Jad de HH El IG. 4 EAS Ss 
le Li Rn 
৫/১৫০ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ 
দেখলেন যে, একটি দড়ি দুই স্তম্ভের মাঝে লম্বা করে বাঁধা রয়েছে। 
তারপর তিনি বললেন, “এই দড়িটা কি (জন্য)”? লোকেরা বলল, 
‘এটি যয়নাবের দড়ি । যখন তিনি (নামায পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে 
পড়েন, তখন এটার সঙ্গে ঝুলে যান!’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এটিকে খুলে ফেল । তোমাদের মধ্যে (যে 
নামায পড়বে) তার উচিত, সে যেন মনে ক্কুর্তি থাকাকালে নামায 
পড়ে । তারপর সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন শুয়ে 
যায়।”* 
25 15:00 BE hl 5 1: GE dhl G25 LSE 565 oN 


"৪ সহীহুল বুখারী ১১৫০, মুসলিম ৭৮৪, নাসায়ী ১৬৪৩, আবূ দাউদ ১৩১২, ইবনু মাজাহ ১৩৭১, 
আহমাদ ১১৫৭৫, ১২৫০৪, ১২৭০৮, ১৩২৭৮ 
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25 FS Bel 39 HALE CSS G5 BD Tai is oi 
৬/১৫১ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন নামায পড়া অবস্থায় 
তোমাদের কারো তন্দ্রা আসবে, তখন তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, 
যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে কারণ, তোমাদের কেউ যদি তন্দ্রা 
অবস্থায় নামায পড়ে, তাহলে সে অনুভব করতে পারবে না যে, 
সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গালি 
দিচ্ছে।*১ 
JAS IE te dl G55 P38 DAE Bf S85 Nov 
ely 3 EBS SE BIS SSS NLD GS AME 
৭/১৫২। আবু আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন যে, ‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সঙ্গে নামায পড়তাম সুতরাং তাঁর নামাযও মধ্যম হত এবং তাঁর 
খুৎবাও মধ্যম হত ২৫০ 


ST: IG wc dil so) DAE cp RF GS GB LE NOTA 


19 সহীহুল বুখারী ২১২, মুসলিম ৪৮৬, তিরমিযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ দাউদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ 
১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, ২৫৬৯৯,মুওয়াত্তা মালেক -২৫৯, দারেমী ১৩৮৩ 
5 মুসলিম ৮৬৬, তিরমিযী ৫০৭, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩৫, ১৫৮২, ১৫৮৩, ১৫৮৪, ১৬০০, 
১৬০২, আবূ দাউদ ১০৯৩, ১০৯৪, ১১০১, ১২৯৩, ইবনু মাজাহ ১১০৬, ১১১৬, আহমাদ ২০৩০৬, 
২০৩১৬, ম২০৩২২, ২০৩৩৫, দারেমী ১৫৫৭ 
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AME SG AMG SUL 515 el 6 SU BE 43 
BUI EEL ETNA RIT EN AEG SE IS 
EE FUEL: IE SS IE K:5 IE LEY ESS ASM fd 
CHS LEGG SL IG LAS SH CHS PASE HKG Bt 
i LS oY: SELL IS MAT 2 SE BSL IG tks 
HH SAIS SSG AML ELH 
sett SEL Sion 

৮/১৫৩ ৷ আবু জুহাইফা ওয়াহব ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরতের 
পর মদীনায়) সালমান ও আবু দারদার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। 
অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দারদার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন তিনি (আবু দারদার স্ত্রী) উম্মে 
দারদাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি 
তাঁকে বললেন, ‘তোমার এ অবস্থা কেন?’ তিনি বললেন, ‘তোমার 
ভাই আবু দারদার দুনিয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই” (ইতোমধ্যে) 
আবু দারদাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী 
করলেন অতঃপর তাঁকে বললেন, ‘তুমি খাও । কেননা, আমি রোযা 
রেখেছি’ তিনি বললেন, ‘যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না 
সুতরাং আবু দারদাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। 
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অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবু দারদা নফল 
নামায পড়তে গেলেন । সালমান তাঁকে বললেন, (এখন) শুয়ে যাও 
সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা 
থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন । আবার সালমান বললেন, 
শুয়ে যাও।’ অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন 
তিনি বললেন, ‘এবার উঠে নফল নামায পড় ৷” সুতরাং তাঁরা দু'জনে 
একত্রে নামায পড়লেন । অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, ‘নিশ্চয় 
তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার 
আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও 
অধিকার রয়েছে । অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার 
প্রদান কর’ অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “সালমান ঠিকই বলেছে ।”** 

: J Les dS SW p02 op Bl ae ns Gf Ey Nol 
IE .Eicb he 3 OU VO HG 
GE Sb 4 5 3 DEE es 15 SEE PAE 

TGs 03453 5 « bl LSS DS LEST DOG. Ns 


Sel IGE Alps Fe DNS WES Sp onl 55 
& Hl SL EE ; Eliy 0 ay ~2#h J SS uf sl 


. 


15! সহীহুল বুখারী ১৯৬৮, ৬১৩৯, তিরমিযী ২৪১৩ 
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5 LE IE 353 55 LS AE D553 5 LE WE I 
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: eda 2 KF STAN LE Pps ELE ih 41 3, 
BY S35 dhl od fc Lob dE GAYS, SG dG Vs 
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tS be FA ELI MSG: EAL FS NIG Ge Gs 
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BE LANG IE SM STL Edd: SELL Bo LS DS G5 Y Bip 
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353 Sh Bs lS LOE ELLE ES ISS SS CT 

CD YS AS Yl So 

DI DBAISE BH ALS JES MeL: Bs 
Ly 8G ALLL BSS LES L3 JMLS AS IE 55 DS IGS 
EY 357% Jug ss 
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ER ERTS 
BE UN MS I ale DS JE UD ILS HL 5 ls 
HUE IG £: dle Pr LSE MS a Bilin El I 
Hl 2% BE 8 GL HS DF: Slee 5k LS) 
SSH 55 call 4dE AST SST NE Se Lb BB she 
GAA BULLE BLAS He LG S25 UU ol 5% 
3 Gs 5 ol 3 Cb dsr SiG LY 

৯/১৫৪ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার ব্যাপারে 
সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলছি, ‘আল্লাহর কসম! আমি যতদিন 
বেঁচে থাকব ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায 
পড়ব ৷” সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 

208 


বললেন, “তুমি এ কথা বলছ?” আমি তাঁকে বললাম, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল! নিঃসন্দেহে আমি এ কথা বলেছি, আমার পিতা-মাতা 
আপনার জন্য কুরবান হোক’ তিনি বললেন, “তুমি এর সাধ্য রাখ 
না। অতএব তুমি রোযা রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও অনুরূপ 
(রাতের কিছু অংশে) ঘুমাও এবং (কিছু অংশে) নফল নামায পড় ও 
মাসে তিন দিন রোযা রাখ কারণ, নেকীর প্রতিদান দশগুণ রয়েছে। 
তোমার এই রোযা জীবনভর রোযা রাখার মত হয়ে যাবে।” আমি 
বললাম, ‘আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি’ তিনি বললেন, 
“তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ, আর দু’দিন রোযা ত্যাগ কর।” 
আমি বললাম, ‘আমি এর বেশী করার শক্তি রাখি’ তিনি বললেন, 
“তাহলে একদিন রোযা রাখ, আর একদিন রোযা ছাড়। এ হল 
দাউদ ‘আলাইহিস সালাম-এর রোযা । আর এ হল ভারসাম্যপূর্ণ 
রোযা” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “এটা সর্বোত্তম রোযা ৷” কিন্তু আমি 
বললাম, ‘আমি এর চেয়ে বেশী (রোযা) রাখার ক্ষমতা রাখি ৷” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এর চেয়ে উত্তম 
রোযা আর নেই ৷” (আব্দুল্লাহ বলেন,) ‘যদি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুযায়ী (প্রত্যেক মাসে) তিন দিন 
রোযা রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করতাম, তাহলে তা আমার নিকট আমার 
পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা প্রিয় হত ৷” 
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অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বললেন,) “আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে 
রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?” আমি বললাম, ‘সম্পূর্ণ 
সত্য, হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন, “পুনরায় এ কাজ করো 
না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও । নিদ্রাও যাও 
এবং নামাযও পড় । কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার 
আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার 
উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার 
অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন 
রোযা রাখা যথেষ্ট । কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য 
দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত ৷” কিন্তু 
আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম । যার ফলে আমার উপর কঠিন 
করে দেওয়া হল। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি সামর্থ্য 
রাখি।' তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর নবী দাউদ ‘আলাইহিস 
সালাম-এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না।” আমি 
জীবন ৷” অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, ‘হায়! 
যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি 
গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!” 

আর এক বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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আমাকে বললেন,) “আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি সর্বদা রোযা 
রাখছ এবং প্রত্যহ রাতে কুরআন (খতম) পড়ছ।” আমি বললাম, 
“(সংবাদ) সত্যই, হে আল্লাহর রাসূল! কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য ভাল 
ছাড়া অন্য কিছু নয়৷’ তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর নবী দাউদের 
রোযা রাখ কারণ, তিনি লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার 
ছিলেন। আর প্রত্যেক মাসে (একবার কুরআন খতম) পড় ।” আমি 
বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি’ 
তিনি বললেন, “তাহলে তুমি কুড়ি দিনে (কুরআন খতম) পড়” 
আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আমি এর থেকে বেশী করার 
সামর্থ্য রাখি।” তিনি বললেন, “তাহলে তুমি প্রত্যেক দশদিনে 
(কুরআন খতম) পড়।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আমি এর 
চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি প্রত্যেক 
সাতদিনে (খতম) পড় এবং এর বেশী করে না (অর্থাৎ এর চাইতে 
কম সময়ে কুরআন খতম করো না।)” কিন্তু আমি কঠোরতা 
অবলম্বন করলাম । যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। 
আর নবী সল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন, “তুমি 
জান না, সম্ভবতঃ তোমার বয়স সুদীর্ঘ হবে।” আব্দুল্লাহ বলেন, 
সুতরাং আমি এঁ বয়সে পৌঁছে গেলাম, যার কথা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি যখন বৃদ্ধ 
হয়ে গেলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! যদি আমি আল্লাহর 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি গ্রহণ করে নিতাম । 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বললেন,) “আর তোমার উপর তোমার সন্তানের অধিকার 
আছে--- ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তার কোন রোযা নেই (অর্থাৎ রোষা 
বিফল যাবে) সে সর্বদা রোযা রাখে” এ কথা তিনবার বললেন। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হচ্ছে 
দাউদ ‘আলাইহিস সালাম-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম 
নামায হচ্ছে দাউদ ‘আলাইহিস সালাম-এর নামায ৷ তিনি মধ্য রাতে 
শুতেন এবং তার তৃতীয় অংশে নামায পড়তেন এবং তার ষষ্ঠ অংশে 
ঘুমাতেন ৷ তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছাড়তেন। 
আর যখন শত্রুর সামনা-সামনি হতেন তখন (রণভূমি হতে) পলায়ন 
করতেন না।” 

আরোও এক বর্ণনায় আছে, (আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর) বলেন, 
আমার পিতা আমার বিবাহ এক উচ্চ বংশের মহিলার সঙ্গে 
দিয়েছিলেন তিনি পুত্রবধুর প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন তিনি তাকে 
তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন । সে বলত, ‘এত ভালো লোক 
যে, সে কদাচ আমার বিছানায় পা রাখেনি এবং যখন থেকে আমি 
তার কাছে এসেছি, সে কোনদিন আবৃত জিনিস স্পর্শ করেনি (অর্থাৎ 
মিলনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি ৷)’ যখন এই আচরণ অতি লঙ্কা হয়ে 
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গেল, তখন তিনি (আব্দুল্লাহর পিতা) এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন । অতঃপর তিনি বললেন, “তাকে আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল।” সুতরাং পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলাম । অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি কিভাবে রোযা 
রাখ?” আমি বললাম, ‘প্রত্যেক দিন।’ তিনি বললেন, “কিভাবে 
কুরআন খতম কর?” আমি বললাম, ‘প্রত্যেক রাতে” অতঃপর তিনি 
এঁ কথাগুলি বৰ্ণনা করলেন, যা পূর্বে গত হয়েছে। তিনি (আব্দুল্লাহ 
ইবনে ‘আমর) তাঁর পরিবারের কাউকে (কুরআনের) এঁ সপ্তম অংশ 
পড়ে শুনাতেন, যা তিনি (রাতের নফল নামাযে) পড়তেন। দিনের 
বেলায় তিনি তা পুনঃ পড়ে নিতেন, যাতে তার তার উপর সহজ 
হয়। আর যখন তিনি শক্তিমান হতে চাইতেন তখন কয়েকদিন রোযা 
ভাঙ্গতেন আর গুণে রাখতেন, তারপর সে দিনগুলোর অনুপাতে 
রোযা রাখতেন, যাতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে যে অবস্থার উপর ছেড়েছেন সে অবস্থার ব্যতিক্রম হয় এমন 
অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত না হয়। এ বৰ্ণনাগুলো সবই সহীহ বর্ণনা; 
যার বেশিরভাগই বুখারী ও মুসলিমে এসেছে অথবা এ দুটির 
একটিতে আছে ।**২ 


5 সহীহুল বুখারী ১৯৭৬, ১১৩১, ১১৩২, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, 
৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮, 
২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৬, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, আবূ দাউদ ১৩৮৮, 
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EUS = Hl, GELLING AE fe LS GANG : xc dhl 
G51 ILS JE 1 IS GIES BC: LG YE MIS 
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IE 1 Cd SELB ING ELINICLIE Dic be CS 5s 
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১০/১৫৫ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
একজন লেখক আবু রিব'য়ী হান্যালাহ ইবন রাবী* আল-উসাইদী 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, ‘হে হানযালাহ! তুমি কেমন 
আছ?’ আমি বললাম, ‘হানাযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!’ তিনি 
(আশ্চর্য হয়ে) বললেন, ‘সুবহানাল্লাহ! এ কি কথা বলছ?’ আমি 
১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ১৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, 


৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১ 
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বললাম, ‘(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় 
জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে 
দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি 
ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমাদেরও 
তো এই অবস্থা হয়।’ সুতরাং আমি ও আবু বকর গিয়ে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে হাজির হলাম অতঃপর 
আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সে কি কথা?” 
আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে 
থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে 
শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি । অতঃপর আমরা 
যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও 
কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই । (এ কথা 
শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সেই 
সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই 
অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং 
সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিণ্তাগণ তোমাদের 
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বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। 
কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু 
সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য) ৷” 
তিনি এ কথা তিনবার বললেন ৷*** 
BLL HE LANES : IE UE 4 G2 UE pl 593 NWN 
YG ES SS Jae Ee 
RES di BE A IES 45 ee ED RE 
Selly ds 22 3; is. Ss 
১১/১৫৬ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, কোন এক 
সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবাহ দিচ্ছিলেন হঠাৎ 
তিনি দেখলেন যে, একটি লোক (রোদে) দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর 
তিনি তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, ‘আবূ 
ইসরাঈল । ও নযর মেনেছে যে, ও রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, 
ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে!’ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা ওকে আদেশ কর, 
ও যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পুরা 
করে।”২* 


5 মুসলিম ২৭৫০, তিরমিযী ২৪৫২, ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩৯, আহমাদ ১৭১৫৭, ১৮৫৬৬ 
1 সহীহুল বুখারী ৬৭০৪, আবূ দাউদ ৩৩০০, ইবনু মাজাহ ২১৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১০২৯ 
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JCES FE EiSdISG -o 
পরিচ্ছেদ - ১৫: আমলের রক্ষণাবেক্ষণ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
Dal AE Me HH AHO 
(Ebel £ 2s JS J 8 ESI SE lms 
[N14] 
অর্থাৎ “যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি 
যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের 
হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া 
হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে 
যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল” (সুরা হাদীদ ১৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
ho 28 3 ss YL; xy NS 
BES B55 TE Ng GEE LW ES ES; 
[fv : &, & = 
অর্থাৎ “অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার 
রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে আর 
তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম 
করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন 
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করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ 
(সন্ন্যাসবাদে)র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন 
করেনি” (সুরা হাদীদ ২৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[40:0 { ESIGB s bs UE ELE Hes V5 ¥ 

অর্থাৎ “তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত 
করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।” (সূরা নাহল ৯২ 
আয়াত) 

তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 

[14:24 GO Gal ISL $s HS LE 
অর্থাৎ “আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার 
রবের ইবাদত কর” (সুরা হিজর ৯৯ আয়াত) 

এ মর্মের অন্যতম হাদীস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ-র হাদীস, 
“সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যা তার আমলকারী লাগাতার 
করে থাকে” যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে। 

LOBE 5 JE: JE cw dhl oo, EEO oo. \ov/\ 
495 FDS SE CEE ds 5h SE 3 Jol 52 552 FS 
ly UD S23 $Y SS tl 

১/১৫৭। উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি তার 
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রাতের অধীফা (নামায বা তেলাওয়াত ইত্যাদি) রেখে ঘুমিয়ে যায়, 
অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মধ্য সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে 
তার জন্য রাতে পড়ার মতই (সওয়াব) লেখা হয়।”*** 
IE: IE ULE dl G25 SW op 128 yp DAE 583 oN 
FES IE JANE SE 053 Be LEST hl ie OE dll de 
346 SES uj) 
২/১৫৮ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
“হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মত হয়ো না, যে রাতে নফল 
নামায পড়ত, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছে ।””** 
50 151 BE dl JS BE : LIE AGE Ml G25 LSE 565 oar 
edly HSE ES UE 2 Lo pt FES 52 Fl DLS 
৩/১৫৯ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, ‘যখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের নামায কোনো ব্যথা-বেদনা 
অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে যেত, তখন তিনি দিনে বার রাকআত 


5 মুসলিম ৭৪৭, তিরমিযী ৪০৩, নাসায়ী ১৭৯০, ১৭৯১, ১৭৯২, আবূ দাউদ ১৩১৩, ইবনু মাজাহ 
১৩৪৩, আহমাদ ২২০, ৩৭৯, ৪৫,মুওয়াত্তা মালেক -৪৭০, দারেমী ১৪৭৭ 

15 বুখারী ১১৫২, ১১৩১, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, 
৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ৬২৭৭, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, 
২৩৪৪, ২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, ২৪০০, ২৪০১, ২৪০২, 
২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮, ১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, 
আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৭২৫, ৬৭৫০, ৬৭৯৩, ৬৮০২, ৬৮২৩, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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নামায পড়ে নিতেন '*** (মুসলিম) 


GG EE id, ALG 1 
পরিচ্ছেদ -১৬ : সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব 
প্রসঙ্গে 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 

[v ALI EG Be eli 5 PE EE Ly 

অর্থাৎ “আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর 
এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক ।” 
(সুরা হাশূর ৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 


[NO FH G5 NP IO GH 5 4 G5 
অর্থাৎ “সে মনগড়া কথাও বলে না । তা তো অহী, যা তার প্রতি 
প্রত্যাদেশ হয়।” (সুরা নাজম ৩-৪ আয়াত) 


তিনি আরো বলেন, 
NES LS 5 DELL SAE DSL HS LB 


57 মুসলিম ৭৪৬, তিরমিযী ৪৪৫, ৭৩৬, ৭৬৮, নাসায়ী ১৩১৫, ১৬০১, ১৬৪১, ১৬৪১, ১৬৫১, ১৭১৮, 
আবু দাউদ ৫৬, ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫০, ১৩৫১, ইবনু মাজাহ ১১৯১, ১৩৪৮, ১৭১০, ৪২৩৮, 
আহমাদ ২৩৭৪৮, ২৪৭৮৯, ২৫৫২২, ২৫৬৮৭, ২৫৭৭৮ 
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অর্থাৎ “বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার 
অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন ৷” (সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
ৰ ঢুঁ SEAL KR AEB MiG) 
[¢\:2l;>)\] 
অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে 
এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর 
(চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” (সূরা আহযাব ২১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
eb G LIEN SAS US BSG $5 S48 VIS 3 
[10 LN © CALS ELS C5 
অর্থাৎ “কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী 
(মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের 
বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর 
তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং 
সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়” (সুরা নিসা ৬৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[oI HIE sok G BGS OY 
ALN SES dj las : LN IG 
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অর্থাৎ “আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, 
তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও ৷” (এ ৫৯ 
আয়াত) 

আলেমগণ বলেন, এর অর্থ হল: কিতাব ও সুন্নাহর দিকে 
ফিরিয়ে দাও। 

তিনি আরো বলেন, 
(OLE ele MG JS 5 MEI SA of ¥ 

[Ass 

অর্থাৎ “যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই 
আনুগত্য করল” (৫ ৮০ আয়াত) 

তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 

[or cor: {Nl be © m3 bre JTS BH ) 

অর্থাৎ “আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর---সেই 
আল্লাহর পথ---- ৷” (সুরা শুরা ৫২ আয়াত) 


তিনি আরো বলেন, 
{Ale eS 3 EE End lan fl BE SUE GTS 


[1 5] 

অর্থাৎ “সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা 

সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে৷” 
(সুরা নুর ৬৩ আয়ত) 
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তিনি আরো বলেন, 
sls NL EELS dled Ss ni BS IEC SHH 
অর্থাৎ “আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে 
পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখ ৷” (সূরা আহযাব ৩৪ আয়াত) 
হাদীসসমূহ: 
G B85) 00 BE A or ws dls RP 3 SE A 
ESE EDS FOU ES LL SE $5 DMS iS 
AABN LG La 50 Al ESA BG dpio lb sigh bE ELLE 13 
১/১৬০ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি যে ব্যাপারে 
তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা 
আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। 
কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের 
নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি 
যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা 
তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের 
আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর” (বৃখারী ও 


5 নাসায়ী ১৭১৯, ১৭২০, ১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, ১৭৮৯, ২১৭৭, ২১৭৮, ২১৭৯, ২৬১৯, 
আবু দাউদ ২৪৩৪ 
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মুসলিম) z 
LEE; : JU ae dls DL tbl EL 31 IE NS 
EEE Sms E5535 4 এ > ie bey & hl J 
~~ hl SH ssl J BE 5 ES CEN 
Us SFB Et Lia 2 BG LS 0 
৪ ০5 538431 2 EE 
55s 2 ly, Ae ex Sb 3 2; Ll 412% 
(০ ৬৮> ৩2০০) :৩৬5 5), 
২/১৬১ আবূ নাজীহ আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন 
যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল । সুতরাং 
আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে 
হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন’ তিনি 
বললেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা 
শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের 
উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। 
(স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে 
অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে ৷ সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও 
সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে অকিড়ে ধরবে এবং তা 
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দাঁত দিয়ে মজবূত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব 
উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদ‘আত) থেকে বেঁচে থাকবে কারণ, প্রত্যেক 
ASL 
S$ JE YE dT Bl ac ls 3 Bf SE ar 
sel SE ¢ BIS UIE 5: Fadl HENS 
Selly Sl SE SLE 35 4 JSS 
৩/১৬২ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে” জিজ্ঞাসা 
করা হল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার 
করবে?’ তিনি বললেন, “যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে 
যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার 
করবে ।”** 
sD ESN part op LL 20 4: 5 ee yl 561 w/t 
: Sedat BIE AC BE IL Ke KIS Bf: xo dsl 
ols «348 JY ESS CS SIN NY 2G UGakE lo 06. EAR 
la 
8৪/১৬৩ ৷ আবু মুসলিম মতান্তরে আবূ ইয়াস সালামাহ ইবনে 


5 আবূ দাউদ ৪৬০৭, দারেমী ৯৫, (আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ) 
16০ সহীহুল বুখারী ৭২৮০, মুসলিম ১৮৩৫, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, ইবনু মাজাহ ৩, আহমাদ ৫৩১১ 
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‘আমর ইবনে আকওয়া’ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন যে, এক 
ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে বাম 
হাতে খাবার খেল তিনি বললেন, “তুমি তোমার ডান হাতে খাও ৷” 
সে বলল, ‘আমি পারব না৷’ তখন তিনি বললেন, “তুমি যেন না 
পারো।” একমাত্র অহংকার তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বাধা 
দিয়েছিল। অতঃপর সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে 
পারেনি।** 
Lad: I does dl G25 8 2 ILA Al Gf SE 1/0 
anys Gl GUE 5 BS SD il dhl Te 
EIN EAS SE MILI Kil bs 
FAME EULER 2. SESH Ec 
BDL EBS ST C0 IB S55 GS Sf 
223 GF 
৫/১৬৪। নু‘মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
“তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার অবশ্যই সোজা কর, নতুবা 
আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন । (অথবা তোমাদের 


মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন)” (বৃখারী-মুসলিম) 


1৭ মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৫৪, ১৬০৯৫, দারেমী ২০৩২ 
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মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ এমনভাবে সোজা 
করতেন, যেন তিনি তার দ্বারা তীর সোজা করছেন। যতক্ষণ না 
তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা তাঁর নিকট থেকে এর গুরুত্ব বুঝে 
নিয়েছি । অতঃপর একদিন তিনি (নামায পড়ার জন্য) বের হয়ে 
তিনি (ইমামের জায়গায়) দাঁড়ালেন । এমনকি তিনি তকবীর বলে 
নামায শুরু করতে যাচ্ছেন, এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে 
দেখলেন যে, সে তার বুক কাতার থেকে বের করে রেখেছে সুতরাং 
করে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে 
EE 


AE FE is Wl PEALE 


৬/১৬৫ । TET ‘আনহু বলেন যে, মদীনায় 
রাতের বেলায় একটি ঘর তার বাসিন্দা সমেত পুড়ে গেল । অতঃপর 
যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের সংবাদ 
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সহীহুল বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬, তিরমিযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, 
ইবনু মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯১৮, ১৭৯৫৯ 
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দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন, “এই আগুন তোমাদের শক্রু। 
সুতরাং তোমরা যখন ঘুমোতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে দাও ”*** 
Sls 2 Dl SHG FG SP BE hl I5 TE: IE dE AWN 
EUIINALS dE E Ce SS SS FS dal, 
AEG Bl EB SLA DIE Ci IEG GSN Cia Sl 
J a3 2 SL SP be ls DLO 48555 5 es pS 
ASTD LEG hl 23 BL 2 FG DSK EST IS 
Ll SBD SIS FE I Ll DSR FI PH Ss 
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dE So 00 

৭/১৬৬ ৷ আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে 
আমাকে পাঠানো হয়েছে তা এঁ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। 
অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা 
ঘাস এবং প্রচুর শাক-সজ্ি উৎপন্ন করে এবং তার এক অংশ চাষের 
অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে ফলে আল্লাহ তাআলা 
তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান 
করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায় । 
তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না 
ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে 


16 সহীহুল বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ২০১৬, আহমাদ ১৯০৭৬ 
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জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত 
হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে 
(নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই 
দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর 
সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি ।”*£ 
FEES EE lds IE: IG case dil so BE SE WIA 
EE G5 FG C3 TA AGA S302 Fad LU Bj 25 FS 
“ll EL G2 SHE ge 2 EE 
৮/১৬৭ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার ও 
তোমাদের উদাহরণ এ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। 
অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি 
তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর 
ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা 
আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত 
হচছ।””** 
Si 065 IED LASS, AYE BIS HAs ANA 
~~ HA IIHS 


** সহীহুল বুখারী ৭৯, মুসলিম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২ 
6 মুসলিম ২২৮৫, আহমাদ ১৪৪৭১, ১৪৭৯১ 
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EO AE AES EME xl Eঠড 13 এ, EY 

BLE PAT ES IY GEIST YG WSU; S31 
SZ eG ঢা ঁ Ce BENE 

OL ROO pot SEO ৮৯ ls 


“ < 9; US Gl 
৯/১৬৮ উক্ত জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, নিশ্চয় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খাবার পর) আঙ্গুলগুলি ও 
বাসন চেটে খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, “ওর 
কোনটিতে বরকত আছে তা তোমরা জান না৷” (স্ল্সলিম) 
তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যখন তোমাদের কারো (হাত 
থেকে) গ্রাস পড়ে যাবে, তখন সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর 
তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং তা 
শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয় । আর যতক্ষণ পর্যন্ত আঙ্গুল না চাটবে, 
ততক্ষণ যেন সে রুমালে হাত না মুছে। কেননা, সে জানে না যে, 
তার কোন্‌ খাবারে বরকত নিহিত আছে৷” 
তাঁর এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় শয়তান তোমাদের কারো 
নিকট তার প্রত্যেক কাজে হাজির হয়; এমনকি সে তার খাবার 
সময়েও হাজির হয়৷ সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কারো গ্রাস পড়ে 
যাবে, তখন তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় 
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এবং তা শয়তানের জন্য না ছাড়ে ৷”*** 
HE dl J CS FE: IE Lee BUGS sl pl 5 VAN 
Je LE Id ISS Apt J aks 
Yi vs :sNN LE € ke 2; ial Huss) 
be Jen ee BG VE SAS ls 5 BE IHG 
LES: IS. EE PES GIG JS Le E55 
EU EE ES YSU LAN TS US 150. IS 
: JES IA FUE ly 5585 Y :d5 OY ON SU (is 
le SS L EBIE LL elie E L5G TE 
১০/১৬৯। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করার জন্য 
আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন । অতঃপর তিনি বললেন, “হে লোক 
সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও 
খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) ‘যেমন 
আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। 
এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব’ (সুরা আঙ্কিয়া ১০৪ আয়াত) 
জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম 


আলাইহিস সালাম-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আরো শুনে রাখ! 


66 মুসলিম ২০৩৩, ইবনু মাজাহ ৩২৭০, আহমাদ ১৩৮০৯, ১৩৯৭৯, ১৪১৪২, ১৪২১৮, ১৪৫২১, 
১৪৮০২, ১৪৮১৫ 
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সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর 
তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব, ‘হে 
প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী ৷’ কিন্তু আমাকে বলা হবে, ‘এরা আপনার 
(মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কী কী নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল, তা 
আপনি জানেন না’ (এ কথা শুনে) আমি বলব--যেমন নেক বান্দা 
(ঈসা আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন, “যতদিন আমি তাদের মধ্যে 
ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী । কিন্তু 
যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের 
ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক । আর তুমি সর্ববস্তুর উপর সাক্ষী । তুমি 
যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা । আর যদি 
তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়” (সুরা 
মায়েদা ১১৭ আয়াত) অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, ‘নিঃসন্দেহে 
আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে 
গিয়েছিল '*** 
125 HI cue dl oo) JEL op BUAE 2c BIE WIN 
Ld, SEUEE I; aT 65 253 56 HE dl 
AE BEL ASA TAS al 


'গ মুসলিম ২৮৬০, ৩৩৪৯, ৩৪৪৭, ৪৬২৫, ৪৬২৬, ৪৭৪০, ৬৫২৪, ৬৫২৫, ৬৫২৬, তিরমিযী ২৪২৩, 
৩১৬৭, ৩৩৩২, নাসায়ী ২০৮১, ২০৮২, ২০৮৭, আহমাদ ১৯১৬, ১৯৫১, ২০২৮, ২০৯৭, ২২৮১, 
২৩২৩ 
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& BIL 1: 0G UE IIS FL FN I: bs 
J DIS: IEG Se 2 ans nai I Ch SEG BIDE BS 
SN 1d SE 3 dis HS YE ao 

১১/১৭০ । আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু 
‘আনন্ু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বৃদ্ধ 
ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন কেননা, তা 
দিয়ে শিকার করা যায় না এবং শত্রুকে ঘায়েলও করা যায় না। বরং 
তাতে চোখ নষ্ট হয় ও দৰত ভাঙ্গে । (বৃখারী-মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইবনে মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু 
‘আননহু-এর এক আত্মীয় দুই আঙ্গুল দিয়ে কাঁকর ছুঁড়ছিল। তা দেখে 
তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এভাবে) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। 
কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না। কিন্তু সে আবার এঁ কাজ 
করতে লাগল । তখন তিনি বলে উঠলেন, ‘আমি তোমাকে বলছি, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ 
করেছেন আবার তুমি ছুঁড়তে লাগলে? যাও! তোমার সাথে আর 
কথাই বলব না ।*" 


"৪ সহীহুল বুখারী ৬২২০, ৪৮৪২, ৫৪৭৯, মুসলিম ১৯৫৪, নাসায়ী ৩৬, ৪৮১৫, আবূ দাউদ ২৭, 
৫২৭০, ইবনু মাজাহ ৩২২৭, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০২৮, ২০০৩৮, ২০০৫০, দারেমী 
8৩৯, 8৪০ 
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১২/১৭১। আবেস ইবনে রাবি‘আহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে 
হাজারে আসওয়াদ’ চুমতে দেখেছি, তিনি বলছিলেন, ‘আমি 
সুনিশ্চিত জানি যে, তুমি একটা পাথর; তুমি না উপকার করতে পার, 
আর না অপকার? আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে তোমাকে চুমতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে 


চুমতাম না।*** 


i ow 


IEG dhl FS NEB OHI SLT vv 
পরিচ্ছেদ -১৭ : আল্লাহর বিধান মান্য করা অবশ্য কর্তব্য 
আর যাকে এর দিকে আহ্বান করা হবে ও তাকে ভাল 
কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া হবে, সেকী 

উত্তর দেবে? 
মহান আল্লাহ বলেন, 
6 সহীহুল বুখারী ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, মুসলিম ১২৭০, তিরমিযী ৮৬০, নাসায়ী ২৯৩৭, ২৯৩৮, 
আবু দাউদ ১৮৭৩, ২৯৪৩, আহমাদ ১০০, ১৩২, ১৭৭, ২২৭, ২৫৫, ২৭৬, ৩২৭, ৩৬৩, ৩৮৩, 


৩৮২, মুওয়াত্তা মালেক -৮২৪, দারেমী ১৮৬৪ 
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TSG TOE LLG SSL ELAR TOSI) 
[EN L OES ALI ESE ES 
অর্থাৎ “কিন্তু না, তোমার রবের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) 
হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ- 
বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে 
তা মেনে নেয়” (সূরা নিসা ৬৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
1k of LES ESD A255 IES BL Ge TH SE IY 
[oN © SALI Bs Cals Cc, 
অর্থাৎ যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার 
জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা 
তো কেবল এ কথাই বলে, ‘আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম 
আর ওরাই হল সফলকাম। (সুরা নুর ৫১ আয়াত) 
এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে যে সব হাদীস সম্বন্ধ রাখে তার মধ্যে 
আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সেই হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত; যা 
পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আরো হাদীস 
রয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপঃ- 
: HH dl BEIT: IE cae dl so E258 Bf SE We) 
5 ek G ULES Ob NI GG SHANG LAS 
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১/১৭২ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এই আয়াত 
অবতীর্ণ হল, অর্থাৎ “আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডুলের মধ্যে যা কিছু 
রয়েছে তার সবই আল্লাহর মালিকানাধীন । যদি তোমরা তোমাদের 
মনের কথা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের 
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নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন” (সুরা বাকারাহ ২৮৪ 
আয়াত) তখন এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাহাবীদের জন্য প্রচণ্ড ভারী মনে হল। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং তাঁরা হাঁটুর 
উপর ভর দিয়ে বসে গিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 
(এমন) অনেক কাজের আদিষ্ট হয়েছি, যা (সম্পাদন) করা আমাদের 
ক্ষমতাধীন; (যেমন) নামায, জিহাদ, রোযা ও সাদকাহ। আর এই 
আয়াতটি যে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আমাদের 
ক্ষমতার বাইরে ॥' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্নে কিতাব (ইয়াহুদী ও 
খৃষ্টান)দের মত বলতে চাও যে, ‘আমরা শুনলাম এবং অমান্য 
করলাম?’ বরং তোমরা বল, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম ৷ হে 
আমাদের প্রতিপালক । আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং 
তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল ' সুতরাং যখন লোকেরা আয়াতটি 
পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ 
তা'আলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, “রাসূল তার প্রতি 
তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে 
বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর 
ফিরিপ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন 
করেছে (তারা বলে,) ‘আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য 
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করি না।' আর তারা বলে, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে 
দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে” (সুরা বাকারা ২৮৫ আয়াত) যখন 
তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে আল্লাহ্‌ মনসূখ 
(রহিত) করে দিলেন । অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন, 
“আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। 
যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ 
উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে) হে আমাদের প্রতিপালক! 
যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে 
অপরাধী করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! ‘হে আমাদের রব! 
আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, 
আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না ৷’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 
‘হে আমাদের রব! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা 
বহন করার শক্তি আমাদের নেই ৷’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! ‘আর তুমি 
আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের 
প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য 
প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য 
ও) জয়যুক্ত কর ৷’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ!"** 


1 মুসলিম ১২৫, আহমাদ ২৭৯০৪ 


J SUIS; ESN LE JAMOG NA 
পরিচ্ছেদ -১৮ : বিদ'আত এবং (দ্বীনে) নতুন নতুন কাজ 
আবিষ্কার করা নিষেধ 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[re isn HEN ST 5 55 ) 
অর্থাৎ “সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী আছে?” (পুরা ইউনুস 
৩২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[YAN {505% 2 STG EH C3 
অর্থাৎ “আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ক্রুটি 
করিনি” (সূরা আনআম ৩৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[09 IAI BT I 553 s00% GS ALS OY 
অর্থাৎ “আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, 
তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও” (সূরা 
নিসা ৫৯ আয়াত) অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহর দিকে। 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
of Ms SIE PAMAS YG BAG CEL G52 8 5 3 
[or elSNU (ele 


অর্থাৎ “নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ ৷ সুতরাং এরই অনুসরণ 
কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর 
পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে” (সুরা আনআম ১৫৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
(EB L5G DUEL SAU DOE ES YL 
[Y\ ols JN] 
অর্থাৎ “বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার 
অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন ৷” (সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত) 
এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো বহু আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ 
নিম্নরূপঃ- 
EIS Ln BE dl ds IE: EI AGE hl S45 LSE SE WYN 
PE ddl Bl ds HE BEL 05 He LD UGA GS 
0536 Ul ade PI NE 
১/১৭৩ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে 
কোনো নতুন কিছু উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা 
প্রত্যাখ্যানযোগ্য ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি এমন কোনো 
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কাজ করল, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা বর্জনীয় ।”**১ 
BIR LES WBE al dS SE : I ws dl 0 BE 583 WHS 


02 5০ 


০): A OL Is Ee 


EVO) 8! SL ৬%; UES EL UE :d Lise; 


SS 


Gi SIS ALES S23 FE SB dag Lhd 555 3 


ee APE HSE ES, Bs USE 5 55 SE 2 
Es SE CES US I 45 MSE YU IF Li tl be AF 


SS 
২/১৭৪ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল 
হয়ে যেত এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর ক্রোধ কঠিন রূপ 
ধারণ করত যেন তিনি (শত্রু) সেনা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। 
তিনি বলতেন, “(সে শত্রু) তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় 
হামলা করতে পারে।” আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় 
মিলিত করে বলতেন যে, “আমাকে এবং কিয়ামতকে এ দু'টির মত 
(কাছাকাছি) পাঠানো হয়েছে।” আর তিনি বলতেন, “আম্মা বাদ 
(আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম 
কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 


"7! সহীহুল বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ ১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, 
২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি । আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব 
আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদ‘আত ভ্রষ্টতা ৷” অতঃপর তিনি 
বলতেন, “আমি প্রত্যেক মু'মিনদের নিকট তার আত্মার চেয়েও 
নিকটতম। যে ব্যক্তি মাল ছেড়ে (মারা) যাবে, তা তার 
উত্তরাধিকারীদের জন্য এবং যে খণ অথবা অভাবী সন্তান-সন্ততি 
ছেড়ে যাবে, তার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ২ 

৩/১৭৫ ৷ ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়ার যে (১৬১নং) হাদীসটি “সুন্নাহ 
পালনের গুরুত্ব’ পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে তা এখানেও উল্লেখ্য 


Ea NS i 5৬ =) 
পরিচ্ছেদ -১৯: যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ রীতি চালু 
করবে 
মহান আল্লাহ বলেন, 
HELD Lh AEE C5 E55 G2 ST LS 5 S55 GY 
[YY :0 14 © GUL 
অর্থাৎ “যারা (প্রার্থনা করে) বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নগ্রীতিকর 


"7? মুসলিম ৮৬৭, নাসায়ী ১৫৭৮, আবূ দাউদ ২৯৫৪, ২৯৫৬, ইবনু মাজাহ ৪৫, ২৪১৬, আহমাদ 
১৩৭৪৪, ১৩২৪, ১৪০২২, ১৪১৯, ১৪৫৬৫ 
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কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর’ ৷” (সুরা 
ফুরকান ৭৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[VY ls (Ab Sit El ills 3 
অর্থাৎ “আর আমি তাদেরকে করলাম নেতা, তারা আমার 
নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত” (সূরা আঙ্কিয়া ৭৩ 


আয়াত) 

2 BS 06 we dl, ME 4 tl) BE NAN 
SAE ol 31 SEE UE 05 GS Ys lI SSE 
eH HS HS TS So FT op EE Si 
PJ ks 4 Lo 466 55 SIS ME SSMS 
IAI GS ot 5 EE SHES LES 
mh YAN c DN: LINO ES IE SEB 
(I A ELE dls BULA Lo ol El y : ta 
ER ET [A it] 
S58 550 LB Se I SESS F535 - 0 SS ES 
REGIS SUMO EGE SY ee 5 
BIS SE HL EC HEY dy 5 SB AY 


be dG LF GR BHD ELS EG 55 50 3 
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dE SE EL LL DDN GS 2 B45 LG ye AS Of pt 
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EG BI bs FES OLE by 0355 br OTE GF 3393 33 
~~ 

১/১৭৬ । আবু ‘আমর জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম ৷ অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, 
যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের 
মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা ‘আবা’ (আংরাখা) পরে 
অধিকাংশ মুদ্বার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুদ্বার 
গোত্রের ছিল তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির 
ভিতর) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি 
বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান 
দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে 
লোকদেরকে (সম্বোধন ক’রে) ভাষণ দিলেন তিনি বললেন, “হে 
এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি 
করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার 
করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে 
অপরের নিকট যাচঞ্জা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর । 
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নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখেন” (সূরা নিসা ১ 
পাঠ করলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর 
প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে 
কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর নিশ্চয় তোমরা 
যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত ৷” (সুরা হাশর ১৮ আয়াত) 
“সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার 'স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম 
(রৌপ্যমুদ্রা, কাপড়, এক সা’ গম ও এক সা’ খেজুর থেকে সাদকাহ 
করে।” এমনকি তিনি বললেন, “খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা 
যেন দান করে) ৷” সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি 
থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল 
না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) 
লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল । এমনকি খাদ্য সামগ্রী 
ও কাপড়ের দু’টি ভূপ দেখলাম । পরিশেষে আমি দেখলাম যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা যেন সোনার 
মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে 
তার নিজের এবং এ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার 
(মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু 
পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ 
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রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং এ লোকদের 

গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। 

তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না ।”*** 

2 4:6 HE el SH: ac dl ED 2 1 585 NVI 

54 ISEB es Se DiS JIN lB SE YUE FE 

fe SE ap 52 

২/১৭৭ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে কোন প্রাণকে অন্যায়ভাবে 

হত্যা করা হবে, তার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তান 

(কাবীল) এর উপর বর্তাবে ৷ কেননা, সে হত্যার রীতি সর্বপ্রথম চালু 

করেছে।”**৪ 


IS 3H BEAL 2S EAMG LG x. 
পরিচ্ছেদ -২০ : মঙ্গলের প্রতি পথ-নির্দেশনা এবং সৎপথ 
অথবা 


75 মুসলিম ১০১৭, তিরমিযী ২৬৭৫, নাসায়ী ২৫৫৪, ইবনু মাজাহ ২০৩, আহমাদ ১৮৬৭৫, ১৮৬৯৩, 
১৮৭০১, ১৮৭২৪, দারেমী ৫১২, ৫১৪ 
'7' সহীহুল বুখারী ৩৩৩৬, ৬৮৬৭, ৭৩২১, মুসলিম ১৬৭৭, তিরমিযী ২৬৭৭, নাসায়ী ৩৯৮৫, ইবনু 
মাজাহ ২৬১৬, আহমাদ ৩৫২৩, ৪০৮১, ৪১১২ 
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আল্লাহ তাআলা বলেন, 
AV: ad (55 IES 
অর্থাৎ “তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর” (সূরা 
ৱাসাস ৮৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[co ij {Ed keh HSL DS 2 EIN} 
অর্থাৎ “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর 
হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা ৷” (সূরা নাইন ১২৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[¢ SUN SHE 5 FG; $ 
অর্থাৎ “সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা 
কর” (সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
[tions MGS ISLES Hes tt; 
অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা 
(লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে” (সূরা আলে ইমরান ১০৪ 
আয়াত) 
cas dl sd E34 EE 2 LEE Sal 3 53 VAD 
ly lel TB DLS FI HE dl d5 I6: I 
১/১৭৮। আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবনে ‘আমর আনসারী 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখাবে, সে তার প্রতি 
ES 1:00 BE ANTS Bl: ac SS) 5h al 583 \va/e 
a be DS AEST als HoH Be ANTE SHY) 
ALITY ds 2 BUT Pe 5 Se 6 SK SSS JES 35 bs 
ly) eh el 
২/১৭৯ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি 
(কাউকে) সৎপথের দিকে আহ্বান করবে, সে তার প্রতি 
আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকীসমূহ থেকে 
কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে 
আহ্বান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। 
এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না।”** 
J5 61: ac dl SS EAL ad cp ded HLS Gl SE ef 
DLL ws BEL US ELH HEED AS 50S YE ds 


EG. TES S85 SENSES 5 MULE 5 


"5 মুসলিম ১৮৯৩, তিরমিযী ২৬৭১, আবূ দাউদ ৫১২৯, আহমাদ ২৭৫৮৫, ২১৮৩৪, ২১৮৪৬, 
২১৮৫৫ 
16 মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬১৯, আহমাদ ৮৯১৫, দারেমী ৫১৩ 
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BF GDI SUES OT 25 8 YE dl J) BEE EN El 
Gi) fl sl) 0.4 SHB Ml Gi Sb sl 
5350S EAT ES 46 SH dll GAS 3 
= ES LUT A J G ws dl 2 BE Ts. HNL 
ELD SE CESS IS EI Bde 
Ty BGA SY MG a IES MS be ile Lf 
le SE AAD bs LIE Sb WS 

৩/১৮০ ৷ আবূল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, “নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ- 
পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান 
করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন” অতঃপর লোকেরা এই 
আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন 
ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেল । তাদের প্রত্যেকেরই 
এই আকাজঙ্কা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক । কিন্তু তিনি 
জিজ্ঞাসা করলেন, “আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?” তাঁকে বলা 
হল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে’ তিনি বললেন, 
“তাকে ডেকে পাঠাও” সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল । তারপর 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চক্ষুদ্বয়ে থুতু লাগিয়ে 
দিলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে 
গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ- 
পতাকা দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল! তারা আমাদের মত (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি 
তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব?’ তিনি বললেন, “তুমি প্রশান্ত হয়ে 
চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। 
অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের উপর 
ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে 
অবগত করাও । আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা 
একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের 
শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ) লাল উঁটনী অপেক্ষাও উত্তম ।”*** 

AMIS G: de কেও: : ae SS) sel Alt 
ed U5 3h 06 4 HEU 45 Gl I 3 
ন oT I Vie ৮ ৩ 2 a 


Ladys SIE te ol Y 
8৪/১৮১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আসলাম 


"7 সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবূ দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ 
২২৩১৪ 
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গোত্রের এক যুবক বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে 
যাওয়ার ইচ্ছা করছি; কিন্তু আমার কাছে তার প্রস্তুতির সরঞ্জাম 
নেই’ তিনি বললেন, “তুমি অমুকের কাছে যাও। কেননা সে 
(জিহাদের জন্য) প্রস্তুতি নেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।” সুতরাং 
সে (যুবকটি) তার নিকট এসে বলল, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যে সরঞ্জাম 
তুমি (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করেছ, তা তুমি আমাকে দাও’ অতএব 
সে (তার স্ত্রীকে) বলল, ‘হে অমুক! আমি জিহাদের জন্য যে সরঞ্জাম 
প্রস্তুত করেছিলাম, তুমি সব একে দিয়ে দাও এবং তা হতে কোন 
জিনিস আটকে রেখো না। আল্লাহর কসম! তুমি তার মধ্য হতে 
কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া 
হবে না।'** 


SE yl F SEMEN 
পরিচ্ছেদ -২১: নেকী ও সংযমশীলতার কাজে পারস্পরিক 
সহযোগিতার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[¢ 5SUN {SE il Fl; 


?৪ মুসলিম ১৮৯৪, আবূ দাউদ ২৭৮০, আহমাদ ১২৭৪৮ 
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অর্থাৎ “সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা 
কর” (সুরা মায়েদাহ ২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
SEPM Lit SANYO LS ff SAN SO pals 
[r ral (© ZBL; Flo; 
অর্থাৎ “সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত । কিন্তু তারা 
নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের 
উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ৷” (সূরা আসর) 
ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, লোকেরা অথবা তাদের 
অধিকাংশই এই সূরা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে উদাসীন 
(তফসীর ইবনে কাসীর) J 
JE: 06 cue dl g2) SEIS p55 JAI AE BSE AN 
SEE LS 545 56 SE dhl jad BOE HE LE dll di 


১/১৮২। আবূ আব্দুর রাহমান যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি সরঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর পথে কোন 
মুজাহিদ প্রস্তুত করে দিল, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদ করল । 
আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবারে উত্তমরূপে প্রতিনিধিত্ব 


করল, নিঃসন্দেহে সেও জিহাদ করল” (অর্থাৎ সেও জিহাদের 
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নেকী পাবে।)**> 
TEL HE dS Sed 5 EE al EESADNSIN 
IG RIS HS F bs LD SD BSH LOE SY 
“—~l UES 
২/১৮৩ ৷ আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বনু 
লিহ্‌ইয়ানের দিকে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ (করার ইচ্ছা) করলেন। 
সুতরাং তিনি বললেন, “প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যাবে; 
আর সওয়াব দু'জনেই পাবে।”*০ 
ES HE dl Js Bf UGE dl G5 she xl 583 Mtr 
Ie esl 5: AF Sl } AE 25 a UFETALSYHAE 
sl) 21 LG 0250: Mos SDE LS Hl SL 2555 tall 
as 
৩/১৮৪ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, 
রওহা নামক স্থানে এক কাফেলার সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, “তোমরা 
কারা?” তারা বলল, ‘(আমরা) মুসলিম” অতঃপর তারা বলল, 


*’ সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫, তিরমিযী ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৫০৯, ইবনু 
মাজাহ ২৭৫৯, আহমাদ ১৬৫৮২, ১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৬০৮. ২১১৬৮, ২১১৭৩, নাসায়ী ৩১৮০. 
৩১৮১, দারেমী ২৪১৯ 

:% মুসলিম ১৮৯৬, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১০৭২৬, ১০৯০৮, ১১০৬৯, ১১১৩৩, ১১৪৫৭, 
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‘আপনি কে?’ তিনি বললেন, “(আমি) আল্লাহর রাসূল” অতঃপর 
একজন মহিলা তার এক বাচ্চাকে তাঁর দিকে তুলে বলল, ‘এর কি 
হজ্জ আছে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আর তুমিও নেকী পাবে।”** 
JG 31 BE Al 5 dhl 2, Sl ES 3 589 Mt 
Ll a CEU Sek ais a jal GL SH SAL SB 
dE EEL ALAN IST Sal sl JLB 
৪/১৮৫ ৷ আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে মুসলিম 
আমানাতদার কোষাধ্যক্ষ মালিকের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং 
সে ভালো মনে তাকে পূর্ণ মাল দেয়, যাকে মালিক দেওয়ার আদেশ 
করে, সেও সাদকাহকারীদের মধ্যে একজন গণ্য হয়।”**২ 


imal ol 8 


Exe 


পরিচ্ছেদ -২২ : হিতাকাঙ্ক্ষিতার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[VS 20 BEL SAFIN CH) 


*া মুসলিম ১৩৩৬, আবূ দাউদ ১৭৩৫, আহমাদ ১৯০১, ২১৮৮, ২৬০৫, ৩১৮৫, ৩১৯২, মুওয়াত্তা 
মালেক -৯৬১, নাসায়ী ২৬৪৫, ২৬৪৬, ২৬৪৭, ২৬৪৮, ২৫৪৯ 
* মুসলিম ১৪৩৮, ২২৬০, ২৩১৯, মুসলিম ১০২৩, ১৬৯৯, আবূ দাউদ ১৬৮৪, আহমাদ ১৯০১৮, 
১৯১২৭, ১৯১২৮, ১৯১৫৩, ১৯২০৭, নাসায়ী ২৫৬০ 
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অর্থাৎ “সকল ঈমানদাররা তো পরস্পর ভাই ভাই।” (সূরা 
হজরাত ১০ আয়াত) 
তিনি নূহ আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
(1: Sls ¥ 
অর্থাৎ “(নূহ বলল,) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (বা 
হিতকামনা করছি)” (সূরা আ'রাফ ৬২ আয়াত) 
তিনি হুদ আলাইহিস সালাম-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
[ASL bel Lol LG y 
অর্থাৎ “(হুদ বলল,) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত 
উপদেষ্টা (বা হিতাকাজ্কী) ৷” (সূরা আ'রাফ ৬৮ আয়াত) 
HE Al Sl: ae dl sd) EAN ons! op pass SD BSE AWN 
5) dl 25); ay) 06 ¢ 50: C8 doa 3h : IE 
i ly AEG Grill 
১/১৮৬ । আবু রুক্কাইয়াহ তামীম ইবন আওস আদ-দারী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম ।” আমরা বললাম, ‘কার 
রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম 


জনসাধারণের জন্য ৷" 
CE NAL AE 2 2 SF MNS 
ale 52 PEAS ETOH 
Ue জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল মুসলিমর 
জন্য কল্যাণ কামনা করার উপর বায়‘আত করেছি ।** 
iS ba N00 BE AE wie dl s2) ol SF MAAN 
AE SELL USN SS bs 
৩/১৮৮ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ 
প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য 
তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।”** 


*9 মুসলিম ৫৫, নাসায়ী ৪১৯৭, ৪১৯৮, আবূ দাউদ ৪৯৪৪, আহমাদ ১৬৪৯৩ 

1% সহীহুল বুখারী ৫৭, ৫৮, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪, মুসলিম ৫৬, তিরমিযী 
১৯২৫, নাসায়ী ৪১৫৬, ৪১৫৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪১৭৭, ৪১৮৯, আহমাদ ১৮৬৭১, ১৮৭০০, ১৮৭৩৪, 
১৮৭৪৩, ১৮৭৫০, দারেমী ২৫৪০ 

$5 সহীহুল বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, 
আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১২৯৯৪, ১৩১৮০, ১৩২০৭,১৩৪৬২, 
১৩৫৪৭, ১৩৬৫৬, দারেমী ২৭৪০ 
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ASE PG BAG AGG cor 
পরিচ্ছেদ - ২৩ : ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে 
নিষেধ করার গুরুত্ব 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
EEG BL LD BLU UALS Los Ed 
[Vt ols IO SAR Dh KA 
অর্থাৎ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা 
(লোককে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ 
দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই 
হবে সফলকাম ৷” (সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
ill rf SHS) EAE Sal sl El xl I~ 1 } 
Dv ols 0 LL Se 
অর্থাৎ “তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি ৷ মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের 
অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, আর অসৎ 
কার্য (করা থেকে) নিষেধ কর, আর আল্লাহতে বিশ্বাস কর।” (সুরা 
আলে ইমরান ১১০ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[4:3 ( ® Sg of bE SAL HG Si 1S) 
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অর্থাৎ “তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের 
নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল” (সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত) 
অন্যত্রে বলেছেন, 
EASLEY En Sl ns Sts El S250, Ys 
[VN 221 SA 
অর্থাৎ “আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসিনী নারীরা হচ্ছে পরস্পর 
একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে 
নিষেধ করে।” (সুরা তাওবাহ ৭১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
DS 4 HSA SSB JUL YE Pel bs bie Sl} 
LEG LETS SCE ESA JUKE © S35 165 hee C, 
[VA VA 5 SUN ® Ss 
অর্থাৎ “বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ 
ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল । কেননা, তারা ছিল অবাধ্য 
ও সীমালংঘনকারী ৷ তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা 
একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট ।” 
(সুরা মায়েদাহ ৭৮-৭৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 
[08 SIN LAE 55 AFL TSS 2 SHY 
অর্থাৎ “বলে দাও, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে 
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সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান 
করুক ৷” (সূরা কাহফ ২৯ আয়াত) 

[4:28 EG E20} 

অর্থাৎ “অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার 
কর” (সুরা হিজর ৯৪ আয়াত) 
তিনি অন্যত্রে বলেছেন, 

138 Gm Sis LE Salli; 5s Sia G2) 

[MoS Sd 

অর্থাৎ “(যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা 

বিস্মৃত হল, তখন) যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত তাদেরকে আমি 

উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে 


আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম” (সূরা 
আ'রাফ ১৬৫ আয়াত) 


এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ 
নিম্নরূপঃ- 
HE DIS East dl xe Bl go EE I 4 \AQ/N 
el IY Lal DSS ai 
১/১৮৯ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা 
নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়৷ যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, 
তাহলে নিজ জিভ দ্বারা ( উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে) যদি 
(তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে) । আর এ 
হল সবচেয়ে দুর্বল ঈয়ান ৷" 

5 62 ৮:০5 ক dl J 5 Swe dl po is of Nal 


2428 et EEC 


hs S94 ০ 3G Sl S22 S839 5G 


oO OLE KOE SETS 5%; 
SE AIRE 5 9 F023 ae EES gv Ss; 
IU Gs DS 55 35 SP FE SUL DIE 5 3 
ol USE LS 

২/১৯০ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহ যে কোনো নবীকে যে কোনো উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন 
তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত তারা তাঁর সুন্নতের 


উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত ৷ অতঃপর 


৪6 সহীহুল বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবূ দাউদ ১১৪০, 
৪৩৪০, ইবনু মাজাহ ১২৭৫, ৪০১৩, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, 
১১১৪৫, ১১৪৬৬, দারেমী ২৭৪০১ 
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তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত, তা 
করত না এবং তারা তা করত, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত 
না । সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে 
সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে 
সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম 
করবে সে মু'মিন । আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান 
নেই ১% 
I GIGS ae dil so SLD op EVE ING SE Nar 
5 I65 eI DED, Hl AG ED EN FE YS hl 
Mp ois GAS LT YM LINES YI HN es 
EN LT dG BE YES CT FLL LT ES SES 3 dS 
৩/১৯১ আবূ অলীদ উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, 
আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার 
অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার 
নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না 
তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের 


:%/ মুসলিম ৫০, আহমাদ ৪৩৬৬ 
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নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য 
কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় 
করব না৷” 
NESE GA 5 ULE dl G25 25 2 IU 5 Nat 
Hs SUD i BEN JE US ED 2955 SB SD 
B20 2 EBLUL GS Sl 58 LL Lass 
RG SB BD 23 IG UE Gnd SE US ID LB 
Selly lf 45 4 Len FSG bf IS SG 
8/১৯২ নু‘মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) 
এবং এ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল 
এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি 
করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান 
নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই 
হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়৷) 


৪ সহীহুল বুখারী ৭০৫৬, ১৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৯৯৯, ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১৬৮৭৩৩, ৭১৯৯, 
৭২১৩, ৭৪৬৮, মুসলিম ১৭০৯, তিরমিযী ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৪৯, ৪১৫১৪, ৪১৫২, ৪১৫৩, 8১৫৪, 
8৪১৬১, ৪১৬২, ৪১৭৮, ৪২১০, ৫০০২, ইবনু মাজাহ ২৬০০, ২৮৬৬, আহমাদ ৪৩৮৮, ১৫২২৬, 
২২১৬০, ২২১৯২, ২২২০৯, ২২২১৮, ২২২৪৮, ২২২৬৩. 
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সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে 
লাগল । (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের 
উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল । তারা বলেই দিল, ‘তোমরা নিচে 
থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না’) নিচের তলার লোকেরা 
বলল, ‘আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র 
করে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর 
উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর 
তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা 
তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না 
দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর 
তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) 
পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে 
ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং 
সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।"'* 2 2 
RI SR EBLE SM CA 
SESS SH 7S MALES Jct Bp fC Hg 0 
1250120 E55 G25 5355 2 IB GES 5 Cp 38 
ol DBE BT SSE CaS E Yl dhl 
৫/১৯৩ ৷ উম্মুল মু’মেনীন উম্মে সালামাহ হিন্দ্‌ বিন্তে আবী 


1:99 সহীহুল বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩, আহমাদ ১৭৮৯৭, ১৭৯০৪, ১৭৯১২, ১৭৯৪৪ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন 
শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো 
দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত 
কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও 
প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) 
সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে) ৷” 
সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করব না?’ তিনি বললেন, “না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে 
নামায কায়েম করবে ।”*৯০ 
Jf: GE GES hot G0 CRG m3 Bl S252 Bl OB Na5N 
5 75 bs SAL BMY di lo Cle SS YE Al 
ell smoh So 032 Pe ERG ERC 5 br fH ES SS) 
HS BLAIS ALBEE; DMM TLS G: LS Us 5 
AE SE (dol 
৬/১৯৪ উম্মুল মু'মিনীন উম্মুল হাকাম যয়নাব বিনতে জাহশ 
রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি 


1% মুসলিম ১৮৫৪, তিরমিযী ২২৬৫, ৪৭৬০, আহমাদ ২৫৯৮৯, ২৬০৩৭, ২৬১৮৮ 
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এ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া'জুজ- 
মা'জুজের দেওয়াল এতটা খুলে দেওয়া হয়েছে।” এবং তিনি (তার 
পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধ ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা 
(গোলাকার) বৃত্ত বানালেন । আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! 
আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হব?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, যখন নোংরামি বেশী হবে।”*** 
SEDI BE 5 56 cae lS) SEs Gf SE NA0N 
Sos Side 2 CU AMIS G: Es oli) Ss PE 
EAS BANAL ASMA BE ld TGC 
BILAN SUH L20l Frit dT GANS Ly: 
le SE ST 8 GE Sb 2 
৭/১৯৫ আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা রাস্তায় বসা 
হতে বিরত থাক” সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! সে 
মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে 
কথাবার্তা বলি ৷’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার 


গ! সহীহুল বুখারী ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭০৫৯, ৭১৩৫, মুসলিম ২৮৮০, তিরমিযী ২১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৩, 
আহমাদ ২৬৮৬৭, ২৬৮৭০ 
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কি?’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, 
সালামের জবাব দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে 
নিষেধ করা ।”**২ 
25s Sh YE Ts of: UE dl G25 GE pl YE NAMA 
Be wr 5 J esl 3) :dডs SST AE5S ৯5 EE ড 
5 DIE IL YE DLS CRUG 5 Maia SE 
el BE dS SIE SG STILT Y dG YE as 
৮/১৯৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ একটি লোকের হাতে সোনার আংটি দেখতে পেলেন। 
অতঃপর তিনি তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 
“তোমাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় আগুনের টুকরা নিয়ে তা স্বহস্তে 
রাখতে চায়!” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
চলে গেলে সেই লোকটিকে বলা হল, ‘তুমি তোমার আংটিটা তুলে 
নাও এবং (তা বিক্রি করে অথবা উপঢৌকন দিয়ে) তার দ্বারা 
উপকৃত হও’ সে বলল, ‘না । আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ফেলে দিয়েছেন, তা আমি কখনই তুলে নেব 
না ”** 


"? সহীহুল বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম ১২১১, আবূ দাউদ ৪৮১৫, আহমাদ ১০৯১৬, ১১০৪৪, 
১১১৯২ 
1% মুসলিম ২০৯০, আহমাদ ২০১১৪ 
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ws dls ap G2 SEH: gral yl 22 Bl GE AVA 
UE EE DIS Lod BEB Sf: IG SU) p MIE ISS 
2 ESTES So: HIE ote Ss ILS LED EMT 
IEA SE IIE LEK ps: IB YE LL Sl IE 
Mtl) - BIE BI 
৯/১৯৭ ৷ আবু সাঈদ হাসান বাসরী বর্ণনা করেন যে, আয়েয 
ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন । অতঃপর (উপদেশ স্বরূপ) বললেন, 
‘বেটা! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা 
অবলম্বন করে। সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে 
থাকো ৷’ যিয়াদ তাঁকে বলল, ‘আপনি বসুন, আপনি তো মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের চালা আটার অবশিষ্ট 
ভুসি (অপদার্থ)!’ তিনি বললেন, ‘তাঁদের মধ্যেও কি ভুসি আছে? 
(কখনই না৷) বরং ভুসি তো তাঁদের পরবর্তী এবং তাঁরা ছাড়া 
অন্যদের মধ্যে আছে ৯ 
~~ Sg JE BYE el 5 abl 2 RS IE ANN 


Fd 


Ea Hf Ss 31 SN SE SIG Sl SA os 


ia ৰ iS T3708 07 Gi a0 7 Zo ৰত 
0G sia Al ols, EE) LELLS N BILH Sa is 
3G DD atheros Ld 024430 AE ্‌ 


1% মুসলিম ১৮৩০, আহমাদ ২০১১৪ 
267 


A> E2>) 
১০/১৯৮ । হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তার কসম যাঁর হাতে আমার 
প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ 
কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন । অতঃপর তোমরা তাঁর 
কাছে দো'আ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।”*** 
3h 0 YE al wr dhl 52) OE 22 Bl SE Na4/N 
S341: 505 SA 230 Hel HE JEL Lie JE LE U4 
f | | A 
১১/১৯৯ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অত্যাচারী বাদশাহর 
নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ ।”*** 
EES ANAM 2 dle 3 SE cee 
LES al A SAG Tn 55 55 YG SC WS I 
চে ১৮১০৯ Sl, se Jbl Ls > 
১২/২০০ । আবূ আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে শিহাব বাজালী 


1% তিরমিযী ২১৬৯ 
"% তিরমিযী ২১৭৪, আবূ দাউদ ৪৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪০১১, আহমাদ ১০৭৫৯, ১১১৯৩, (আবূ দাউদ, 
তিরমিযী হাসান সূত্রে) 
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আহমাসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
EN ALE EOE oS যে, তিনি 
(সওয়ারীর উপর আরোহণ করার জন্য) পাদানে পা রেখে 
বাদ হাল কক ক বহ 


a HE LIS JE: IE ac dl so) BS LIE oY 


ia: IS FDS FIR HINA S Fb Ass 
OO ১g El 2 SAIN ELSES 


705 


S38 dhl S52 DIS 5 UG 1d 5 LST SESS Sf DS 
SIS IAF Lol bie Gl Sy 0S ms 2 
of SHS NE © S385 165 lok Cy DS 5 pf 85 
lie SASHES HES AS SFO SABE AALS Ks 
5 [AS NAG 5 ASICS SSI a 

E 5; Sl 6 S34 HI SAU als SS J 
NE 5 54 Be Bis Bf SG BSG sw 
Sib 5s »l le SLEDS SS চট 2 Fren 3 


১৮> ৩২০> : U৬, 


3 


* নাসায়ী ৪২০৯, আহমাদ ১৮৩৫১, (নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে) 
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১৩/২০১। ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বানী 
ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে এভাবে অন্যায় ও অপকর্ম প্রবেশ করেঃ 
এক (আলিম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো এবং তাকে 
বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যা করছ তা পরিত্যাগ 
কর, কারণ, তোমার জন্য এ কাজ অবৈধ, সে তার সঙ্গে দ্বিতীয় 
দিনও মিলিত হয়ে তাকে একই অবস্থায় দেখতে পেত কিন্তু সে কাজ 
তাকে তার পানাহার ও উঠা-বসায় অংশীদার হতে বাধা দিত না, 
তাদের অবস্থা এরকম হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের একের অন্তরের 
(কালিমার) মাধ্যমে অপরের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা অন্ধকার করে 
দিলেন। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ “বানী 
ইসলাঈলের মাঝে যারা কুফরীর পথ ধরল দাউদ ও ‘ঈসা ইবনু 
মারইয়ামের মুখ দিয়ে তাদের প্রতি লানত করা হলো । কেননা, তারা 
বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অতিরিক্ত সীমালঙজ্ঘন করেছিল তারা 
পরস্পরকে পাপ কাজ করতে নিষেধ করত না। তারা অতিশয় 
নিকৃষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল। বহু লোককে তোমরা দেখছ, 
যারা (মুমিনদের বদলে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহায়তা করতে 
ব্যস্ত । নিশ্চয়ই সামনে খুব মন্দ পরিণতিই রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের 
প্রবৃত্তিসমূহ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত 
হয়েছেন । তাদের আযাবভোগ স্থায়ী হবে । আল্লাহ, রাসূল এবং সেই 
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জিনিসের প্রতি তারা যদি প্রকৃতই ঈমান আনত, তাঁর (নাবীর) প্রতি 
যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে তারা কখনও বন্ধুরূপে (ঈমানদার 
লোকদের বিপরীতে) কাফিরদেরকে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ফাসিক”- (সূরা আল-মায়িদাহ্‌ঃ ৭৮-৮১) 
তারপর তিনি (মহানবী) বললেনঃ কখনও নয়! সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম! অবশ্যই তোমরা সৎ কর্মের আদেশ 
দিতে থাক এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ হতে (মানুষকে) বিরত রাখ, 
অত্যাচারীর হাত মজবূত করে ধর এবং তাকে টেনে তুলে সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত কর । তাকে হকের উপর এনে ছাড় । নচেৎ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের (নেককার ও গুনাহ্গার) পরস্পরের অন্তরকে 
একত্রিত করে (অন্ধকার করে) দিবেন, তারপর তোমাদেরকেও বানী 
ইসরাঈলের ন্যায় অভিশপ্ত করবেন হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও 
তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান হাদীস ৷ 
হাদীসের মূল শব্দগুলো আবূ দাউদের-৪৩৩৬ ৷ 

মূল হাদীসের অর্থ নিম্নরূপঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন বানী ইসরাঈল গর্হিত কর্মে লিপ্ত হলো, 
তাদেরকে তাদের আলিমগণ তা হতে বিরত থাকতে বলল, কিন্তু 
তারা তা করল না । তাদের সাথে আলিমগণ উঠা-বসা ও পানাহার 
চালিয়ে যেতে থাকল তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরস্পরের 
হৃদয়কে একত্রিত করে দিলেন (ফলে আলিমরাও অন্যায় কাজে 
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জড়িয়ে পড়ল) ৷ আল্লাহ তা'আলা দাউদ ও ঈসা ইবনু মারইয়ামের 
মুখ দিয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে 
গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে 
বসলেন এবং বলেলনঃ কখনও নয়, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে 
আমার জীবন! তাদেরকে তোমরা (অত্যাচারীদেরকে) হাত ধরে টেনে 
এনে হক্ব ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ছেড়ে দিবে 
না।** 


I AUGG: Ii cae dil SS BLD 3 FE 00 
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LATE nC OE SANE AR 0a 
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১৪/২০২ আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘হে 
লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, “হে মু’মিনগণ! তোমাদের 


1% আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম তিরমিযী এরূপই বলেছেন । কিন্তু তার হাসান আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে 
বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবূ ওবাইদাহ্‌ ইবনু আব্দিল্লাহ্‌ ইবনু 
মাসউদ আর তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু মাসাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেননি। 
যেমনটি ইমাম তিরমিযী বারবার উল্লেখ করেছেন । অতএব এ সনদটি বিচ্ছিন্ন । এছাড়া তার সনদে 
চারভাবে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আমি এগুলো সম্পর্কে “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” গ্রন্থে (নং 
১৬৬৬) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 
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আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য । তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে 
যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।” 
(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত) কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “যখন লোকেরা 
অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না 
নেবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার 
শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন ।”* 


ELSE SI BA AG DE BAS SG- 
| Lads Iss 
পরিচ্ছেদ - ২৪ : সেই ব্যক্তির শাস্তির বিবরণ যে ব্যক্তি 
ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে; 
কিন্তু সে নিজেই তা মেনে চলেনা 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
Sl CES 55 15h pall S555 il LO Silo 
[tt 5A © Sha 
অর্থাৎ “কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে 
সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, 


:% আবু দাউদ ৪৩৩৮, আহমাদ ১, ১৭, ৩০, ৫৪, (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, সহীহ সনদ সূত্রে) 
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তবে কি তোমরা বুঝ না?” (সুরা বাকারাহ ৪৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
df se CE HS OSE YL SE dr AACE 
[Yr qd: © SENG 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল 
কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট 
অতিশয় অসন্তোষজনক ৷” (সুরা স্কাফ ২-৩ আয়াত) 
তিনি শুআইব আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 
Nal { LE cat Ciel OLE 3 
অর্থাৎ (শুআইব বলল,) আর আমি এটা চাই না যে, আমি 
তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি, যা হতে তোমাদেরকে 
নিষেধ করছি। (সুরা হুদ ৮৮ আয়াত) 
হাদীসসমূহ: 
A SAE MSE LE UE BG GB SEGA 
< ol Bs 3818 LS DUDS J Sd BE dl 


El oe sz 2 
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১/২০৩। আবু যায়দ উসামাহ ইবনে যায়দ ইবনে হারেসাহ 
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ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা 
হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার 
নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে 
থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন 
জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, ‘ওহে অমুক! 
তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, 
আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে?’ সে বলবে, ‘অবশ্যই । আমি 
(তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে 
করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই 
তা করতাম!”*০০ 


BUG ASG - co 
পরিচ্ছেদ - ২৫: আমানত আদায় করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[oA { GT DL LEB of 2i32b HT je Y 
অর্থাৎ “আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার 
মালিককে প্রত্যর্পণ করবে” (সুরা নিসা ৫৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
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Hh ELL SILI 2 SN F SSCS Gy 
[vel © JE GE BE A LAN UES Cee 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ 
আমানত অৰ্পণ করতে চেয়েছিলাম । ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার 
করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল । নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও 
অতিশয় অজ্ঞ ৷” (সূরা আহযাব ৭২ আয়াত) 
হাদীসসমূহ: 
Lh 06 BE dsl J5 Sf: ac dl 2 ER 3 583 5) 
FE GE 551 BG LS Io BG oH SiS KH: EN FL 
ALS BES; LFS Sh alo bo she 
১/২০৪। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন 
তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে । (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ 
করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত 
করে।”*২% 
মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “যদিও সে রোযা রাখে এবং 
নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক) ৷” 
BE hl 05 ESS dE cxice dhl 2) UD op IS 555 00/8 


20! সহীহুল বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫, মুসলিম ৫৯, তিরমিযী ২৬৩১, নাসায়ী ৫০২১, আহমাদ 
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SN 
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EEG; FAIL FS Gl ON GI: IE EE 
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২/২০৫ হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট 
দু’টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং 
দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা 
করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। 
অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে । তারপর তারা কুরআন থেকে 
জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন 
করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা 
করেছেন, “মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত 
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EE 


তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট 
থাকবে৷ পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে । আবারো তার অন্তর থেকে 
আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার 
পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া 
যায় তার মত চিহ্ন থাকবে৷ তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে 
তাতে কিছুই থাকবে না।” অতঃপর (উদাহরণস্বরূপ) তিনি একটি 
কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন (তারপর বলতে লাগলেন,) 
“সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত 
আদায় করবে না । এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে 
একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি 
সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না 
বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা 
পরিমাণ ঈমানও থাকবে না” (হুযাইফা বলেন,) ইতোপূর্বে আমার 
উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা 
করতে কোন পরোয়া করতাম না৷ কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন 
তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে। আর খ্রিষ্টান অথবা 
ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু 
বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা 
করতে প্রস্তুত নই ।*২ 
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HE dl 5 JE: IE ALE BUGS 7 BB LIS 555 WY 
SH ER EASES BE UEE 
bs: 0 A el BUG: 545 ad dhl Sls Al 
El SrA 2 Ld el ES bE nl 
Bs la Ed: ALLS BAL SHES: IE Al JS Fn 
LASS dE G3 Sete DLE GUT 305 G2 IE LE Cj) 
AS 2s BLA DS L2G Ld : Si Sp SHES 
553 1 BE SHS DY pola Ea): Gat Und 033 
ELI I Cd Ba FS ei 230 BS 5s 8 
E3225 5 SIE GATS igi Glad gb: Sg 
Lhe SE JEDI ENTS BITS Bok BEY 
aL LES: 1% Lal E50 
ELBE ba ps 25 LS ISELIN Ing B= 
LE SAGES PIL ES gid Spl Sb 5b 
cls tl Lf SAA LE I Slee AG 
৩/২০৬ ৷ হুযাইফাহ ও আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“বরকতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে 
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একত্রিত করবেন। অতঃপর মু’মিনগণ উঠে দাঁড়াবে; এমনকি 
জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে (যার কারণে তাদের 
জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে) সুতরাং তারা আদম 
(সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে । অতঃপর বলবে, ‘হে 
আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে 
দেওয়ার আবেদন করুন ।’ তিনি বলবেন, ‘(তোমরা কি জান না যে,) 
একমাত্র তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে 
বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার 
ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও” নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে৷” 
ইব্রাহীম বলবেন, ‘আমি এর উপযুক্ত নই । আমি আল্লাহর খলীল 
(বন্ধ) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। 
(অতএব) তোমরা মুসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা 
বলেছেন’ ফলে তারা মূসার নিকট যাবে । কিন্তু তিনি বলবেন, ‘আমি 
এর যোগ্য নই । তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট 
যাও’ কিন্তু ঈসাও বলবেন, ‘আমি এর উপযুক্ত নই” অতঃপর তারা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসবে । সুতরাং 
তিনি দাঁড়াবেন । অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া 
হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। 
সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্বের দু’দিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। 
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অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি 
দ্রুতবেগে) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবু হুরাইরাহ) বললাম, 
গতিতে পার হওয়ার অর্থ কী?’ তিনি বললেন, “তুমি কি দেখনি যে, 
বিদ্যুত কিভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে?” অতঃপর (দ্বিতীয় 
দল) বাতাসের মত গতিতে (পার হবে) তারপর (পরবর্তী দল) 
পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মত গতিতে তাদেরকে 
তাদের নিজ নিজ আমল (সিরাত্ব) পার করাবে । আর তোমাদের নবী 
পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন । তিনি বলবেন, “হে প্রভু! 
বাঁচাও, বাঁচাও!” শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে 
পড়বে । এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেচড়াতে ছেচড়াতে 
(সিরাত্ব) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। 
যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু 
লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে 
জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আবু হুরাইরার 
প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের 
পথ) ৷" 

5 LT: SELLE BGS HI op BM AE THE Bl S590 
YA FE YEE G: JES as J LAE GES HES HB 
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৪/২০৭ ৷ আবু খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু 
“আননহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা যুবাইর) ‘জামাল’ যুদ্ধের দিন 
দাঁড়ালেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন সুতরাং আমি তাঁর পাশে 
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দাঁড়ালাম । অতঃপর তিনি বললেন, ‘হে বৎস! আজকের দিন যারা 
খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত । আমার ধারণা যে, 
আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে 
বড় চিন্তা আমার খণের ৷ (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ 
যে, আমার খণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ খণ 
পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেচে যাবে)?’ অতঃপর তিনি 
বললেন, ‘হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পদ বেচে আমার ঝণ 
পরিশোধ করে দিও’ আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত 
করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তাঁর অর্থাৎ আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত 
করলেন তিনি বললেন, ‘যদি ঝণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু 
সম্পদ বেঁচে যায়, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের 
জন্য’ 

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে 
যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আববাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় 
তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর 
তিনি (যুবাইর) তাঁর খণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে 
থাকলেন এবং বললেন, ‘হে বৎস! যদি তুমি ঝণ পরিশোধ করতে 
অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য 
নিও’ তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি 
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বুঝতে পারলাম না । পরিশেষে আমি বললাম, ‘আব্বাজান! আপনার 
মওলা কে?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ ।’ আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর 
আল্লাহর কসম! আমি তাঁর খঝণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় 
পড়েছি তখনই বলেছি, ‘হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে 
তাঁর খণ আদায় করে দাও’ সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে 
দিয়েছেন। 

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং 
তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল 
জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি ‘গাবাহ’ ছিল আর 
এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দু'টি বাসরায়, একটি কুফায় এবং 
একটি মিসরে তিনি বলেন, আমার পিতার খণ এইভাবে হয়েছিল 
যে, কোনো লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে 
আসত । অতঃপর যুবাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, ‘না, (আমানত 
হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে খাণ হিসাবে থাকবে। কেননা, 
আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি’ (কারণ আমানত নষ্ট 
হলে তা আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু ঝণ আদায় করা সর্বাবস্থায় 
জরুরী) 

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা 
অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন (যাতে তাঁর মাল 
সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর, উমর ও উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে 
গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন) । 

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর খণ হিসাব করলাম, তো 
(সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম । অতঃপর হাকীম ইবনে হিযাম আব্দুল্লাহ 
ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, ‘হে 
ভাতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত খণ আছে?’ আমি তা 
গোপন করলাম এবং বললাম, ‘এক লাখ '’ পুনরায় হাকীম বললেন, 
‘আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই খণ 
পরিশোধে যথেষ্ট হবে’ আব্দুল্লাহ বললেন, ‘ কী রায় আপনার যদি 
২২ লাখ হয়?’ তিনি বললেন, ‘আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ 
পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে 
অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও 

যুবাইর এক লাখ সত্তর হাজারের বিনিময়ে “গাবাহ' 
কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি 
করলেন অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, ‘যুবাইরের 
উপর যার খণ আছে সে আমার সঙ্গে ‘গাবাহ’তে সাক্ষাৎ করুক 
(ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জা’ফর তাঁর নিকট এলেন। 
যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ খণ ছিল । তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, 
‘তোমরা যদি চাও, তবে এ খণ তোমাদের জন্য মওকুফ করে দেব?’ 
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আব্দুল্লাহ বললেন, ‘না৷’ তিনি বললেন, ‘যদি তোমরা চাও যে, খণ 
(এখন আদায় না করে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে 
পার ৷’ আব্দুল্লাহ বললেন, ‘না’ তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি আমাকে 
এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও ৷’ আব্দুল্লাহ বললেন, ‘এখান থেকে 
এখান পর্যন্ত তোমার রইল '' 

অতঃপর আব্দুল্লাহ এ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি করে 
তাঁর (পিতার) খাণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিলেন। আর এ 
‘গাবাহ’র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর 
কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে ‘আমর ইবনে উসমান, 
মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যাম‘আহ উপস্থিত ছিলেন। 
মু'আবিয়াহ তাঁকে বললেন, ‘গাবাহর কত দাম হয়েছে?’ তিনি 
বললেন, ‘প্রত্যেক ভাগের এক লাখ’ তিনি বললেন, ‘কয়টি ভাগ 
বাকী রয়ে গেছে?’ তিনি বললেন, ‘সাড়ে চার ভাগ” মুনযির ইবনে 
যুবাইর বললেন, ‘আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে 
নিলাম’ ‘আমর ইবনে উসমান বললেন, ‘আমিও এক ভাগ এক 
লাখে নিয়ে নিলাম’ ইবনে যাম‘আহ বললেন, ‘আমিও এক ভাগ 
এক লাখে নিয়ে নিলাম” অবশেষে মু‘আবিয়াহ বললেন, ‘আর কত 
ভাগ বাকী থাকল?’ তিনি বললেন, ‘দেড় ভাগ” তিনি বললেন, ‘আমি 
দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম 

আব্দুল্লাহ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে জা’ফর তাঁর ভাগটি 
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মু‘আবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন 

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর খণ পরিশোধ করে শেষ করলেন, 
তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, ‘(এবার) তুমি আমাদের মধ্যে 
আমাদের মীরাস বণ্টন করে দাও’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! 
আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বণ্টন করব না, যতক্ষণ না আমি চার 
বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার খণ 
আছে সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ করে দেব 
অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে 
থাকলেন অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি 
তাদের মধ্যে (মীরাস) বণ্টন করে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল 
(যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন । আর 
যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ 
ক'রে তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু’'লাখ।*০ 


IESG 2G sl SE SG -on 
পরিচ্ছেদ - ২৬ : অন্যায়-অত্যাচার করা হারাম এবং 
অন্যায়ভাবে 
নেওয়া জিনিস ফেরৎ দেওয়া জরুরী 


2% সহীহুল বুখারী ৩১২৯ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[A PEELE & NV; os 22 GME) CY: 
অর্থাৎ “সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং 
এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে” 
(সুরা মন'মিন ১৮ আয়াত) 
[VV Ke 2 GLE 5 
অর্থাৎ “যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।” (সূরা হাজ্জ ৭১ 
আয়াত) 
হাদীসসমূহ: 
এই পরিচ্ছেদে আবু যার্র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর (১১৩নং) হাদীসটিও 
উল্লেখ্য, যেটি ‘মুজাহাদাহ’ পরিচ্ছেদের শেষে বর্ণিত হয়েছে। 
Fn IG BE TG BF: a0 BUS) BE 53 FAD 
ASE YG DAMEN SY: A. AS 
ly EE El hls SLL EA. 
১/২০৮ । জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা অত্যাচার করা থেকে 
বাঁচো, কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ । (অর্থাৎ 
অত্যাচারী সেদিন আলো পাবে না)। আর তোমরা কৃপণতা থেকে 
দূরে থাকো । কেননা, কৃপণতা পূর্ববর্তী লোকেদেরকে ধ্বংস করেছে। 
এ কৃপণতা তাদেরকে নিজেদের রক্তপাত করার এবং হারামকে 
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SUL UA 
S38 06 BE dl Je5 Bf: ac dil SD RP an A/S 
LNG SE FE PLD CATTLE 
FB SE OS LESS I 
২/২০৯ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি 
শিংবিহীন ছাগলকে শিং্যুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া 
হবে।”** 
25 ES LILES: Ibe ULE dl GH LE 155 ১ 
ISH DMIF EE EBS LSE NV; CAB SS HS Ll, E59 
E055 463 3 LE JEU GEASS sls PY 
es CE SLES 0385 Ge Sn CS GST ANGSTY of a 8h 
Ee EE IS DAE ALE LE LA SE LE GE US 
SAE DAS LES oD IE ES UN Zw 
cl 4h U8 5: be EAS fs Nas 5! ze EREEPE AE 
S75 US GSA 25: ttl - - ls 65 
a3 ie 59) 5 hn (2s PU) es 
205 মুসলিম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২ 


%%6 মুসলিম ২৫৮২, তিরমিযী ২৪২০, আহমাদ ৭১৬৩, ৭৯৩৬, ৮০৮৯, ৮৬৩০ 
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৩/২১০ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা বিদায়ী 
হজ্জ্বের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম । এমতবস্থায় যে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন । আর 
আমরা জানতাম না যে, বিদায়ী হজ্জ কী? পরিশেষে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন । অতঃপর 
কানা দাজ্জালের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তিনি 
বললেন, “আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন, তিনি নিজ জাতিকে তার 
ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণ 
তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন যদি সে তোমাদের মধ্যে বের 
হয়, তবে তার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। 
তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, 
আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি 
যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর । সতর্ক হয়ে যাও, নিশ্চয় 
আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি তোমাদের রক্ত ও মাল হারাম করে 
দিয়েছেন। যেমন তোমাদের এদিন হারাম তোমাদের এই শহরে, 
তোমাদের এই মাসে । শোনো! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে 
দিয়েছি?” সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ অতঃপর তিনি তিনবার 
বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক । (অতঃপর বললেন,) 
তোমাদের জন্য বিনাশ অথবা আফশোস । দেখো, তোমরা আমার পর 
এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান 


291 


মারবে ।”*২% 

15 IE Ln: d0 BE dl 5 5: Ge dhl G55 IESE 45.0 
le FES G25 Ex br BB 35 Se J 
8/২১১ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি কারো জমি এক 
SOLAR (কিয়ামতের দিন) সাত 

তবক (স্তর) যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হ্বে।”২% 

ll ED BE dl de 5, J di ac dl sD EA 3c E29 No 
5 isto; $ ere GE SSN dys 
dE SE Ic G Ltt Hl MEATS 
৫/২১২ আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও 
করেন, তখন তাকে ছাড়েন না।” তারপর তিনি এই আয়াত 
পড়লেন---যার অর্থ, “তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে 
থাকে। যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করে থাকেন। 
নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক” (সুরা হৃদ ১০২ আয়াত, 


207 সহীহুল বুখারী ৪৪০৩, ১৭৪২, ৬০৪৩, ৬১৬৬, ৬৭৭৫, ৬৮৫৮, ৭০৭৭, মুসলিম ৬৬, নাসায়ী 
৪১২৫, ৪১২৬, ৪১২৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৪৩, আহমাদ ৪৭৮৯, ৬১০৯, ৬১৫০, ৬৩২৯, (বুখারী, 
কিছু অংশ মুসলিম) 

208 সহীহুল বুখারী ২৪৫৩, ৩১৯৫, মুসলিম ১৬১২, আহমাদ ২৩৮৩২, ২৫৬১২, ২৫৬৯২ 
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Dp ES BE dl 15 GG: I cai al so) BEL 585 OWN 
RT ORE 
FI oo AF i BSS DIST AIST YY LR BE 
VEE EL MT TED es 
BES DY DD LET SSE CETL FAS LSE be SF 
le 2 Mle BGG CS A Sys: sli 505 BG cdl 
৬/২১৩ ৷ মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় 
বলেছিলেন, “তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং 
তুমি তাদেরকে ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি 
আল্লাহর রাসূল’ এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। যদি 
তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ 
তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। 
তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, 
আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। 
তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল করে 
যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা 
মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল 


20 সহীহুল বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ২৫৮৩, তিরমিযী ৩১১০, ইবনু মাজাহ ৪০১৮ 
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নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ-দো‘আ থেকে 

বাঁচবে । কারণ তার বদ-দো‘আ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই 

(অর্থাৎ শীঘ্র কবুল হয়ে যায়) ৷”২** 

ws dl G2 SIU pad 2 IB ne a Gf IEG OVEN 
UG S554) EE S51: 5 IE BN Se 5 BE 0 Jacl: 6 


3 
sf ৰত 


55 All EE BE dil do FE GS Al S85 EE 5: NE GS 
bs Fal FE 2 il SE Ss 3 00:00 See BL dl 
2 SIE GLE SG LS 154: EB IE dG; 


Saco Ss 


oR fad OER all 
Ee Sl SASS DDG Do SES dD sis 


BEAL AMIE THE ET HEL 
le SE be EA Kh JEG wis) PES 

৭/২১৪। আবূ হুমাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ সায়েদী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আষ্দ 
গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার 
কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মালসহ) 


ফিরে এসে বলল, ‘এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা 


IS 


Ed 


$ 


# 


20 সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, মুসলিম ১৯, তিরমিযী 
৩১১০, ৬২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ১৫৮৪, ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, 
দারেমী ১৬১৪ 
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আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে’ এ কথা শুনে আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে 
আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, “অতঃপর বলি যে, 
আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে 
কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে 
এসে বলে কি না, ‘এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ 
আমাকে দেওয়া হয়েছে!’ যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ- 
মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া 
হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস 
অনধিকার গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন 
করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে । অতএব আমি 
যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ 
ঘাড়ে চিহি-রববিশিষ্ট উট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ- 
রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ” 

আবু হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন 
যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার 
বললেন, “হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?”*** 


“া সহীহুল বুখারী ২৫৯৭, ৯২৫, ১৫০০, ৬৬৩৬, ৬৯৭৯, ৭১৭৪, সু-১৮৩২, আবূ দাউদ ২৯৪৬, 
আহমাদ ২৩০৮৭, ২৩০৯০, দারেমী ১৬৬৯ 
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SIE 1 dl HE A SE wie Dl SS) ER 523 CNOA 
SY 5 Is fsa Le DEES oh 2 5 sas bs woh Es te 
IEG A i La YS PEASE Ss 52130 5 
sll, tle fri 2b SES a SELES SES 
৮/২১৫ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার (কোন 
মুসলিম) ভাইয়ের উপর তার সম্থম অথবা কোন বিষয়ে যুলুম 
করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল 
করে নেয়, এ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই 
থাকবে না৷ তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুমের 
পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী 
না থেকে, তবে তার (মযলুম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের) 
উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে ।”**২ 
Al MEH CEA EM n/a 


5৬7৯ ১৮০১7৬; 0x74 Ul 2 Srl) Bs Sr adh J 
ade 2 di 2h 

৯/২১৬ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রকৃত 


মুসলিম সেই, যার জিভ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ 


2? সহীহুল বুখারী ২৪৪৯, ৬৫৩৪, আহমাদ ৯৩৩২, ১০১৯৫ 
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থাকে৷ আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীনের খাতিরে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই, 
যে আল্লাহ যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ 
করে।”*** 
HIE 5 BE A IE SE: JE wie dhl go) LE NWN 
LEG a S52 ASIEN SB Fh BG 5 TG SG ESS 
OS ls: VES LLE 
১০/২১৭ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামানের জন্য 
একটি লোক নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরাহ বলা হত। সে মারা 
গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সে 
জাহান্নামী” অতঃপর (এ কথা শুনে) সাহাবীগণ তাকে দেখতে 
গেলেন (ব্যাপার কী?) সুতরাং তাঁরা একটি আংরাখা (বুক-খোলা লঙ্কা 
ও ঢিলা জামা) পেলেন, সেটি সে (গনীমতের মাল থেকে) চুরি করে 
নিয়েছিল 
5216 ws dil go SE 2 EE HES Gf IEG SWAIN 
LNG SHUN SE BY 5 GELS SUNS) 1d 
AZ 58s GIA 5 BU BS p72 DIN Ge Te AE Gl 


“9 সহীহুল বুখারী ১০, ৬৪৮৪, মুসলিম ৪০, নাসায়ী ৪৯৯৬, আবূ দাউদ ২৪৮১, আহমাদ ৬৪৫১, 
৬৪৭৮, ৬৭১৪, ৬৭৫৩, ৬৭৬৭, ৬৭৭৪, ৬৭৯৬, দারেমী ২৭১৬ 
24 সহীহুল বুখারী ৩০৭৪, ইবনু মাজাহ ২৮৪৯, আহমাদ ৬৪৫৭ 
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Al: Cl ue 55 tk Gf OUALG SSE GY SN GE L555 GAG 
23115 dh SE aml HE LL BEE ES SSIS les 


AAT LRA ES AA HALT AR RE SHAE 
Ls Se SSS oA, 0: see lS A SH: Ys 


54 6% SU :06. GF: Oe 4 2h JE. aml Fi He SI 
08a phe iS BEE BS ESS AEA 25, Bol: tee 
PERS Sill ১ 5:06. F: ie ol PS A) 
SEG US SE GEL BG Le HS HF SS 
eS SES Gas ae 5 BN LEI HE UB ES 
FISTS 2 es PB SIDS A Nin D6, 
5:0 ¢ EA HYNES dp: IES dss AS Yd 
Ale SE Gl 4h HE 

১১/২১৮ ৷ আবু বাক্রাহ নুফাই ইবনুল হারেস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় 
যামানা (কাল) নিজের এ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তা‘আলা 
আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ দুনিয়া সৃষ্টি করার 
সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন 
অবস্থায় ফিরে এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মত 
মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল তা এখন থেকে শেষ করে দেওয়া 
হল ।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস । 
তিনটি পরস্পরঃ যুল ক্কা‘দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররাম । আর (চতুর্থ 
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হল) মুদ্বার গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শা‘বান এর মধ্যে রয়েছে। 
এটা কোন্‌ মাস?” আমরা বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক 
জ্ঞাত” অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা 
ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম 
বলবেন। তিনি বললেন, “এটা যুল-হিজ্জাহ নয় কি?” আমরা 
বললাম, ‘অবশ্যই " অতঃপর তিনি বললেন, “এটা কোন্‌ শহর?” 
আমরা বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত” অতঃপর 
তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, 
তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন তিনি বললেন, 
“এ শহর (মক্কা) নয় কি?” আমরা বললাম, ‘অবশ্যই’ তিনি 
সর্বাধিক জ্ঞাত" অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, 
তিনি হয়তো এর অন্য নাম বলবেন অতঃপর তিনি বললেন, “এটা 
কি কুরবানীর দিন নয়?” আমরা বললাম, ‘অবশ্যই ” অতঃপর তিনি 
বললেন, “নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের 
সম্ভম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম (ও সম্মানীয়) 
যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ শহরে এবং 
তোমাদের এ মাসে রয়েছে৷ শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের 
সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং তোমরা আমার পর এমন 
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কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। 
শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে 
দেয় ৷ কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে 
পারে।” অবশেষে তিনি বললেন, “সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে 
দিলাম?” আমরা বললাম, ‘হ্যাঁ’ তিনি বললেন, “হে আল্লাহ! তুমি 
সাক্ষী থাক ।”২*€ 

J5 8: ac dhl SS) SEES sa 3 583.0048 
SEE Hl CE3 I aioe sd pl BE EEE 2:00 BY dl 


FA 


SL: ¢ IS GS CE SE Sly: 5 SEED al 545 
sly SG 2 in 
১২/২১৯। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে সা'লাবা হারেসী 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খেয়ে কোন 
মুসলিমর হক মেরে নেবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম 
ওয়াজেব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন ।” একটি লোক বলল, 
‘যদি তা নগণ্য জিনিস হয় হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন, 
“যদিও তা পিল্পু গাছের একটি ডালও হয়।”*** 


215 সহীহুল বুখারী ৩১৯৭, ৬৭, ১০৫, ১৭৪১, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮, ৭88৭, মুসলিম ১৬৭৯, 
ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, ১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দারেমী ১৯১৬ 

*16 মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৭৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৫, 
দারেমী ২৬০৩ 
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HE MIS cam: Si aie Dl SS) HE EE IH ONY 
JE SE 5 SUE CHS. UME Boos EE HUE 
GIB dRTIK UB Ss IT 5 AHEAD SL 
15S, 15S J Geos due DS gh dE ALE EE Fall I 
Gl aps A LD JE BLE 4: SA Gn 
PEPE HE EE VES 
১৩/২২০ ৷ আদী ইবনে আমীরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, 
অতঃপর সে আমাদের কাছে সুঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিম্বা 
কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। 
কিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে।” এ কথা শুনে 
আনসারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন 
আমি তাকে (এখন) দেখছি তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন) তা 
আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন’ তিনি বললেন, “তোমার কি 
হয়েছে?” সে বলল, ‘আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে 
শুনলাম” তিনি বললেন, “আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা 
কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যেন অন্প-বেশী (সমস্ত মাল) আমার 
কাছে নিয়ে আসে । অতঃপর তা হতে তাকে যতটা দেওয়া হবে, 
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তাইই সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে তাকে বিরত রাখা হবে, সেতা 
থেকে বিরত থাকবে ।”২* 
Bet SE UJ: JE cae dhl 2) PEE op FE 65 SOE 
LSS Sag ODL) Sag SN: Us BE Al pl Ss 55 JS 
B55 S813 6 BOE Ys LAID Lg DL: ls ay Ge 
ly cE 51 
১৪/২২১ ৷ উমার ইবনে খাত্ববাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
খাইবারের যুদ্ধ হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
কিছু সাহাবী এসে বললেন, ‘অমুক অমুক শহীদ হয়েছে” অতঃপর 
তাঁরা একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, 
‘অমুক শহীদ।’ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“কখনোই না। সে (গনীমতের) মাল থেকে একটি চাদর অথবা 
আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) চুরি করেছিল, সে জন্য 
আমি তাকে জাহান্নামে দেখলাম ।৷”*** 
DIS cr ‘SV 5D ক ৯ ৯৮ 565 31565 (৫৫/১০ 
J55 dt SEY dl dad SULT BS gd FEL: 
al fm B LS CY ESB dl 5G: TE 5 FE UES 
Dl jn GS ESS ILS HE MIS TIE SUES 56 ES 
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মুসলিম ১৮৩৩, আবূ দাউদ ৩৫৮১, আহমাদ ১৭২৬৪ 
+৪ মুসলিম ১১৪, তিরমিযী ১৫৭৪, আহমাদ ২০৩,৩৩০, দারেমী ২৪৮৯ 
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El 


¢ ELS LSE dl ILS TE ad Hk i il BS SS; 
BILLS LIES GUS SE El all Ja B LB BLE: dE 
ale hrs SEES GL Ht Le i DS Bl i 
; ol SYS J IE PSL 

১৫/২২২ । আবূ ক্কাতাদাহ হারেস ইবনে রিবয়ী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন । অতঃপর তাঁদের জন্য 
বর্ণনা করলেন যে, “আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল” এ শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে 
বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে 
হত্যা করে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে 
দেওয়া হবে?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বললেন, “হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর 
কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে 
খুন হও, তাহলে ৷” পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “তুমি কি যেন বললে?” সে বলল, ‘আপনি বলুন, যদি 
আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি 
মোচন করে দেওয়া হবে?’ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর 
কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে 
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(খুন হও, তাহলে) ৷ কিন্তু খণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল 
আলাইহিস সালাম আমাকে এ কথা বললেন ।”*২২১ 
UE BE Ml ds Sf: ac Dl s0) 5h al 583 Y/N 
SB EEN, IN LCS AA: ius SALI G35 
IEE, Sy IE pres US GLANS SU Sl G2 
be 8 Ed SR G70 15 BS DEL, AS de KT dis SS, 
Sle G S23 TE SS SIG I sls bp Sy Ss 
dl ONG EB ES le ESBS ALES bo 
১৬/২২৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?” তাঁরা বললেন, ‘আমাদের মধ্যে 
নিঃস্ব এ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোনো আসবাব- 
পত্র নেই ৷’ তিনি বললেন, “আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব 
তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের 
(নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় 
আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ 
আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে কারো 
রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ 


*19 মুসলিম ১৮৮৫, তিরমিযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৬, ৩১৫৭, ৩১৫৮, আহমাদ ২২০৩৬, ২২০৭৯, 
২২১২০,মুওয়াত্তা মালেক ১০০৩, দারেমী ২৪১২ 
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(অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে 
তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি 
অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে 
তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর 
তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”*২২০ 
Ll 5h 06 BF dl Ts Sf: Ge dl G5 HL i 58 STN 
Se bs 4 ES SG as 545 L851 lL 55 Gi 
4s $2.00 
১৭/২২৪ উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি তো একজন 
মানুষ । আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট 
আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক 
বাকপটু । আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। 
সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভায়ের হক তার জন্য 
কেটে দিই ।”*২২ 


2% মুসলিম ২৫৮১, তিরমিযী ২৪১৮, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২০৯, ৮৬২৫ 
*%! সহীহুল বুখারী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫, মুসলিম ১৭১৩, নাসায়ী ৫৪০১, 
আবু দাউদ ৩৫৮৩, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, আহমাদ ২৫৯৫২, ২৬০৭৮, ২৬০৮৬, ২৬১৭৭ 
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BE dl IS TE: IE ULE GS FE pl 55 STOPA 
Selly LE SL SU E22 be FS STG 
১৮/২২৫ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের 
প্রশস্ততায় থাকে; যতক্ষণ না সে অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত হয়।”*২২ 
dhl G25 5 fl &ড LSS re 1S 585 oN 
MIG SISSIES IE Sh J BE BTS Lat SIG Ub 
Sed Llp 38 IE 5 
১৯/২২৬ ৷ হামযাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর স্ত্রী খাওলাহ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “কিছু 
লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বণ্টন করবে সুতরাং তাদের জন্য 
কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।”*২ 


ALG Ley IG Get OUSE p55 SG -0v 
পরিচ্ছেদ - ২৭ : মুসলিমদের মান-মর্যাদার প্রতি শদ্ধা- 


*%? (অৰ্থাৎ, খুন করলে দ্বীন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং খুনী কুফরীর নিকটবর্তী হয়ে যায়৷) সহীহুল বুখারী 
৬৮৬২, ৬৮৬৩, আহমাদ ৫৬৪৮ 
2% সহীহুল বুখারী ৩১১৮, তিরমিযী ২৩৭০, আহমাদ ২৬৫১৪, ২৬৫৮৩, ২৬৭৭২ 
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প্রদর্শন ও তাদের অধিকার-রক্ষা এবং তাদের প্রতি 
দয়া-দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[re 85 He ATE 6 HSE ES 5} 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 
তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম ।” (সূরা হাজ্ব ৩০ 
আয়াত) 
আরো বলেন, 
[re A S55 2 CY A Gs EGS 55) 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 
এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ ৷” (সুরা হাজ্ধ ৩২ 
আয়াত) 
তিনি বলেন, 
[c\0 sl All {© Seal 52 DIET I BSUS 5255 
অর্থাৎ “বিশ্বাসীদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ” 
(হিজর ৮৮আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
55 LE SU JE ISG NT G23 FS I UE JE 
[Ye sSU EF SEE TCHSG Ws 
অর্থাৎ “যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ 
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করার দণ্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর 
সকল মানুষকেই হত্যা করল । আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে 
যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।” (সূরা মায়েদাহ ৩২ 
আয়াত) 

{ a 
ih BE dl L5G: IE wie Dl G2) S22 Bl 585 .0VD\ 


2 


bE BEL awl SS Dy lens Lins LE ILE 
১/২২৭ । আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক মু'মিন অপর 
মু’মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে 
মজবূত করে রাখে।” তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক 
হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন৷*** 
MEER ba 5098 S52 GABE dbl dS JE: JG LEG cca 
ls de YS Faia DA 5 Lg Be 
lS SES gis bs ll 2 
২/২২৮ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 


তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের কোনো মসজিদ অথবা কোনো বাজারের 


| 


*% সহীহুল বুখারী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৫, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসলিম ২৫৮৫, ২৬৮৭, তিরমিযী 
১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবূ দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭ 
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তার ফলাকে ধরে নেওয়া । যাতে কোনো মুসলিম তার দ্বারা কোনো 
প্রকার কষ্ট না পায়।” (বুখারী ও মলনসলিম) *** 
BE dl L235 IE: JE EE dl G25 245 3 IAA IES 0VY 


le SE AH Hl; BIBL D FS at 
৩/২২৯ নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মু'মিনদের 
একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) 
দেহের মত ৷ যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য 
সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।” (বৃখারী ও মুসলিম)'** 
ES GE Ll TS: JE case dl 2) ERA BSE cet 
A 2 E JA ELINM IG AE SEIS; bE G5 
EFT SFY SIG YE BIL DET Slits ES 


৪/২৩০ ৷ আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-কে চুমু দিলেন এ সময় তাঁর নিকট আক্করা* 


*%5 সহীহুল বুখারী ৪৫২, ৭০৭৫, মুসলিম ২৬৫১, আবূ দাউদ ২৫২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৮ 
2% সহীহুল বুখারী ৬০১১, মুসলিম ২৫৮৬, আহমাদ ১৭৮৯১, ১৭৯০৭, ১৯৯২৬, ১৭৯৪৯, ১৭৯৬৫ 
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ইবন হাবেস বসা ছিলেন। আক্করা* বললেন, ‘আমার দশটি ছেলে 
আছে, আমি তাদের কাউকেই কোনোদিন চুমু দেইনি ৷’ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, “যে দয়া করে না, 
তার প্রতি দয়া করা হয় না।” (বৃখারী ও মুসলিম)'** 
BE SENN Ss Pb FS : LIE GE Al 25 LSE 585 cre 
LG hls EST: Gass EEE Il: LES BE dhl 5 
CRIM sb ba EB GE SLAG YE dd IEEE 
৫/২৩১ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
কিছু বেদুঈন লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে বলল, ‘আপনারা কি আপনাদের শিশু-সন্তানদেরকে চুমু 
দিয়ে থাকেন?’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হ্যাঁ।” 
তারা বলল, ‘কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দেই না ' রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ যদি তোমাদের 
অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার মালিক করে 
দিতে পারি?” (বুখারী ও মুসলিম) '** 


FE ld JE: IG cnc dil 2) DAE pF 3 STN 


“7 সহীহুল বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ২৩১৮, তিরমিযী ১৯১১, আবূ দাউদ ৫২১৮, আহমাদ ৭০৮১, 
৭২৪৭, ৭৫৯২, ১০২৯৫ 
?% সহীহুল বুখারী ৫৯৯৮, মুসলিম ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৫, আহমাদ ২৩৭৭০, ২৩৮৮৭ 
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le EEL MULES SY SENSIS Sn 
৬/২৩২ জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া 
করবেন না৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 
Lo 13) :00 BE TLS Sf : ae Dl SS) 5h 3 583 -CYYIN 
৭/২৩৩ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ 
যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। 
কারণ তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে । আর যখন 
কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে” 


(রৃখারী ও মুসলিম) ** 

< YE dhl U5 BE BL: LIE CE Al co25 LSE 65 VHA 

He gle B55 Ala Fa MLAS ts JAMEL 5 fal 
le 


*% সহীহুল বুখারী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসলিম ২৩১৯, তিরমিযী ১৯২২, আহমাদ ১৮৭০৭, ১৮৭২১, 
১৮৭৫৬, ১৮৭৭৭ 
?% সহীহুল বুখারী ৭০৩, মুসলিম ৪৬৭, তিরমিযী ২৩৬, নাসায়ী ৮২৩, আবূ দাউদ ৭৯৪, ৭৯৫, 
আহমাদ ৭৬১১, ২৭৪৪০, ৮৮৬০, ৯৭৪৯, ৯৯৩৩, ১০১৪৪, ১০৫৫৫ 
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৮/২৩৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো 
(নফল) আমল করতে পছন্দ করা সত্বেও এই ভয়ে ছেড়ে দিতেন 
যে, লোকেরা তা আমল করবে এবং তার ফলে তাদের উপর তা 
ফরয করে দেওয়া হবে (বৃখারী ও মুসলিম) ** 

25 Joy 0 HE LANA: SIG GE il G25 Ci .cv0/a 

YE EY AAEE SS Gp JE ¢ ol BS: ES 

AE SZ EY 

৯/২৩৫ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে দয়াপূর্বক 
‘সওমে ওয়িসাল’ (বিনা ইফতারে একটানা রোযা) রাখতে নিষেধ 
করেছেন তাঁরা বললেন, “আপনি তো ‘সওমে ওয়িসাল’ রাখছেন?” 
তিনি বললেন, “আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো আমার 
প্রতিপালক রাতে পানাহার করান” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 

অর্থাৎ পানাহারকারীর মত শক্তি দান করেন। 

125 J :06 we dl sD SS FD HSEE al 589 VN 
Cl HE El Us Jl ঠা 55 Dal iS Sh BE dl 


“1! সহীহুল বুখারী ১১২৮, ১১৭৭, মুসলিম ৭১৮, আবূ দাউদ ১২৯২, ১২৯৩, আহমাদ ২৩৫৩৬, 
২৪০৩০, ২৪০৩৮, ২৪৮২২, ২৪৮৩৫, ২৪৮৫৭, ২৪৯১৬ 
+ সহীহুল বুখারী ১৯৬৪, মুসলিম ১১০৫, আহমাদ ২৪০৬৫, ২৪১০৩, ২৪৪২৪, ২৫৫২৩, ২৫৬৭৯ 
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ঠি CA 


sll, wl BLA IS S530 

১০/২৩৬ ৷ আবু কাতাদাহ্‌ হারেস ইবনে রিব'য়ী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। 
অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি । ফলে আমি তার মায়ের 
কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে করে নামায সংক্ষিপ্ত করি।” (বুখারী) ** 


abl es I: I wc al sD Ml AE op PE 589 YY 


25 bs MULES SS dl 3 SHE EDS Po 
18 54433 BLES ESS 0 S35 be LES LG BB 
el EE 
১১/২৩৭ ৷ জুন্দুব ইবনে আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
ফজরের নামায (জামা‘আতে) পড়ল, সে আল্লাহর যিম্মাদারীতে চলে 
এল ৷ সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তার যিম্মার কিছু দাবী 
না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর যিম্মার কিছু দাবী 
করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন ৷” (মুসলিম) ** 
(বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে, সে আল্লাহর যিম্মাদারীতে ৷ 


5 সহীহুল বুখারী ৭০৭, ৮৬৮, নাসায়ী ৮২৫, আবূ দাউদ ৭৮৯, ইবনু মাজাহ ৯৯১, আহমাদ ২৩০৯৬ 
+ মুসলিম ৬৫৭১, তিরমিযী ২২২, নাসায়ী ৮২৫, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫ 
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সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র; তার সাথে সম্মানের সাথে ব্যবহার 
কর) 
Mal IE GE LT 5 SE ULE UGH FE PE STAINS 
SALAS ES GIA TASS Vell 
2% be 55 ee SEDER ES ed GE EB 5 SF 
১২/২৩৮ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম 
মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে 
অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন 
পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন । যে ব্যক্তি কোনো 
মুসলিমের কোনো এক বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের 
দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে 
ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ক্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে 
তার দোষ-ক্রটি গোপন করবেন” (বৃখারী, মুসলিম) ** 
HE dl 5 JE: IE ac dl s0) 5h a 583 YAN 
LEANN UE LEB IES 
ELE SLM ssl i CL SEN ALS IU LS5s PTS 
Ams E2420 :083 gill cdl 


25 সহীহুল বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ২৫৮০, তিরমিযী ১৪২৬, নাসায়ী ৪৮৯৩, আহমাদ ৫৩৩৪, ৫৬১৪ 
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১৩/২৩৯ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম 
মুসলিমের ভাই । সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা 
বলবে না (বা মিথ্যাবাদী ভাববে না), তার সাহায্য না করে তাকে 
অসহায় ছেড়ে দেবে না। এক মুসলিমের মর্যাদা, মাল ও খুন অপর 
মুসলিমের জন্য হারাম । তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতা এখানে 
(অন্তরে) রয়েছে। কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করাটাই একটি 
মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট ৷” (তিরমিযী; হাসান সুতে) ** 

JG ASG YG ULE YB al d25 I: JE LES tpt 

dl SUS 185 5 5 BLS LG YG HIG YG Aphis 

- Ch SHENAE YG BE VG ALES: LN TN GES 

LAINE LE BLN es ts Al i - BF EH a dS 
lett b585 BUG DSA I FS 

১৪/২৪০ ৷ উক্ত বর্ণনাকারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে 
জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ো না, একে 
অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ 
ফিরায়ো না এবং একে অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার প্রস্তাবের 


2% মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১৯২৭ 
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উপর কেনা-বেচা করো না । আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই- 
ভাই হয়ে যাও ৷ মুসলিম মুসলিমের ভাই । সে তার প্রতি যুলুম করবে 
না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে 
না। তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতা এখানে (অন্তরে) রয়েছে। 
(তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন ৷) 
কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য 
যথেষ্ট । প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর 
মুসলিমের উপর হারাম ৷” (মনসলিম) *** 
SS be 1:00 HE AE x0 dl) A585 tM 
SE SE ald CL USN 4 SE 
১৬/২৪১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) 
মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই 
পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” (বৃখারী ও মুসলিম) 


UE IE Li HE dl dL IE: IE dE; ccf 


2% সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, ২৫৬৩, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, 
৪8৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪ 
আহমাদ ৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, ২৭৩৩৪, ৮২৯৯, ২৭৪৮৮,মুওয়াত্তা মালেক ১৩৯১, ১৬৮৪ 

*% সহীহুল বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, 
আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১২৯৯৪, দারেমী ২৭৪০ 
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LAR 


Ue SK SL HCAS SE BLS hl 25 G: J TEL 
sls) Gas BS 5% cl SE Eo 2): 56 253 LS 
so 
১৭/২৪২ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমার ভাইকে 
সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত ৷” তিনি (আনাস 
সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে 
সাহায্য করব?’ তিনি বললেন, “তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা 
দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে” (বুখারী) ** 

FIG BE dl Ts Bf: ae dhl so, a SE SHV 
EG BEES ABLES BANG: OF MN El 
AE BEL (mb Lid y S353 

HE LIED BE LMF LIME SB 
LES Al Tost LEE Bly A aL IEA del IES 


2 % 
ET SAE S48 EEE TCE 


dail SU al 2A; 
১৮/২৪৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুসলিমের উপর 


29 সহীহুল বুখারী ৬৯৫২, ২৪৪৩, ২৪৪৪, তিরমিযী ২২৫৫, আহমাদ ১১৫৩৮, ১২৬৬৬ 
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মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছেঃ (১) সালামের জবাব দেওয়া, (২) 
রোগীকে দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, (8) 
দাওয়াত গ্রহণ করা এবং (৫) কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া ৷” 
(বুখারী ও মনসলিম) 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুসলিমের উপর মুসলিমের 
অধিকার ছয়টিঃ তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দাও, 
সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত গ্রহণ কর, সে তোমার 
কাছে উপদেশ চাইলে তুমি তাকে উপদেশ দাও, সে হাঁচি দিয়ে 
‘আলহামদু লিল্লাহ’ বললে তার জবাব দাও, সে অসুস্থ হলে তাকে 
দেখতে যাও এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ কর ।” 
a ও মুসলিম) *** 

AE JE ee dh 5 Ey ABUSE al 583 ttf 
SUZ ES api Ss 5: 5 ৬57৭ lds 
LS FUN IEG el 55, al NG él a2 
BAAS LDL Sr SS AE Sls 55 58 GE DY 

46 SE. EIN GFE 2A 2d S83 GH 85 4 

১৯/২৪৪ ৷ আবু ‘উমারাহ বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি 


*% সহীহুল বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২, তিরমিযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৫০৩০, ইবনু 
মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ ২৭৫১১, ১০৫৮৩ 
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কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ 
করেছেন । তিনি রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, 
কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথকারীর শপথ রক্ষা করতে, 
নিপীড়িতদের সাহায্য করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে এবং কেউ 
দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি 
আমাদেরকে সোনার আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, 
রেশমের জিনপোশ, কাস্সী, ইস্তাবরাক ও দীবাজ (সর্বপ্রকার রেশমী 
পোশাক) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
LA ELL LE SG Hel S03 2 DU tA 
527° 
পরিচ্ছেদ - ২৮ : মুসলিমদের দোষ-ক্রটি গোপন রাখা 
জরুরী 


এবং বিনা প্রয়োজনে তা প্রচার করা নিষিদ্ধ 

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
Sl Se lar ol 3 oi 3 06% dy 
ঠা 


ওঁ 


[১৭ SAM 5S 5 


* সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৫৭, ৫৬৩৫, ৫৬৫০,৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, 
৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ 
২১১৫, আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০ 
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অর্থাৎ “যারা মু’মিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে 
তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।” (সুরা 
নুর ১৯ আয়াত) 
LE HSI Y IE BE Al 5 ws dhl 2) 258 E 585 tol) 

ly ACD BGS NGG 

১/২৪৫ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে দুনিয়াতে কোনো বান্দার 
দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ 
গোপন রাখবেন” (সলসলিম) ** 
YG sl Fidos 8 dl Is Lasd: IG die cvs 
15 Ee ELE Jb B29 FS BAG G2 IG pil 
BLS SU 35 A385 US El ELE BT: dhl ale dB 

২/২৪৬ ৷ উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে পাপ-প্রকাশকারী ব্যতীত । আর এক 
প্রকার প্রকাশ এই যে, কোনে ব্যক্তি রাতে কোনো পাপকাজ করে, 
যা আল্লাহ গোপন রাখেন কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, ‘হে 
অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি ।’ অথচ সে এমন 


*12 মুসলিম ২৫৯০, আহমাদ ২৭৪৮৪, ৮৯৯৫ 
320 


অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যে, আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত 
রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা 
খুলে ফেলে!” HL ও মলনসলিম) ** 
BAGS GU) Se oss bp UE BE 2° oy ive 
SUES YG SLVAS Lin BEE SS YG da 
HE SES UAE be HG 35 a BONS 
৩/২৪৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(কোরো) দাসী যখন 
ব্যভিচার করে আর তা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে 
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। 
অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তাহলে সে যেন তাকে 
শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং তিরস্কার না করে। 
বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়৷” (বুখারী ও ও মুসলিম) ** 


নলতশ ওৰ 


Jey bh JE dE 545 fn GG: UES RINE 
E731. 4+ 54; ahi Dll 35 DLN: 2 R 


SUE al ins Y ASK 185 YE al BSS: EAU 


*3 সহীহুল বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ২৯৯০ 
+4 সহীহুল বুখারী ২১৫২, ২১৫৪, ২২৩৩, ২২৩৪, ২৫৫৬, ৬৮৩৮, ৬৮৩৯, মুসলিম ১৭০৩, ১৭০৪, 
তিরমিযী ১৪৩৩, ১৪৪০, আবূ দাউদ ৪৪৬৯, ৪৪৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৬৫, আহমাদ ৭৩৪৭, ৮৬৬৯, 
৯১৭৪, ১০০৩৩, ১৬৫৯৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৫৬৪, দারেমী ২৩২৬ 
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Dll, 
8৪/২৪৮ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, (একদা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক 
মাতালকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে প্রহার করার আদেশ 
কেউ তাকে হাত দ্বারা, কেউ জুতা দ্বারা এবং কেউ বা কাপড় দ্বারা 
প্রহার করল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, 
‘আল্লাহ তোকে লাঞ্চিত করুক ৷’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এরূপ বলো না; তার বিরুদ্ধে শয়তানের 
সাহায্যকারী হয়ো না।” (বুখারী) ** 


Sl ESS BS LU 8 
পরিচ্ছেদ - ২৯ : মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার 
গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[vv il (S23 LS GETS) 
অর্থাৎ “উত্তম কাজ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।” 
(সুরা হাজ্জ ৭৭ আয়াত) 


25 সহীহুল বুখারী ৬৭৭৭, ৬৭৮১, আবূ দাউদ ৪৪৭৭, আহমাদ ৭৯২৬ 
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Ml 06 BE lL 25 BH: UE dl 5 AE pl GE SEV 
SBE al EE BIE GALLI LSND 
25 be LE ee LE MER EK AS LE EB 5 Fb 
le SE ILD Gy BUGS LS Fo S25 CD 
১/২৪৯ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম 
মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে 
অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না । যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন 
পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন যে ব্যক্তি কোন 
মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন 
তার বনু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি 
কোন মুসলিমের দোষ-ক্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার 
দোষ-ক্ৰটি গোপন করবেন ৷” (বৃখারী, মুসলিম) ** 
SEI L200 BE SHE wie dil SS) 23 Bl G83 048 
IMSL TIAA CIAL ot 
DAE 4G 5 BE SLANE UAE ddl S33 CH 


PE - 
কাটি 


cs SH EGG. TRI EIT ls 3 rs 


*16 সহীহুল বুখারী ২৪৪২, ৬৯৫১, মুসলিম ২৫৮০, তিরমিযী ১৪২৬, আবূ দাউদ ৪৮৯৩, আহমাদ 
৭৯২৬ 
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He 5 J EE BIE; hl SG JES Dl S75 tn 
is Sd AB ESS as dF EEE LSA 
Lol SEALE IE 

২/২৫০ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের 
দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে 
ব্যক্তি কোনো খণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, 
আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন আর যতক্ষণ 
আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন। যে ব্যক্তি এমন পথে 
চলে--যাতে সে (দ্বীনী) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ 
জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর যখনই কোনো সম্প্রদায় 
আল্লাহর কোনো এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে 
ও নিজেদের মধ্যে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) 
তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত 
আচ্ছাদিত করে নেয়, ফিরিণ্তা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ 
তাঁর নিকটবর্তী (ফিরিপ্তা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। 
আর যাকে তার আমল পশ্চাদগামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ 
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করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না৷” (সনসলিম) *** 


Fd 
PAE 


isi) ob -r. 
পরিচ্ছেদ - ৩০ : সুপারিশ করা 
আল্লাহ বলেন, 
[Ae {EG Lai A iS ELS GE EES 4 
অর্থাৎ “কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার 
অংশ থাকবে” (সুরা নিসা ৮৫ আয়াত) 
BE 45 SE: JE wie dl So) EAN Sp Bf S83 SON) 
El 25 FF RLM IES SUL LE FS bw 
GE aly by HE SE isl 25 UY 
১/২৫১ আবু মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলেন, যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোন প্রয়োজন প্রার্থী 
আসত, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, “(এর 
জন্য) তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। 
আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীর যবানে যা পছন্দ করেন, তা 
ফায়সালা করে দেন” (বৃখারী ও মুসলিম) '” 


* মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু 
মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪ 
+ সহীহুল বুখারী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৬, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসলিম ২৫৮৫, ২৬২৭, তিরমিযী 
১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবূ দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭ 
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অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা ইচ্ছা করেন (তা ফায়সালা করে 
দেন) 
JEG 359 27 £33 3 UE UM GSS LE pl 583 0008 
al 3h de SAE DIL CG: SID aa2ly 3 HE LAN 

Sed. 44 NY: ib 

২/২৫২ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বারীরাহ ও 
তার স্বামীর (বিচ্ছেদের) ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে বললেন, “তুমি যদি তার 
কাছে ফিরে যেতে (তাহলে ভাল হত)!” সে বলল, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “(না ৷) 
আমি (কেবলমাত্র) সুপারিশ করছি।” সে বলল, “(তাহলে) তার 
আমার কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী) ** 


EG 2৩১। LU-r) 
পরিচ্ছেদ - ৩১: (বিবাদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও 
সন্ধি) করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


HEA BA Ba AGN 5 AE IFS Noy 


24 সহীহুল বুখারী ৫২৮৩, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, তিরমিযী ১১৫৬, নাসায়ী ৫৪১৭, ২২৩১ 
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[ME ss 08 

অর্থাৎ “তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, 

তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি 

স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে” (সরা নিসা ১১৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 

NAMA SE ly 
অর্থাৎ “বস্তুতঃ আপোস করা অতি উত্তম” (৫ ১২৮ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 

[NN (Ls SB LLL BEG 3 
অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নিজেদের 
মধ্যে সন্তাব স্থাপন কর।” (সুরা আনফাল ১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[ola (IE SE ELSES SLIT CS 3 
অর্থাৎ “সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা 
তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর।” (সুরা হহুরাত ১০ 
আয়াত) 
SI BBE sl 25 IE: TE ce dl 2) 5h Gf SE cov 
ALS ENG J5: Slad LLS pgs BBLS alo pl Gs 
LA SIS EE ET BS NE Lo os SI Sis 


(Ed 55 i, Ss Ss ঠ) [FEE 53s j=, EEE ik) 


A 
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le 2 SS Sl 
১/২৫৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় 
হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় 
একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ 
করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে 
দেওয়াটাও সাদকাহ, কোনো মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো 
অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, 
ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ 
সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও 
সাদকাহ ৷” (বৃখারী-মনসলিম) ** 
{SG AGE all G25 Bad Gl op EE Ss A BT O63 ‘cot/0 
EE Sl GG ES G3 SUSY SD dE BE dl I Emm 
LE Co seh 3 AE LO: SIG SSE) pl BI G5 
FI E255 0 HS CDG SAGE S36 3 YL 0 
E35 HN Sass fl 
২/২৫৪ উম্মে কুলসুম বিন্তে উক্কবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা 


25 সহীহুল বুখারী ২৭০৭,২৮৯১, ২৯৮৯, মুসলিম ১০০৯, আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪ 
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ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের 
মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় 
অথবা ভাল কথা বলে (বৃখারী ও ম্ল্সলিম) ** 

মুসলিমের এক বর্ণনায়” বর্ধিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম 
ওয়াসাল্লাম-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে 
শুনেছিঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় 
এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায় 
S52 HE dl dr 2: Sb ACE hl G৯5 iC 85 .too/r 
GE BBG ANSI USING CEA AE Sb ee 
SE CST OS ET dhl doe GU: TG af Baal KEI al 

৩/২৫৫ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার নিকট দু’জন বিবাদকারীর উচ্চ আওয়ায 
শুনতে পেলেন ৷ তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে কিছু ঝণ কমাবার 
এবং নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করছিল। আর খণদাতা 


*! সহীহুল বুখারী ১৬৯২, মুসলিম ২৬০৫, তিরমিযী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৪৯২০, ৪৯২১, আহমাদ 
২৬৭২৭, ২৬৭৩১ 

*% বস্তুত মুসলিমের হাদীসে এ অংশটুকু উম্মেকুলসূম থেকে বর্ণিত হয় নি। এটি বরং ইমাম 

যুহরীর বাণী । [সম্পাদক] 
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বলছিল, ‘আল্লাহর কসম! আমি (এটা) করব না৷’ অতঃপর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দু’'জনের কাছে বেরিয়ে এসে 
বললেন, “সে ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর উপর কসম খাচ্ছিল যে, সে 
ভাল কাজ (খণ কম এবং নম্বতা) করবে না?” সে বলল, ‘আমি, হে 
আল্লাহর রাসূল! (এখন) সে (খণ কম করা অথবা সময় নেওয়া) যা 
পছন্দ করবে, আমি তাতেই রাজি ৷’ (বৃখারী ও মনসলিম) *“* 
Sel 2) GIL Gnd bs de Ag GEG te 
dl J ES TE MES SE BE cp pt BS SLT BE 
ES GLEN GIS HE dl L245 Fad dE Al Ss Ct I 
53 dl Ts Sots UG: IE po Rl 
JRE ELS AAS: Ee ABNF NS HDA SS 3 
3 4 BE dl 5 5 ll HS HS = Hl ু, Lo 
2 = HSE Gill S LENSE LBM GHG IS G4) 
155 Bb El iil S SENSE BSL G LLY ao dil 
KOEHN cs Bl s2 SHEE Mdm 1G YE al 
43 BE dl IS FES LSS FE ES 805 SSE S55 hl 
LSS 2 ES GLEN TES 0 THE CD 
SE IU LN Gil 8 Gall SB SISTIDLDN S Eh 


5 সহীহুল বুখারী ২৭০৫, মুসলিম ১৫৫৭ 
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Jad Set: dh 2 SALLI BG dl SEL: Hiss 
HIE ar DI Sl Ge wh PSH MLL: ECG) 
BH dl I EH GS SEL LENE GIN FS LU i 

EE LEO 
‘আনহু কৰ্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমর ইবনে ‘আউফ গোত্রের 
TL SO 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে কিছু লোককে নিয়ে তাদের 
মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হলেন। 
সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেলেন। 
অপর দিকে নামাযের সময় হয়ে গেল । সুতরাং বিলাল রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকট এসে বললেন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেছেন। এদিকে 
নামাযেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি নামাযের লোকদের ইমামতি 
করবেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তুমি যদি চাও” অতঃপর বিলাল 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নামাযের ইকামত দিলেন এবং আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এগিয়ে গিয়ে (তাহরীমার) তকবীর বললেন এবং 
লোকেরাও তকবীর বলল ইতোমধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে (প্রথম) কাতারে 
এসে দঁড়ালেন । (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল । 
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তাকান না, কিন্তু লোকেদের অধিক মাত্রায় হাততালির কারণে তিনি 
তাকিয়ে দেখতে পেলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উপস্থিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 
হাতের ইশারায় (নিজের জায়গায় থাকতে) নির্দেশ দিলেন। আবু 
বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশং 
করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পিছনে ফিরে এসে 
কাতারে শামিল হলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সামনে গিয়ে লোকদের ইমামতি করলেন এবং নামায 
ব্যাপার যে, নামায অবস্থায় কিছু ঘটতে দেখে তোমরা হাততালি 
দিতে শুরু করলে? (জেনে রেখো, নামাযে) হাততালি দেওয়া তো 
মহিলাদের কর্তব্য। নামায অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন 
‘সুবহানাল্লাহ’ বলে । কারণ, এটা শুনলে কেউ তার দিকে ভ্রক্ষেপ না 
করে পারবে না। হে আবূ বকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, 
তখন ইমামতি করতে তোমার কিসের বাধা ছিল?” তিনি বললেন, 
‘আবু কুহাফার ছেলের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে লোকদের ইমামতি করবে’ (বুখারী 
ও মুসলিম) *** 


25 সহীহুল বুখারী ৬৮৪, ১২০১, ১২০৪, ১২১৮, ১২৩৪, ২৬৯০, ২৬৯৩, ৭১৯০, মুসলিম ৪২১, নাসায়ী 
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HE iG Seidl iiay J Lyre 
পরিচ্ছেদ - ৩২: দুর্বল, গরীব ও খ্যাতিহীন মুসলিমদের 
মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
BES bid e8 JL Ss AE LE 0 
[SAS {SI AT EE) 52 LE IEE S25 
অর্থাৎ “তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও 
করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক 
হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।” (সুরা কাহফ ২৮ আয়াত) 
HE Bl L125 Last: IE ac dl G2 Fy op BE SE OV 
EN ah BS ALLE inh BT Um Ih do 
se SE SEL Bi FE Fr 0 plies 
১/২৫৭ ৷ হারেসাহ ইবনে অহাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন 


৭৮৪, ৭৯৩, ১১৮৩, ৫৪১৩ । 
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ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, 
তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা করে দেন। আমি তোমাদেরকে 
জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক 
রূঢ় সবভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি ।” (বৃখার মুসলিম) *“ 
54: db wie dhl SS) Gl cp 2 sit ERIN 
5:0 ar 55 SHE IE 5G 43 JE YE Al FS 
HRI ESI EL ICE YEE dl 5 gl Sl ts 
S 6 on 3 dl S25 LID OT 5 FE BE Hl dys SSCS 
CEE UES NE GALI Ss 5 NS MTS UG: SiGe 154 
BITS IEG BILITY HIG HG LINHA SLY 
AE SEL dS Pe BN sb 2 35 BE 
২/২৫৮ আবু আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট 
একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, “এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য 
কী?” সে বলল, ‘এ ব্যক্তি তো এক সম্তরান্ত পরিবারের লোক। 
আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে 
এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।’ তখন 


*5 সহীহুল বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 
আহমাদ ১৮২৫৩ । 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল । তিনি এঁ (উপবিষ্ট) 
লোকটিকে বললেন, “এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?” 
সে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এ তো একজন দরিদ্র মুসলিম । সে 
এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, 
কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোনো 
কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি এরূপ 
লোকদের চাইতে বহু উত্তম” (বুখারী, মনসলিম) ** 
06 8 5 58 ce Bl G2) Ey He GSE cco9fr 
21 SST SIG GUE GON LD S455) 
BAS ES EDL UES BU RE LS USS NLS G 
ly Ble BE SLY; 4 2 ws Sl I SE BG EU 3 
in 
৩/২৫৯ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “জান্নাত ও জাহান্নামের 
বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, ‘আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী 
লোকেরা’ আর জান্নাত বলল, ‘আমার ভিতরে দুর্বল ও দরিদ্র 
ব্যক্তিদের বসবাস ” অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে ফায়সালা 


256 সহীহুল বুখারী ৫০৯১, ৬৪৪৭,ইবনু মাজাহ ৪১২০ 
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করলেন যে, ‘তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার 
প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব । আর তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার 
দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই 
পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব ৷” (মুসলিম) 
SE Sh: 05 BE DJS oF cas dhl SS) IE ‘n/t 
le SEL LSS CLS DUIS SBT DUDES bl Gl F3 
৪/২৬০ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
সমানও ওজন হবে না” (বৃখারী ও ও মলনসলিম) *" 
31IES OE SEL LS LIE 552 Ga Sf: Ls cave 
5 46.51: dic iE I HE dl dA IE 
TS Uo BS IG 4 5 pA ls ESS AE 
PSY Jd LAE Sd Sele 
SE pgs Say ot 
EE OE একজন মহিলা 
অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


+? সহীহুল বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসলিম ২৮৪৬,২৮৪৭, তিরমিযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ 
৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৭২২৪, ১০২১০ । 
?5 সহীহুল বুখারী ৪৭২৯, মুসলিম ২৭৮৫। 
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ওয়াসাল্লাম তাকে (একদিন) দেখতে পেলেন না । সুতরাং তিনি তার 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, ‘সে মারা গেছে 
তিনি বললেন, “তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?” তাঁরা যেন 
তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, “আমাকে তার 
কবরটা দেখিয়ে দাও” সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন 
এবং তিনি তার উপর জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, 
“নিশ্চয় এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারময় । আর আল্লাহ 
তা'আলা তাদের জন্য আমার জানাযা পড়ার কারণে তা আলোময় 
করে দেন” (বৃখারাী ও মুসলিম) *** 
SNL ES FE EAA SBE 41 d25 IE: IE dig .cn10/1 
“ly 5 ALF 
৬/২৬২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বহু 
এমন লোকও আছে যার মাথা উঙ্কখু্ক ধুলোভরা, যাদেরকে দরজা 
থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট 
এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা 
পূর্ণ করে দেন” (মনসলিম) *"* 


“5 সহীহুল বুখারী ১৩৩৭, ৪৫৮, ৪৬০, মুসলিম ৯৫৬, আবূ দাউদ ৩২০৩, ইবনু মাজাহ ১৫২৭, আহমাদ 
৮৪২০, ৮৮০৪, ৯০১৯ 
2% মুসলিম ২৬২২, ২৮৫৪ 
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20 E Sahn: BE AF ws dl SS Gene NN 
SLE Gren 141 DES SUNS 2 DE BY LG 
E52 6 By UN ELS. 0 de 0 D০ 
AE SE UD 
৭/২৬৩ । উসামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
দাঁড়ালাম । অতঃপর দেখলাম যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের 
অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ । আর ধনবানদেরকে (তখনও 
হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য) 
জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে 
প্রবেশ করেছে তাদের বেশীর ভাগই নারীর দল (বৃখারী ও মুসলিম) 

SES J BE cA cas Dl SS) al ES N/A 
Lye 45 EFF 565 SF C2095 452 5 sae: BSG si) 
BIBER TAG LS EE GS IG iyo 550 
LS 35 SG IE LS. EAE 1০ IEG 355 4 
G2 58 LS SDS F LUIS SIS G1: JE EU: 
5 155 SIE EC: LIB TS 5 SS 


e 


26! সহীহুল বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ২৭৩৬, আহমাদ ২১২৭৫, ২১৩১৮ 
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53S Sarl 443 DIES BS EGY A: SIG SS 
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20213 8417 1-427 702767 $7০ FEAT 
CE 43: EU SIG LS ESS ils BP LS br ESL 
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E85: 0 a 5d ¢ dll 2: IE. Die SIG gl oie E55 
LHLY: I SH SPE GAIL AT LSE 
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1565 ow SEG BE EF BEC EB SSS: Ee 3 
A SSIES ob bs Bisel J: IE. RS be TGS TS SS 
SEIS IIH FSIS Sy Ss yo 
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dE SE Ee GT: SE 
৮/২৬৪ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (নবজাত শিশুদের মধ্যে) 
দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে; মারয়্যামের পুত্র ঈসা, আর 
(বনী ইস্রাঈলের) জুরাইজের (পবিত্রতার সাক্ষী) শিশু। জুরাইজ 
ইবাদতগুযার মানুষ ছিল এবং সে একটি উপাসনালয় (আশ্রম) 
বানিয়েছিল । একদা সে সেখানে নামায পড়ছিল । এমন সময় তার মা 
তার নিকট এসে তাকে ডাকলে সে (মনে মনে) বলল, ‘হে প্রভু! 
আমার মা ও আমার নামায (দুটিই গুরুত্বপূর্ণ; কোনটিকে প্রাধান্য 
দিই, তার সুমতি দাও)’ সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল । আর 
তার মা ফিরে গেল । পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় 
আবার তার মা এসে ডাক দিল, ‘জুরাইজ!’ সে (মনে মনে) বলল, 
‘হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)’ সুতরাং সে 
নামাযে মশগুল থাকল । তার পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা 
অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, ‘জুরাইজ!’ সে (মনে মনে) 
বলল, ‘হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)' 
সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল । তখন (তিন তিন দিন সাড়া না 
পেয়ে তার মা তাকে বদদো'আ দিয়ে) বলল, ‘হে আল্লাহ! বেশ্যাদের 
মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি ওর মরণ দিও না 
বনী ইসরাঈল জুরাইজ ও তার ইবাদতের কথা চর্চা করতে 
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লাগল । এক বেশ্যা মহিলা ছিল, যার দৃষ্টান্তমূলক রূপ-সৌন্দর্য ছিল। 
সে বলল, ‘তোমরা চাইলে আমি ওকে ফিতনায় ফেলতে পারি ৷' 
সুতরাং সে নিজেকে তার কাছে পেশ করল । কিন্তু জুরাইজ তার 
প্রতি ভ্রক্ষেপ করল না । পরিশেষে সে এক রাখালের কাছে এল, যে 
জুরাইজের আশ্রমে আশ্রয় নিত ৷ সে দেহ সমর্পণ করলে রাখাল তার 
সাথে ব্যভিচার করল এবং বেশ্যা তাতে গর্ভবতী হয়ে গেল । অতঃপর 
সে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করল, তখন (লোকেদের জিজ্ঞাসার উত্তরে) 
বলল, ‘এটি জুরাইজের সন্তান” সুতরাং লোকেরা জুরাইজের কাছে 
এসে তাকে আশ্রম হতে বেরিয়ে আসতে বলল । (সে বেরিয়ে এলে) 
তারা তার আশ্রম ভেঙ্গে দিল এবং তাকে মারতে লাগল জুরাইজ 
বলল, ‘ কী ব্যাপার তোমাদের? (এ শাস্তি কিসের?)’ লোকেরা বলল, 
‘তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তার ফলে সে সন্তান 
জন্ম দিয়েছে৷’ সে বলল, ‘সন্তানটি কোথায়?’ অতঃপর লোকেরা 
শিশুটিকে নিয়ে এলে সে বলল, ‘আমাকে নামায পড়তে দাও’ 
সুতরাং সে নামায পড়ে শিশুটির কাছে এসে তার পেটে খোঁচা মেরে 
জিজ্ঞাসা করল, ‘ওহে শিশু! তোমার পিতা কে?’ সে জবাব দিল, 
‘অমুক রাখাল’ অতএব লোকেরা (তাদের ভুল বুঝে এবং এই 
অলৌকিক ঘটনা দেখে) জুরাইজের কাছে এসে তাকে চুমা দিতে ও 
স্পর্শ করতে লাগল । তারা বলল, ‘আমরা তোমার আশ্রমকে স্বর্ণ 
দিয়ে বানিয়ে দেব’ সে বলল, ‘না, মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও, 
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যেমন পূর্বে ছিল’ সুতরাং তারা তাই করল । (তৃতীয় শিশুর ঘটনা 
হচ্ছে বনী ইস্রাঈলের) এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। 
এমন সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন 
পুরুষ চলে গেল । তার মা দো'আ করে বলল, ‘হে আল্লাহ! আমার 
ছেলেটিকে ওর মত করো শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে 
সেই আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ‘হে আল্লাহ আমাকে ওর 
মত করো না।॥ তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে 
চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো 
দেখতে পাচ্ছি । পুনরায় (তাদের) পাশ দিয়ে একটি দাসীকে লোকেরা 
মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল । তারা বলছিল, ‘তুই ব্যভিচার করেছিস, 
অকীল।' (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনিই ডউত্তম 
কর্মবিধায়ক ৷) তা দেখে মহিলাটি দো'আ করল, ‘হে আল্লাহ! তুমি 
আমার ছেলেকে ওর মত করো না’ ছেলেটি সাথে সাথে মায়ের দুধ 
ছেড়ে দাসীটির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর 
মত করো। অতঃপর মা-বেটায় কথোপকথন করল। মা বলল, 
‘একটি সুন্দর আকৃতির লোক পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! 
তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো । তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! 
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তুমি আমাকে ওর মত করো না । আবার ওরা এঁ দাসীকে নিয়ে পার 
হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো 
না। কিন্তু তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো! 
(এর কারণ কী?)’ শিশুটি বলল, “(তুমি বাহির দেখে বলেছ, আর 
আমি ভিতর দেখে বলেছি।) এ লোকটি স্বৈরাচারী, তাই আমি 
বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর এ 
দাসীটির জন্য ওরা বলছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস, 
অথচ ও এ সব কিছুই করেনি । তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে ওর মত করো (বুখারী) **২ 
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SUA dll FUG Sd esd ESL LU rr 
ত 255 Ls ESN 
পরিচ্ছেদ - ৩৩ : অনাথ-এতীম, কন্যা-সন্তান ও সমস্ত 
দুর্বল ও দরিদ্রের সঙ্গে নম্রতা, তাদের প্রতি দয়া ও 
তাদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করার গুরুত্ব 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

[v0 :2l lll {© Sail 52 DET I IEE BS; ) 
অর্থাৎ “মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ” 


2% সহীহুল বুখারী ৩৪৩৬, ২৪৮২, ৩৪৬৬, মুসলিম ২৫৫০, আহমাদ ৮০১০, ৮৭৬৮, ৯৩১৯ 
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(সুরা হিজর ৮৮ আয়াত) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
VE i SEI tS SES ULE 5 
[SAS {GI AT EE) 52 LE IEE S25 
অর্থাৎ “তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও 
এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে 
তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।” (সুরা কাহফ ২৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[\- ball {O55 HN PANG © 55 HL sd Ul 
অর্থাৎ “অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং 
ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না৷” (সূরা যৃহা ৯-১০ আয়াত) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
EE NV; O dt si ASO pA Si si fy 
[Y 0A © SLi pL 
অর্থাৎ “তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (দ্বীন বা) কর্মফলকে মিথ্যা 
মনে করে থাকে? সে তো এ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে 
দেয়। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না।” 
(সুরা মাউন ১-৩ আয়াত) 
& AE ES: I we dil 2, 25 3 
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ES KE CHET I IB: YE SY SSID BE 
5S EB Lp ET S55 TG JR be P55 Ds GS 
2355 NG ¥: SES BIE ALE BIS LE MGI LU BYE dl J 
dlyy Lor SNL AES S45 GEA BI LS GES Gadi 
lay 
১/২৬৫ সা‘দ ইবনে আবী অঙ্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ছ’জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম । ইতোমধ্যে মুশরিকরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, ‘এদেরকে (আপনার 
মজলিস থেকে) তাড়িয়ে দিন, যেন এরা আমাদের ব্যাপারে দুঃসাহসী 
হতে না পারে। (সাদ বলেন,) আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল 
গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দু'জন ছিলেন, যাদের নাম 
আমি করছি না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
অন্তরে আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই ঘটল । সুতরাং তিনি মনে মনে 
(তাঁদেরকে তাড়ানোর) কথা ভাবলেন ৷ যার জন্য আল্লাহ এই আয়াত 
অবতীর্ণ করলেন, “যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না” (সুরা 
আন'আম ৫২ আয়াত, মুসলিম) ** 
SIGS RS Bl be 35 SDE op BE Hh Gl GE WS 


* মুসলিম ২৪১৩, ইবনু মাজাহ ৪১২৮ 
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ES 5 BING HG SCL FIL: ac hl 52) 
০ dl 5 i HIG GILL di jE Se BM dy SiS 


SEA SUE SDT es HS ESS os 55 
GJ LAG GS EAL ID ELE ES 5 obit SU 
Lady ETA BS: Stet sil a2) 

২/২৬৬ বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন 
(সাহাবী) আবু হুবাইরাহ ‘আইয ইবনে ‘আমর মুযানী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়'আতের পর) আবু সুফিয়ান 
(কাফের অবস্থায়) সালমান, সুহাইব ও বিলালের নিকট এল। 
সেখানে আরো কিছু সাহাবা উপস্থিত ছিলেন । তাঁরা (আবু সুফিয়ানের 
হক আদায় করেনি’ (এ কথা শুনে) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, ‘তোমরা এ কথা কুরাইশের বয়োবৃদ্ধ ও তাদের নেতার 
সম্পর্কে বলছ?’ অতঃপর আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং (এর) সংবাদ 
দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আবু 
বকর! সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও 
বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক, 
তাহলে তুমি আসলে তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ” সুতরাং 
আবূ বকর তাঁদের নিকট এসে বললেন, ভাইয়েরা! আমি কি 
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তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?’ তাঁরা বললেন, “না। আল্লাহ্‌ 
আপনাকে ক্ষমা করুক প্রিয় ভাইজান!’ (সলসলিম) ** 
5:3 Al 25 JG: JE cae dl SD ML PR 2 583 WY 
ly) UE E35 EG BELL IUly ISG EDS esd Bs 
Ee 
৩/২৬৭ সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি ও 
এতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব” এ 
কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে 
উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা করে দেখালেন । (বৃখারী) ** 
BE 3 dl d25 IE: IE cae dil G2) ER Sf SEG OWE 
HS DL BS SINT S ME BG Gd 34 gl 
tl 3 FLA 
৪/২৬৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিজের অথবা 
অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক; আমি এবং সে জান্নাতে এ 
দু'টির মত (পাশাপাশি) বাস করব” বর্ণনাকারী আনাস ইবনে 
মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত 


2% মুসলিম ২৫০৪, আহমাদ ২০১১৭ 
*65 সহীহুল বুখারী ৫৩০৪, ৬০০৫, তিরমিযী ১৯১৮, আবূ দাউদ ৫১৫০, আহমাদ ২২৩১৩ 
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করলেন। (নদি! *" 
$8123 sl Sl I) Eo Dd 16:6 ডঃ ৭৭/০ 
le EEL ULE si Sl ৩) sil i YS SE 
SF 20 GF SS I) ol 3 3, & 
ai GREY SASSI; S572, Eee il ll 
ILS; le Sots LE TG 
৫/২৬৯ উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মিসকীন সে নয়, যাকে 
একটি খেজুর এবং দু’টি খেজুর এবং এক গ্রাস বা’ দুগ্রাস (অন্ন) 
ফিরিয়ে দেয় । বরং মিসকীন তো এ ব্যক্তি, যে (অভাব থাকা সত্ত্বেও) 
চাওয়া থেকে দুরে থাকে” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মিসকীন সে নয়, যে এক অথবা দু 
টুকরা খেজুর কিংবা এক অথবা দু মুঠো খানা পেয়ে বিদায় হয়ে 
যায় । কিন্তু মিসকীন হল সেই ব্যক্তি, যে প্রয়োজন মোতাবেক যথেষ্ট 
রুযীর মালিক নয় এবং সাধারণতঃ লোকে তাকে অভাবী বলে 
চিনতেও পারে না; যাতে তাকে দান করা যায় । আর সে নিজে উঠে 
লোকের কাছে চায়ও না।” (অর্থাৎ পেটে ক্ষুধা রেখে মুখে লাজ 


*% মুসলিম ২৯৮৩, আহমাদ ৮৬৬৪ 
*% সহীহুল বুখারী ১৪৭৬, ১৪৭৯,৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৩, আবূ দাউদ 
১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৭, দারেমী 
১৬১৫ 
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করে ।) 
Sl; rie EE SL 06 SG GAL 5 HE Ve/1 
I SHIA GY sh SUKI Lott Jud GS st 
le SL cht 
৬/২৭০ ৷ উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করায় 
চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য” (হাদীসের 
বর্ণনাকারী বলেন,) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, 
“সে এঁ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং এ 
রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না।” (বুখারী) *” 
2 inn LG PLS BLED ind EE CAN SE ALE CVV 
5 hl S26 DEE rf S45 UG 2 LFS Sl 
ly 
LEE LUE Ln: 5 2 2 Bl GE: rl SH) G5 
EADY BEEN FS 23) 
৭/২৭১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার এ 
অলীমার খাবার, যাতে যে স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ মিসকীনকে) 


2% সহীহুল বুখারী ৫৩৫৩, ৬০০৭, ৬০০৬, মুসলিম ২৯৮২, তিরমিযী ১৯৬৯, নাসায়ী ২৫৭৭, ইবনু 
মাজাহ ২১৪০, আহমাদ ৮৫১৫ 
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বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহ্বান করা হয় সে (অর্থাৎ ধনী) 
আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে 
আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল” (মুসলিম) ** 
বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবু হুরাইরাহ 
iLL এবং দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় ।' 
D৮ JE an: 00 YE sl dhl 52, EE AVA 
lp 4 ob NS Ih VD LS 
৮/২৭২ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন 
তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং 
সে এ দু'টি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আসব ৷” অতঃপর তিনি তাঁর 
আঙ্গুলগুলি মিলিত করে (দেখালেন) ৷ (মুসলিম) ** 
sls fe LSS: EAE EE DMS HE 63 .0VvY/a 
HE ER HN 
SIEL UE BE EA JSS ELAS LIE LS Us BE 
lad al 188 SUD 52 br BS dE 


*% সহীহুল বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২, আবূ দাউদ ৩৭৪২, ইবনু মাজাহ ১৯১৩, আহমাদ ৭২৩৭, 
৭৫৬৯, ৭০০৮, ১০০৪০, মুওয়াত্তা মালেক -১১৬০, দারেমী ২০৬৬ 
%6 মুসলিম ২৬৩১, তিরমিযী ১৯১৪, আহমাদ ১২০৮৯ 
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৯/২৭৩ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, এক মহিলা তার দু’টি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা 
চাইল । অতঃপর সে আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত কিছুই পেল 
না৷ সুতরাং আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম ৷ মহিলাটি তার দু'মেয়েকে 
খুরমাটি ভাগ করে দিল এবং সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না, 
অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন । আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম । তখন 
তিনি বললেন, “যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোনো পরীক্ষায় ফেলা 
হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ 
কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে” (বৃখারী 
অসলিম) ** 


Z 


SEE LS GEE: SIG GE Al 25 LSE 585 VN 
ed J E55 SS Ube Ho B LELG ols SH VT 
ৰ Sf 3 ESE BM AES SES GALEG ASU 5 
dl SIE BE ILD LES SESS ME Grol UES 
Llp UE LIES SS 
১০/২৭৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 


*! সহীহুল বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬২৯, তিরমিযী ১৯১৫, আহমাদ ২৩৫৩৬, ২৪০৫১, 
২৪০৯০, ২৪৮০৪, ২৫৫২৯ 
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বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু’টি কন্যাকে (কোলে) বহন করে 
আমার কাছে এল আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম । অতঃপর সে 
তার কন্যা দুটিকে একটি একটি করে খুরমা দিল এবং সে নিজে 
খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল কিন্তু তার কন্যা দু'টি 
সেটিও খেতে চাইল । সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে 
ইচ্ছা করেছিল, সেটিকে দু'ভাগে ভাগ করে তাদের মধ্যে বণ্টন করে 
দিল। সুতরাং তার (এ) অবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। তাই আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা 
বর্ণনা করলাম । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চয় 
আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত 
ওয়াজেব করে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে 
দিয়েছেন” (মনসলিম) ** 
: JG cas dl SS) ERE 2 HF ES 3 0 ০/১) 
> 25 Al: ia EFS ih ONE 
2 ৮ Sl oly 
১১/২৭৫ আবু শুরাইহ্‌ খুওয়াইলিদ ইবনে ‘আমর খুযা'য়ী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের 


*7? সহীহুল বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬৩০, ২৯২৯, তিরমিযী ১৯১৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৮, 
আহমাদ ২৩৫৩৫, ২৪০৫১, ২৪০৯০, ২৪৮০৪, ২৫৫২৯ 
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অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী ৷” 
(নাসায়ী, উত্তম সুত্রে) *"* 

Sh :05 UGE dhl G55 265 A 2 LF RS 3 AYWN 
YG S725 BE AIG LSS LH PASI I 
$1955 st Ll FP TRS IE SLA ISG sed ES 


z 


Blo sl GF ped SF Nak oc SB IEA =; ff D3 
LL 
১২/২৭৬ । মুসআব ইবনে সাদ ইবনে আবী অঙ্কাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু (তাঁর পিতা) সা‘দ ধারণা করলেন যে, তার চেয়ে নিম্নশ্রেণীর 
লোকের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
হয় এবং রুষী দেওয়া হয়।*“* (বৃখারী মুরসাল সুত্রে, যেহেতু মুসআব ইবন 
সাদ তাবেঈ । তবে হাফেয আবু বকর বারকালী তাঁর সহীহ এন্ছে মুস'আব নিজ 
পিতা হতে’ মৃজাসিল সুত্রে বণৰ্না করেছেন ।) 
DIS East: I cai dl SS) p23 SIN GT SES VAY 
Bly ESE S559 S725 CE LEN SAN d ks 
এ ১০৮ ১5১ 


১৩/২৭৭ ৷ আবু দারদা উআইমির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 
দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া 
হয়।” (আবু দাউদ, উতম সুতে) ** 


UL 63) oUt 
পরিচ্ছেদ - ৩৪ : স্ত্রীদের সাথে সদ্ধ্যবহার করার অসিয়ত 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[aL BAIL S526 ¥ 
অর্থাৎ “তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর” (সূরা 
লিসা ১৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
FB les Eos 35 UD SG aS of LESS 5 ) 
LO CEel BE TEM IG Ll LS sb HEC wii 
[\ca :sLN 
অর্থাৎ “তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের প্রতি 
সমান ভালোবাসা তোমরা কখনই রাখতে পারবে না । তবে তোমরা 
কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে 
ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন 
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কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু” ALL 

HE hl J5 JE: IE wc Dl G2) A sl LEI CVA 
Laced 2 bs SUE NIG AE DY og 
2d El IG 0 ASG BG BLS Ld EAS Lg SS 
fe SE Ll 

OG EIS El 0) chalk Fl nae EEE > 

AEF Uh iil lg iain 

AIFS or aan 
MES nt EAS 00 EF U3 SE Lai BE Lai Ob 
PEG EEE 
১/২৭৮ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও । কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় 
থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে । আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা 
হল তার উপরের অংশ৷ যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, 
তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে । আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো 
বাঁকাই থাকবে তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও ৷” (বুখারী 
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ও মুসলিম) *** 

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মহিলা পাঁজরের 
হাড়ের মত । যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা 
ভেঙ্গে ফেলবে । আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তাহলে 
তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে।” 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় 
থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা 
থাকবে না। এতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে 
তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা 
করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে । আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হল 
তালাক দেওয়া ৷” (বুখারী ও মুসলিম) 
& Al : ac dl s2y OS op DAE 585 SVS 
Cl Saf 3 Ald TE iE gy BSS tk 
BES tabs BEA BE S58 5G ESE Ici {GO 


s 
শত 


USD nal AS SA AG LIST Loa) ES Sed EE GU 
BUG BEL Ss HaSo2 BEL; Stay Bs lS} 

6 SE ut Ji Ce ois Bets 
২/২৭৯ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুৎবাহ দিতে শুনলেন তিনি 
(খুৎবার মাধ্যমে) (সালেহ নবীর) উটনী এবং এ ব্যক্তির কথা 
আলোচনা করলেন, যে এঁ উটনীটিকে কেটে ফেলেছিল। অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যখন তাদের 
মধ্যকার সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল । (সূরা শামৃস ১২ 
আয়াত) (অর্থাৎ) উটনীটিকে মেরে ফেলার জন্য নিজ বংশের মধ্যে 
এক দুরন্ত চরিত্রহীন প্রভাবশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল ।” 
অতঃপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের কথা 
আলোচনা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। 
প্রহার করে। অতঃপর সম্ভবত দিনের শেষে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত 
হয়। (এরূপ উচিত নয়।)” পুনরায় তিনি তাদেরকে বাতকর্মের 
ব্যাপারে হাসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, “তোমাদের কেউ 
এমন কাজে কেন হাসে, যে কাজ সে নিজেও করে?” (বৃখারী ও 
মুসলিম) a 
I J: BE hl 05 IE: 6 tac dl 52) SELES ETN) 
৩/২৮০ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন ঈমানদার পুরুষ 
যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার 
একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।” 
(মুসলিম) *“ 
ন ঠা: ac dl SS) SE el prt 5 SAE 
Sess SS ale Bl SES MIE SIS IL EH LSS SH 
SUS 5 LEIS IGE A CBB LE sl bag Yh 6 
S AAG LG IG EL Lil SSG SY Sys El Eh Lee 
Sd Sel AS DELHI CF GE LS Pp pol 3 4 
MSA 53 533 SUNG SAS nt 
JEG SAGs; LFS Sill HE Ls 
A 
৪/২৮১ ‘আমর ইবনে আহ্‌্ওয়াস জুশামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
কে বলতে শুনেছেন, তিনি সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা 
করলেন এবং উপদেশ দান ও নসীহত করলেন অতঃপর তিনি 
বললেন, “শোনো! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, 
তারা তোমাদের নিকট কয়েদী । তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা- 


+৪ মুসলিম ১৪৬৯, আহমাদ ৮১৬৩ 
358 


সঙ্গিনী হওয়া, নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের 
রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের অধিকার রাখ না। 
হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তোমরা 
তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ) ৷ সুতরাং তারা যদি এমন 
কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় আলাদা ছেড়ে দাও এবং 
তাদেরকে মার কিন্তু সে মার যেন যন্ত্রণাদায়ক না হয়। অতঃপর 
তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য 
কোনো পথ অনুসন্ধান করো না । মনে রেখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর 
তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের 
তোমাদের বিছানায় এ সব লোককে আসতে না দেয়, যাদেরকে 
তোমরা অপছন্দ কর এবং তারা যেন এ সব লোককে তোমাদের 
কর। আর শোনো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, 
তাদেরকে ভালোরূপে খেতে-পরতে দেবে” (তিরমিযী, হাসান সুতে) *** 

* কয়েদী অর্থাৎ বন্দিনী। স্বামীর হুকুম পালনের ব্যাপারে 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীকে বন্দিনীর সাথে তুলনা 
করেছেন। 

* যন্ত্রণাদায়ক না হয়ঃ অর্থাৎ তাতে কেটে-ফুটে না যায় এবং 
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কঠিন ব্যথা না হয়। 

* অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো নাঃ অর্থাৎ এমন পথ 
অনুসন্ধান করো না, যাতে তাদেরকে নাজেহাল করে কষ্ট দাও। 
(অথবা তালাক ইত্যাদি দেওয়ার কথা ভেবো না।) 
CAMIS GEN: IG xc dl so) HS 2 EE 583 Ao 
ELEN RLS Ena BLES Sh Gr ale US 5 bs 
lp bee Lt BILE NG CE V5 dG S75; 

Als: JEN: SUE Yh Ga: S05 34) 

৫/২৮২ মুআবিয়াহ ইবনে হাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, ‘হে 
আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর 
কতটুকু?’ তিনি বললেন, “তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি 
পরলে তাকে পরাবে । (তার) চেহারায় মারবে না, তাকে ‘কুৎসিত হ’ 
বলবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে৷” 
(অর্থাৎ অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করতে পারা 
যাবে, কিন্তু রুম পৃথক করা যাবে না) (আরৃ দাউদ, হাসান সুতে) ** 

* ‘কুৎসিত হ’ বলবে নাঃ অর্থাৎ ‘আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত 
করুক’ বলে অভিশাপ দেবে না। 
eg) BE hl 125 IE: IE cai asl 32) ER a 583 ATI 


*% আবু দাউদ ২১৪২, ২১৪৩, ২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০ 
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SA EUS IE ESTE US iS UL G2 Fl 
ছেল ৩৮> ৩৯২০! :dডs 

৬/২৮৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মু'মিনদের মধ্যে সবার 
চেয়ে পূর্ণ মু'মিন এঁ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের 
মধ্যে সর্বোত্তম এ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম ৷” (তিরমিযী) 


JEG we dl SE df op Bl AE cp 20] E3 SALN 
dhl Js Sd) ce Sl 2) AE sles DLL P51 BE ld 
125 JL Sb ig 76 B AE 533551 FLD: IE YE 
J SET 15:3 hl 125 JES SES SSE HS ES YE hl 
3 3 SEE DA AS SEBS SEES HS UG nd 
উল 
৭/২৮৪ ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করবে না।” পরবর্তীতে উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে বললেন, ‘মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর বড় 
দুঃসাহসিনী হয়ে গেছে’ সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


?%! তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দারেমী ২৭৯২ 
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প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের নিকট বহু মহিলা এসে নিজ 
নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল । সুতরাং রাসূলুল্লাহ 
অভিযোগ করছে। (জেনে রাখ, মারকুটে) এঁ (স্বামীরা তোমাদের 
মধ্যে ভালো মানুষ নয়।” (জব দাউদ, বিশুদ্ধ সুত্রে) **২ 
DIS MULE hl G25 SW p17 2 MAE 53 .CAUA 
ly HCE A fs MESES £৬ Cin : 06 BE 
৮/২৮৫ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পৃথিবী এক 
উপভোগ্য সামগ্রী এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী 
নারী ৷” (মনসলিম) *“* 


5 F E33 FS -r0 
পরিচ্ছেদ - ৩৫: স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
Be ABTS 255 FLL HM TEC LI F525 deg) 


+ আবূ দাউদ ২১৪৬, ইবনু মাজাহ ১৯৮৫, দারেমী ২২১৯ 
** মুসলিম ১৪৬৭, নাসায়ী ৩২৩২, ইবনু মাজাহ ১৮৫৫, আহমাদ ৬৫৩১ 
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[rt sll {iN Eis C RD ES EE Ech csi 

অর্থাৎ “পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে 
অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের 
জন্য) ধন ব্যয় করে সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের 
অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের 
ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লার হিফাযতে (আদেশ ও তওফীকে) তারা 
তা হিফাষত করে।” (সুরা নিসা ৩৪ আয়াত) 

হাদীসসমূহ: 

১/২৮৬ এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে; তার মধ্যে 
পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ‘আমর ইবনে আহওয়াস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু-এর (5 ইন হাদীসটি অন্যতম৷ 
E55 3b shi 0 45 J: JG aie dhl 52) GAs, SANS 


ATLA FAIA 


> EES ED MEAD UE GUE SUS SE US ail IE 


ale 2 ee 
EINE G35 AB 8 AL SG Bp CS HI S 
Le 2 ঠি Ee 


pe os 


~~ 50 2 le 140 SS sl 3H dl JS IE 
5 EELS ANS SME YL IE a3 ISA 


২/২৮৭ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 


363 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কোনো ব্যক্তি তার 
স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) 
তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিণ্তাগণ তাকে 
সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন৷” (বুখারী সলসলিষ) ** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ 
করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিপ্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে 
অভিশাপ দিতে থাকেন৷” 

আর এক বর্ণনায় আছে যে, “সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে 
আমার প্রাণ আছে! কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে 
আহ্বান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে 
আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী 
তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়” 
Yh: 06 BE dl JS 1: কো ২০ ৷ ৯ al SEs ANY 
SE 5b I SSIES 5p ILL ULI fy SAY 

Sl bd is, 

৩/২৮৮। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “স্বামীর উপস্থিতিতে 
তার অনুমতি ছাড়া কোনো নারীর জন্য নফল রোযা রাখা বৈধ নয় 


* সহীহুল বুখারী ৩২৩৭, ৫১৯৩, ৫১৯৪, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১, আহমাদ ৭৪২২, ৮৩৭৩, 
৮৭৮৬, ৯৭০২, ৯৮৬৫, ১০৫৬৩ 
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এবং স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার 
দেওয়াও তার জন্য বৈধ নয়।” (বৃখারী ও মনসলিম, শব্দওলি 
‘El Ls ‘J BE 15° Les 4 মি ol 8 AVE 


Eo 5 ¥ Eb 226 EE 885 5 di 
Hint SEs EY € tS ie Fis 


“le 
৪/২৮৯ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, 
সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে 
জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার 
দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার 
পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে 
জিজ্ঞাসিত হবে ৷ স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে 
তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই 
দায়িত্বশীল । অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে” (বৃখারী ও মুসলিম] 


#5 সহীহুল বুখারী ৫১৯৫, ২০৬৬, ৫১৯২, ৫৩৬০, মুসলিম ১০২৬, আবূ দাউদ ১৬৮৭, আহমাদ 
২৭৪০৫ 
+6 সহীহুল বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, 
তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৫, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০ 
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6 BE 31 I ST: x0 Slo) IE cp GE HE GSE 50-0 
Silly OF BE SSE dG sl 4G 5 265১ 
( U 2 SA Js Slt, 
৫/২৯০ । আবূ আলী ত্বাল্‌ক ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন 
কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহ্বান করবে, তখন সে 
যেন (তৎক্ষণাৎ) তার নিকট যায় । যদিও সে উনানের কাছে (রুটি 

ইত্যাদি পাকানোর কাজে ব্যস্ত) থাকে” (তিরমিযী হাসান সুতে) ** 

LEE 5 J SE SE wr dhl 2) 725% 3 EESELNE 
MS EEA aD CE INANES oS Cl 
০ শল এ" 
৬/২৯১ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি যদি কাউকে কারো 
করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে।” (তিরমিযী হাসান 


সূত)” 


Uh 8 01 425 IE: EG Gi dhl G25 LL Bl SEG cca 
E> U8) SHA AED AES 25 CE V355 S50 
+ তিরমিযী ১১৬০ 


2৪ তিরমিযী ১১৫৯ 
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SR 

৭/২৯২ । উম্মু সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্ত্রীর প্রতি তার 
স্বামী সন্তুষ্ট ও খুশি থাকা অবস্থায় কোনো স্ত্রীলোক মারা গেলে সে 
UAT 


এবং বলেছেন এটা হাসান হাদীস ৷*" 
S35 N10 BF Dl 0 cae dl G2) FEF op BL 3 AVIA 

1 2 ASE 23559 nal 2 G2 B35 SEY CG 3 Ye35 Bl 

Sua aged ASL HIS 55 ILS PY 

UU — 

৮/২৯৩ মু‘আয ইবন জাবাল কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ROE EO Ha 


স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হুর (জান্নাতী) স্ত্রী 


?% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দু’জন মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আমি 
“সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” গ্রন্থের (১৪২৬) নং হাদীসে আলোচনা করেছি বর্ণনাকারী মুসাবির 
আলহিমইয়ারী ও তার মা তারা উভয়ে মাজহুল (অপরিচিত) ইবনুল জাওযী “আলওয়াহিয়্যাত” 
গ্রন্থে (২/১৪১) উভয়কেই মাজহুল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হাজার ছেলে মুসাবির মাজহুল 
হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। আর তার পূর্বে হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে 
ছেলে মুসাবির সম্পর্কে বলেনঃ তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে আর এ হাদীসটি মুনকার । আর তার 
মা সম্পর্কে বলেছেনঃ তার থেকে ছেলে মুসাবির এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব মাও 
মাজহুলাহ্‌ । তা সত্বেও হাফিয যাহাবী তার “আত্তালখীস” গ্রন্থে ভুল করে ভিন্ন কথা বলেছেন, যে 
গ্রন্থের মধ্যে বহু সন্দেহযুক্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
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(অদৃশ্যভাবে) এ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, ‘আল্লাহ তোকে ধ্বং 
করুন ওকে কষ্ট দিস্‌ না। ও তো তোর নিকট সাময়িক মেহমান 
মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে” 
ESF Un: I BE AE ULE WIGS 5 2 LU 55 A/a 

৯/২৯৪ । উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বৰ্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি আমার পর 
ছাড়লাম না৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 


Faded 


Jal FE EST rn 
পরিচ্ছেদ - ৩৬ : পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[rr 55 (SAIL SES LE) A 355 5 ) 
অর্থাৎ “জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা৷” 
(সুরা বাকারাহ ২৩৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


*% তিরমিযী ১১৭৪, ইবনু মাজাহ ২০১৪ 
*% সহীহুল বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০, ২৭৪১, তিরমিযী ২৭৮০, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৮, আহমাদ 


২১২৩০৯, ২১৩২২ 
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EEE LS Ce SES Se E54 085 HL OF HS 38 bid Y 
[v SENT IES FOREAESS 
অর্থাৎ “সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার 
জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে ব্যয় 
করবে আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা 
তিনি তার উপর চাপান না।” (সূরা তালার ৭ আয়াত) 
তিনি অন্যত্র বলেন, 
[ra ll {ALL 5 50h 5 AEG) 
অর্থাৎ “তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় 
দেবেন” (সুর! সাবা’ ৩৯ আয়াত) 
50220: hl 1525 IG: JG aie dil gy EF Gf IE 5000) 
EO £5 ES #5 Ei ) * il 


walsh OF ok eI OR aAiaR Md Balad 


Ua HR TEA 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি 
আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় 
কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দীনার 
তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর । এ সবের মধ্যে এ দীনারের 
বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় 
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করবে” (বদল 
IE 2 SU 23 FE EE af 
32: 2 2 62 25h 3 hl JG I5: IG BE 
E5৯ DULCE LE Gs Ace 
ly all ho ঠ sl 
২/২৯৬ ৷ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
স্বাধীনকৃত গোলাম আবূ আব্দুল্লাহ মতান্তরে আবু আব্দুর রহমান 
সাওবান ইবনে বুজদুদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(সওয়াবের দিক দিয়ে) 
সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেইটি, যে দীনারটি মানুষ নিজ সন্তান-সন্ততির উপর 
ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর রাস্তায় তার সওয়ারীর উপর ব্যয় 
করে এবং সেই দীনারটি যেটি আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের পিছনে 
hol ALE 
JP DMN 5: AHONES Ge Wo Lf 8s AVY 
EMSS NSS bt Ss Gg HILL Gl gi dl 
dE SEL pds ABT 21D pain SES ess 
৩/২৯৭ ৷ উম্মে সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, একদা আমি 
বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি (আমার প্রথম স্বামী) আবু 


EEE 


*? মুসলিম ৯৯৫, আহমাদ ৯৭৬৯, ৯৮১৮ 
2% মুসলিম ৯৯৪, তিরমিযী ১৯৬৬, ইবনু মাজাহ ২৭৬০, আহমাদ ২১৮৭৫, ২১৯০০, ২১৯৪৭ 
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সালামাহর সন্তান-সম্তভতির উপর ব্যয় করি, তাতে কি আমি নেকী 
পাব? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারছি না, তারা তো 
আমারই সন্তান ৷” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তাদের উপর ব্যয় করার 
দরুন নেকী পাবে।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
5 BAS SB A dl SS) 2৬; Bf 2 22 583 CANE 
FEE ST Dig A TE od dl ds ST: TENSE B PES IG SS 
le FE NGI HEL FG Sr MEG SLE 
৪/২৯৮ সা‘দ ইবনে আবী অকঙ্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি তাঁর দীর্ঘ (বিগত ৬ নম্বর) হাদীসে বলেন, আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় 
দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও 
তারও বিনিময় তুমি পাবে!” (বৃখারী যুসলিম) ** 
lp 06 8 CoA FE is BSS) SA A Bf BE cA 


3 


এ z 
ZZ 
পপ পন কর 


le BEL AIST BCE LE Al BE I GH 
৫/২৯৯ আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 


2% সহীহুল বুখারী ১৪৬৭, ৫৩৬৯, মুসলিম ১০০১, আহমাদ ২৫৯৭০, ২৬১০২, ২৬১৩১ 
*% সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৮, ৫৩৫৪, ৫৬৫৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম 
১৬২৮, তিরমিযী ৯৭৫, ২১১৬, ৩০৭৯, ৩১৮৯, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, আবূ 
দাউদ ২৭৪০, ২৮৬৪, ৩১০৪, ইবনু মাজাহ ২৭০৮, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৯১, ১৫০৪, 
১৫২৭, ১৫৪৯, ১৬০২, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৫, ৩১৯৬ 
371 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সওয়াবের আশায় কোন 
মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা 
সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়।” (বৃখারী ও মনসলিম) ** 
JE: IE UGE hl G25 Wl op 176 cp DAE 3 YN 
ol ee Sati HES SO 0 Hs dd 
+ 253 23> 

LE 4 SCS) 50 BE BE e202 BL BS 

৬/৩০০ । আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একটি 
মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) 
নষ্ট করবে (অর্থাৎ তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের 
জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল” (আরব দাউদ প্রশ্নখ, সহীহ) ** 

উক্ত অর্থ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, (নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,) “মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই 
যথেষ্ট যে, সে যার খাদ্যের মালিক, তার খাদ্য সে আটকে রাখে” 
22 62 0:00 BE 3 35: ac dl Ss RR 3 583 YN 


2% সহীহুল বুখারী ৫৫, ৪০০৬, ৫৩৫১, মুসলিম ১০০২, তিরমিযী ১৯৬৫, নাসায়ী ২৫৪৫, আহমাদ 
১৬৬৩৪, ১৬৬৬১, ২১৮৪২, দারেমী ২৬৬৪ 
*% মুসলিম ৯৯৬, আবূ দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮০, ৬৭৮৯, ৬৮০৯ 
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of Ba 


US Lt BELT : AIST Id ONS EG Ya a Ep 
le SEL KL BEEN: 553 
৭/৩০১ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিদিন সকালে দু’জন 
ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! 
দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন৷” আর অপরজন বলেন, ‘হে 
আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন৷” (বৃখারী ও মলনসলিম) ** 
S316 PL 0 2 FE Call Ib IG YE Al 6 6 
sel Sh ES 
উক্ত সাহাবী হতেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, “উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও । 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম । যে ব্যক্তি 
(হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে 
পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, 
আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য করে দেন।” (বুখারী) 


*% মুসলিম ৯৯৬, আবূ দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮৯, ৬৮০৯ 
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Ee TE os sy 2U-rv 


ECE EOE HE CC ET 
করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[Ail IS Ce id ts MS fy 
অর্থাৎ “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না 
তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ” (সূরা আলে ইমরান 
৯২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
tt SE PT OE fo 
Ce ON BSE ALD LLL SEAT LSI oN 
[01 :5 4A] 
অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি 
হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে থাকি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট 
তা দান কর এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না, যা 
তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না” (সূরা বাকারাহ ২৬৭ আয়াত) 
HST ac dl 2, dE HEE: IG wie dhl so oH SE rT 
HSE EEG EAA LO SEG SE Se IU LA SUIS 
: 5416. IE GS 20 be LPEG UL BE BIS SE 22) 
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হত 


ids Hb (Sd Ce lad bs HG fy ble SIG UG 
LG fy: BE TH IES ad SL dhl 5 G: TES ot abil J 5 SY 
AMINES lS GABE dS dl Iie UIE 5 1 dS 
EU ELL HB, 5 IU YS 5 I Ys 1 dS IE 
GEE MNT Gl: db HIG ow Nl SUSE SSS 


ন 


১/৩০২ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
সবচেয়ে অধিক খেজুর-বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর 
নিকটবততী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাগানে প্রবেশ করে 
সুপেয় পানি পান করতেন । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ 
করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে 
ব্যয় করেছ।” (আলে ইসরান ৯২আয়াত) তখন আবূ তালহা 
এর নিকট গিয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর 
(আয়াত) অবতীর্ণ করে বলেছেন, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে 
পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় 
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করেছ।” আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় । এটি 
আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি 
এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে৷ কাজেই 
আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করে দিন’ 
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আরে! এ 
হচ্ছে লাভজনক সম্পদ । এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ । তুমি যা বলেছ, 
তা শুনেছি । আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা 
বণ্টন করে দাও” আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব’ তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, 
আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। (বৃখারী- 


ঢ + 0x ESL NOES বা? °F ° নন 
4485 B 2 BUG Il 2150 pl 2323 OU CYA 
J 00 RCT oh 28 
Js Ml icles 

sy 2 uo 04 0 6 eh ছি od 0 hit 
Ba SEES) bE 2 2203 dU LS tt) 


20x 
+ 


পরিচ্ছেদ - ৩৮ : পরিবার-পরিজন, স্বীয় জ্ঞানসম্পন্ন 


*% সহীহুল বুখারী ১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ২৭৬৯, 8৫৫৫, ৪৬১১, মুসলিম ৯৯৮, তিরমিযী ২৯৯৭, 
নাসায়ী ৩৬০২, আবূ দাউদ ১৬৮৯, আহমাদ ১১৭৩৪, ১২০৩০, ১৩২৭৬, ১৩৩৫৬, ১৩৬২২ 
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সন্তান-সন্ততি ও আপন সমস্ত অধীনস্থদেরকে আল্লাহর 
আনুগত্যের আদেশ দেওয়া, তাঁর অবাধ্যতা থেকে 
তাদেরকে নিষেধ করা, তাদেরকে আদব শেখানো এবং 
ওয়াজিব 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
Abd CEL LAL AA 2 3 
অর্থাৎ “তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং 
ওতে অবিচলিত থাক ৷” (সূরা তাহা ১৩২আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
HEA; LET BS HELE Loci Lh lS 
O SR LU CEs AAG HM Sans Ys BNE KG Wile 
[1:52 ৰ 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের 
পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও 
পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-সবভাব 
ফিশিতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা অমান্য 
করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে” (সুরা তাহরীম 
৬ আয়াত) 
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4 G25 FE be G3 IST IG ce dil gE 23 Bf oF 
BE Er dh ds I a0 3 Gs BL LS bs is ULE 
dE SE 0 BLD KTS Ul 

AIDS Nh 1 
১/৩০৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, হাসান ইবন 
আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সাদকার একটি খুরমা নিয়ে তাঁর মুখে 
রাখলেন তা দেখে রাসুলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, “ছিঃ ছিঃ! 
ফেলে দাও তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকাহ খাই না?” (বৃখারী 

ও সসিম) 

অন্য বর্ণনায় আছে, “....আমাদের জন্য সাদকাহ হালাল নয়।” 

Ce 

SEGA SNM Ys 0 BEES AY 
KS Ges Be J dL IE YE Sd 5 3 SE aia) 
Ale SEL LG Sb Ds EIN CSB Ls 
২/৩০৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৎ 
ছেলে আবু হাফ্‌স উমার ইবনে আবী সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল 
আসাদ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা আমি ছোট হিসাবে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে ছিলাম খাবার (সময়) 


২০ সহীহুল বুখারী ১৪৯১, ১৪৮৫, ৩০৭২, মুসলিম ১০৬৯, আহমাদ ৭৭০০, ৯০১৪. ৯০৫৩, ৯৪৩৫, ২৭২৫৭, 
৯৮১৭, দারেমী ১৬৪২ 
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বাসনে আমার হাত ঘুরছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “ওহে কিশোর! ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ডান 
হাতে আহার কর এবং তোমার কাছ থেকে খাও” তারপর থেকে 
আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করে আসছি (বুখারী ও 
JE BE MNT Las: UE MEE DIGS HE pl 85 role 
die) BE 353 ৰ ৮): 5 8 bi € EAS 
435 ০5 ৬ ৯&৪ 5") 4285 bE dF 0) 2 
Sh GR ds hdS BE 2 Jb SET EG ES be Ss 
ale EE unos) LE del € EEE 
৩/৩০৫ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার 
অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক 
জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী 
করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার 
দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, 
কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। গোলাম তার 


১0! সহীহুল বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ২০২২, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, 
আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৩৮, দারেমী ২০১৯, ২০৪৫ 
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মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। 
তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল । অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।” (বৃখারী ও মুসলিম) 


: JG cae hl 52) LOE 
PRA IST ES 0 3 dl 
3b 2 > => EFL SAS 5 pis ECON c us 
> ১০৯ 
৪/৩০৬ ৷ ‘আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর পিতা 
থেকে এবং তিনি আমের দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র) থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা 
সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে, তখন 
তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে 
দাও” (আৰৃ দাউদ, হাসান সুৱে)”* 
JG: IG cao dl ES) | EL 2 20 5 gl 58 YeV/o 
AE SAE if cs EI DLL pil pales 3 ahs ds 


২0 সহীহুল বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, 
তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৫, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০ 
0 আবু দাউদ ৪৯৫, আহমাদ ১৬৬৫০, ৬৭১৭ 
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f 


Lily S205 gly 340 ly > aim 
oss Er ES BDL pall a 39> 
৫/৩০৭ ৷ আবু সুরাইয়াহ সাবরাহ ইবনে মা'বাদ জুহানী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা শিশুকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং 
দশ বছর বয়সে তার জন্য তাকে মার” (আরৃ দাউদ, তিরমিযী) ** 
আবু দাউদের শব্দেঃ “শিশু সাত বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে 
তোমরা নামাযের আদেশ দাও ৷” 


+ 5-23); ১৬ ঠ> ৮2৬-1৭ 
পরিচ্ছেদ - ৩৯: প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে 
সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
SH G5 CLE SING ES ct SUE YG BTL) 
i AAG GT SSE STI gl 
fell (যা ESL LS jf 
অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর 
অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, 


0 তিরমিযী ৪০৭, আবূ দাউদ ৪৯৪ দারেমী ১৪৩১ 
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আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের 
অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। (সুরা নিসা ৩৬ 
আয়াত) 
BE dl de 25 06:36 ULE 5 BE; LE Ls lI TAD 
le 2 dpa BEE fs 0 G29 bis I » 
১/৩০৮। ইবনে উমার ও আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু “আনহুমা) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জিব্রাইল 
আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। 
এমনকি আমার মনে হল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বানিয়ে 
দেবেন ৷” (রবী ও মস) 654 
Gl asl 25 6: J cae dl oo 55 3f 583 rN 
is ly Eps ESS Bel HSU SS SS 
BS Sas bp oF JE 1: 5 gl oo ds 
Adie Gin Hm2l Sls G2 PENS ns FSG 
২/৩০৯ ৷ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আবু যার্র! যখন তুমি 
ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ 


39১৬ 
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বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ” (মুসলিম) *" 
অন্য এক বর্ণনায় আবু যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসিয়ত করে বলেছেন যে, “যখন 
তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির 
পরিমাণ বেশী কর । অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত 
পৌঁছে দাও ৷” 
J don 56 oY ll 8: as dhl go 5h Bf 85 VM 
J Sh IS TG GS: IS 0523S dg G28 TDG Sh 
he SES 0dly Be GL 
MBG IE HLT PLUS IP AAD Bs 
৩/৩১০ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি 
মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয় । আল্লাহর কসম! 
সে ব্যক্তি মু’মিন নয়৷” জিজ্ঞেস করা হল, ‘কোন্‌ ব্যক্তি? হে আল্লাহর 
রাসূল!’ তিনি বললেন, “যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে 
নিরাপদে থাকে না” (বুখারী ও ননসলিম) ** 
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, এঁ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে 
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না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না। 
SE Y SULA GILG OB Sl T5 IE: IE dis NE 
le FE 0 2 35 GIG 

8৪/৩১১। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে মুসলিম 

মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর 

উপচৌকনকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর 

হোক না কেন (বৃখারী মুসলিম) *** 


ozo ti 


Ls 5A E39: 0 at ah I I: 465 .Y 6/০ 
E453 4h: we CE IY L: Te Wh uyliz § 

le Se SS LS 
৫/৩১২ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন প্রতিবেশী 
যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাঠ (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে 
নিষেধ না করে। অতঃপর আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, কী ব্যাপার আমি তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাতে দেখছি! আল্লাহর কসম! 
নিশ্চয় আমি এ (সুন্নাহ)কে তোমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করব (অর্থাৎ এ 
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কথা বলতে থাকব) ৷ (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
Nl esd dl ba BE L100 BE Al Ts Hf: 25 cv 
58 545 ALS LACS NN BAG Db beh IE 45 GE 3 50 
le SE ESD HE LES 5S pA Al G2 
৬/৩১৩ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ 
ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট 
না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে 
যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ 
থাকে৷” (বৃখারী-মুসলিষ) *** 
2:00 BE Bf: ace dl SD FET | 583 YEN 
AG Ab G2 SE G45 a SL So FN BAG Sb be SK 
3S JE NN 8 Sol Ga SE 45 dS BASS NN 
a dl S45 Ble as ly NEST 


od 


৭/৩১৪ ৷ আবু শুরায়হ খুযা'য়ী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 


0 সহীহুল বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসলিম ১৬০৯, তিরমিযী ১৩৫৩, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, ইবনু 
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নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার 
করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন 
তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের 
প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে ।” 
(মলসলিম, কিছু শব্দ বুখারীর) *** 

BS ADMILS G: Ll: oll GE hl 25 LSE 555 .Y\o/A 
sll, LG ee U5 3 Sy :J slg dy HE) 
৮/৩১৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী 
আছে । (যদি দু’জনকেই দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে) আমি তাদের 
মধ্যে কার নিকট হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাব?’ তিনি বললেন, “যার 
দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাও) ৷” (বৃখারী) *** 

HE dhl dL 5 06: J ULE NGS LE op DAE 5 N/A 
JS dil Le ITI 2D BIE IEG TiS SENN GS 
> S22): S05 Ally ESS 


৯/৩১৬ । আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 


গা সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৪৮, 
ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ ১৪৯৩৫,. ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৮, ২০৩৬ 
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নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম । আল্লাহর 
নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক 
উত্তম ৷” (তিরমিযী-হাসান) ** 


PENS BAG 2 SU -+- 
পরিচ্ছেদ - ৪০: পিতা-মাতার সাথে সদ্ধ্যবহার এবং 
আত্মীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
BH et CEE SUING ES ct EG UL REbe ) 
Sb we SL SH SS Sc ps 
[rsd ell EX VS Jl 
অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর 
অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, 
আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের 
অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।” (সুরা নিসা ৩৬ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
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[\ Ha Eas SHE eA 3 
অৰ্থাৎ ত ত 
অপরের নিকট যাচঞ্ছা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় 
কর” (সুরা নিসা ১ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
tse 0 bed ley MAG Shad 5 3 
অর্থাৎ “আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা 
তা অক্ষুণ্ন রাখে” (সূরা রা"দ ২১ আয়াত) 
তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, 
[A ed EE lg E24 
অর্থাৎ “আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে 
নির্দেশ দিয়েছি।” (সুরা আনকাবৃত ৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
HST Bxie SU Cre SY; Ys NH as idje ) 
© CE NH CD fs Che YI EAE Ie 
{Os IES SE ET SS BRI HEEL hl 
[OE rll 
অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি 
ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি 


সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার 
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জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো 
না এবং তাদেরকে ভর্ৎ্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো 
সম্মানসূচক নম্ব কথা৷ অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো 
এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; 
যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে’ ৷” (সূরা বানী 
হয্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
Hf HE SAGs; 85 FG Al iE sg SAY CS 3 
[N01 © nad GL Ys dS 
অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের 
নির্দেশ দিয়েছি । জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে সন্তানকে গর্ভে 
ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। 
সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ 
হও।” (সুরা নুকমান ১৪ আয়াত) 
: 6 wie dl G2) Bind op BE IOI AE Bf 58 FWD 
As BDL IE ¢ IS dl TLL KUNST: BE sl 
ন “ 2 “pI :J৫ ঠা :2 
১/৩১৭ । আবু আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
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কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোন্‌ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?’ 
তিনি বললেন, “যথা সময়ে নামায আদায় করা।” আমি বললাম, 
তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, “পিতা-মাতার প্রতি সদ্্যবহার 
করা” আমি বললাম, ‘তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর 
পথে জিহাদ করা” (বৃখারী ও মনসলিম) ** 
5% UB 1 J25 IG: I we dil So) ERA Sf 85 WS 
de NED LEG KG 5 YG I; 
২/৩১৮ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন সন্তান (তার) পিতার 
খণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে 
ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত করে দেয় ৷ (তাহলে তা 
পরিশোধ হতে পারে।)” (ননসলিম) *** 
SE 54:06 BE dl T2558: ao ddl 52 6; ১৭/৮ 
EN BSB AG ba U8 45 dL LST GNU pally DG be 
(ELL AS HE SAN ps8; Ob bab SE 5 25 La 


৩/৩১৯ । উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 


34 সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৭৩, ১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, 
৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, 8১৭৫, ৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১,দারেমী ১২২৫ 
5 মুসলিম ১৫১০, তিরমিযী ১৯৬০, আবূ দাউদ ৫১৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৫৯, আহমাদ ৭১০৩, ৭৫১৬, 
৮৬৭৬, ৯৪৫২ 
390 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ 
ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির 
করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন 
আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ 
থাকে ৷” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
BLES BEN TE IGG Dh BE TLS TE: KE digg rt 
35: JE dahl Ss De SWIG MR: SIE oD AEE 
Pe ie OE HF EE 
Mea JALE JE FS 2 0) 335 BE dsl de I a 
LLC TL el SS fo ie LE NG 
AE GES [or cine © efi 
LES B45 BLS LS LDS BIE: Sl Ll Bs 
KE 
৪/৩২০ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্‌ 
সকল কিছুকে সৃষ্টি করলেন । অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ 
করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, “(আমার এই 


316 সহীহুল বুখারী ৬১৩৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, 
তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৭৫, দারেমী ২২২২ 
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দন্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর 
দন্ডায়মান হওয়া ৷’ তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট 
নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে 
সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও 
তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব ৷’ সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, ‘অবশ্যই ॥' 
আল্লাহ বললেন, ‘তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল।” অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা চাইলে 
(এ আয়াতটি) পড়ে নাও; ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা 
পৃথিবীতে বিপৰ্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন 
করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও 
দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।” (সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বৃখারী ও মুসলিম) 
বুখারীর অন্য বণর্নায় ভিন্ন শব্দ বণিত হয়েছে। *** 
GIG BE lJ IS AE IE case al go) LEG .r0N/o 
I 54: JEah die sls i SEG sd 
ule 2 9h S60 54S: 6 ugh: S68 4S: d6 adh 
OTA et RT ET 
ABET IES B03 Sl 
৫/৩২১ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 


37 সহীহুল বুখারী ৫৯৮২, ৪৮৩২, ৫৯৮৮, ৭৫০২, মুসলিম ২৫৫৪, আহমাদ ৭৮৭২, ৮১৬৭, ৮৭৫২, 
৯০২০, ৯৫৬১ 
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বলেন, একটি লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে 
সদ্্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?’ তিনি বললেন, “তোমার মা।” 
সে বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, “তোমার মা।” সে বলল, 
‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, “তোমার মা।” সে বলল, ‘তারপর 
কে?’ তিনি বললেন, “তোমার বাপ ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘হে আল্লাহর রাসূল! সদ্্যবহার পাওয়ার 
বেশী হকদার কে?’ তিনি বললেন, “তোমার মা, তারপর তোমার মা, 
তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাপ, তারপর যে তোমার 
সবচেয়ে নিকটবর্তী ৷” 
ES BES Bl E508 SG CoA 6 dsj ren 
ly EBLE I BUS 51 lS Ss 5 BS 

৬/৩২২ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক 
ধূলিধুসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; 
একজনকে অথবা দু’'জনকেই ৷ অতঃপর সে (তাদের খিদমত ক’রে) 
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সহীহুল বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ২৫৪৮, ইবনু মাজাহ ২৭৩৮, ৩৭০২, আহমাদ ৮১৪৪, ৮৮৩৮, 
৮৯৬৫ 
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জান্নাত যেতে পারল না।” (মুসলিম) ** 
LB J SLAM TG G: IE ISS Bf: ac dhl gy LEG YVN 
8k Sl G2 CEG IG TG NS BG EM US EE IE 
lp DB BE SSL ge 
৭/৩২৩ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, এক 
তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি 
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার 
করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে 
মূর্খের আচরণ করে’ তিনি বললেন, “যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি 
যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা 
গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের 
বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় 
থাকবে” (মনসলিম) *** 
SES: SEB TS Hf: as Blo Hf I NTA 


৮/৩২৪ ৷ আনাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত, 


3 মুসলিম ২৫৫১, আহমাদ ৮৩৫২ 
9% সহীহুল বুখারী ২৫৫৮, আহমাদ ৮৩৫২, ৭৯৩২, ২৭৪৯৯, ৯৯১৪ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি চায় যে, 
তার রণ্ধী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন 
তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে।” (বৃখারী ও ন্সলিম/'* 
ST ac dl oo Elks HSE: IU cic dl oy of of rola 
TALL SSE eS IATA HE bs IU TiS 
SIE 5 G3 +0 be EG VEG BE dbl 1525 SES 53d) 
AGObes SL Sd Ca od ES MG Pdi EGE 
IE THIS VSL adil 25 G: JES YE dy 25 Ids Hel 
Es 4 GL IE TG CSE Co fas ts Sj 
Es BIS TELS SES Bl Tie BES SG HS SS SS 
Ed By 5 ICDS 3 IU DS 1 YE S25 NE dil IV 
dll Gs: ls Ff IE agi ঠ Mee S51; ৮ 
le SE. x6 G5 pig Alb HELE 
৯/৩২৫ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর 
নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাগানে প্রবেশ করে 


সহীহুল বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৬, মুসলিম ২৫৫৭, আবূ দাউদ ১৬৯৩, আহমাদ ১২১৭৮, ১২৯৮৮, 
ম১৩১৭৩, ১৩৩৯৯ 
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সুপেয় পানি পান করতেন । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ 
করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে 
ব্যয় করেছ” (আলে ইমরান ৯২আয়াত) তখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
গিয়ে বললেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) 
অবতীর্ণ করে বলেছেন, “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে 
না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ ৷” 
আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় । এটি আল্লাহর 
নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা 
আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি 
যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান করে দিন’ তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আরে! এ হচ্ছে 
লাভজনক সম্পদ ৷ এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ ৷ তুমি যা বলেছ, তা 
শুনেছি। আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা 
রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব’ তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, 
আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। (বৃখারী- 
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১০/৩২৬ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, ‘আমি 
আপনার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে 
হিজরত এবং জিহাদের বায়‘'আত করছি’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত 
আছে?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ; বরং দু'জনই জীবিত রয়েছে’ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি আল্লাহ তা'আলার 
কাছে নেকী পেতে চাও?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ তিনি বললেন, 
“তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং 
উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর” (রৃখার্ট আর শব্দগুলি মুসলিমের) *** 


নাসায়ী ৩৬০২, আবূ দাউদ ১৬৮৯, আহমাদ ১১৭৩৪, ১২০৩০, ১২৩৭০, ১৩২৭৬, ১৩৩৫৬, 
১৩৬২২, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৭৫, দারেমী ১৬৫৫ 
%% সহীহুল বুখারী ৩০০৪, ৫৯৭২, মুসলিম ১৯৬০, ২৫৪৯, তিরমিযী ১৬৭১, নাসায়ী ৩১০৩, আবূ 
দাউদ ২৫২৯, ইবনু মাজাহ ২৭৮২, আহমাদ ৬৪৮৯, ৬৫০৮, ৬৭২৬, ৬৭৭২, ৬৭৯৪, ৬৮১৯ 
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উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে 
কি জীবিত আছে?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ’ তিনি বললেন, “অতএব 
তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর” 
F205 ctl Pol9l Sh 06 Co I cg VN 
sl ls; 2 S255 5) s। Ne) 
১১/৩২৭ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, নবী 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সেই ব্যক্তি সম্পর্ক 
বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং 
প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে।” (বুখারী) ** 
AL LL 250 BE dhol L525 TE: SIG AE 58 rea 
ale SED ll LEK GAS 45 AALS GSI LF: dS 
১২/৩২৮ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত 
আছে এবং সে বলছে, ‘যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তাঁর 
সম্পর্ক তার সাথে অবিচ্ছিন্ন রাখবেন । আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন 
করবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে বিচ্ছিন্ন করবেন” (খারা 


%% সহীহুল বুখারী ৫৯৯১, তিরমিযী ১৯০৮, আবূ দাউদ ১৬৯৭, আহমাদ ৬৪৮৮, ৬৭৪৬, ৬৭৪৬, 
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১৩/৩২৯। উম্মুল মু'মেনীন মায়মূনাহ বিনতিল হারেস 
রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি তাঁর একটি ক্রীতদাসীকে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি না নিয়েই মুক্ত 
করলেন অতঃপর যখন এঁ দিন এসে পৌঁছল, যেদিন তাঁর কাছে 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাওয়ার পালা, তখন 
মায়মূনাহ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি যে আমার 
ক্রীতদাসীকে মুক্ত করে দিয়েছি, আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন?’ 
তিনি বললেন, “তুমি কি (সত্যই) এ কাজ করেছ?” মায়মূনা 
বললেন, ‘জী হ্যাঁ।” তিনি বললেন, “তুমি যদি ক্রীতদাসীটিকে তোমার 
মামাদেরকে দিতে, তাহলে তুমি বেশী সওয়াব পেতে ৷” (বৃখারী ও 

: LIE AUPE DIGS PHAIS 3 Sd 555 NNN 
BE BTS CEL BE SE SSAA BI SF 


%5 সহীহুল বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫, আহমাদ ২৩৮১৫ 
%% সহীহুল বুখারী ২৫৯২, মুসলিম ৯৯৯, আবূ দাউদ ১৬৯০, আহমাদ ২৬২৭৭ 
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১৪/৩৩০ । আসমা বিন্তে আবূ বকর সিদ্দীক (রদ্বিয়াল্লাহু 
“আননহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এল আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম; বললাম, 
‘আমার মা (ইসলাম) অপছন্দ করা অবস্থায় (আমার সম্পদের লোভ 
রেখে) আমার নিকট এসেছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব 
কি?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় 
রাখ” (বুখারী ও ননসলিষ্) 
LE BU G2 202 2 DAE Al TIEN CES 083 YY 
AEE 2 BG Das UPL YE TIE: SIG ES; 
J gets DS SE Sb ALG al BLD TAS YY dd SG 
52 Hl BE LAKE col al YF: MULE IE SHE ISS 
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১৫/৩৩১ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর স্ত্রী 
যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে মহিলাগণ! 
তোমরা সাদকাহ কর; যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়।” 
যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, সুতরাং আমি (আমার স্বামী) 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকট এসে বললাম, 
‘আপনি গরীব মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন । অতএব আপনি তাঁর 
নিকট গিয়ে এ কথা জেনে আসুন যে, (আমি যে, আপনার উপর ও 
আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করি তা) 
আমার পক্ষ থেকে সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? নাকি 
আপনাদেরকে বাদ দিয়ে আমি অন্যকে দান করব?’ ইবনে মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জেনে এসো সুতরাং আমি তাঁর 
নিকট গেলাম দেখলাম, তাঁর দরজায় আরও একজন আনসারী 
মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ 
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আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভাবগ্ভীরতা দান 
করা হয়েছিল । (তাঁকে সকলেই ভয় করত) ইতোমধ্যে বিলাল 
আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে 
বলুন, ‘দরজার কাছে দু’জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, 
তারা যদি নিজ স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের 
উপর খরচ করে, তাহলে তা সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? আর 
আমরা কে, সে কথা জানাবেন না।’ তিনি প্রবেশ করে তাঁকে 
জিজ্ঞেস করলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তারা কে?” বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘এক আনসারী 
মহিলা ও যায়নাব।” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কোন্‌ 
যায়নাব?” বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উত্তর দিলেন, ‘আব্দুল্লাহর স্ত্রী 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাদের জন্য 
দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সওয়াব এবং 
সাদকাহ করার সওয়াব” (বৃখারী-মুসলিম) **' 
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%% সহীহুল বুখারী ১৪৬৬, মুসলিম ১০০০, তিরমিযী ৬৩৫, নাসায়ী ২৫৮৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৪, 
আহমাদ ১৫৬৫২, ২৬৫০৮, দারেমী ১৬৫৪ 
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১৬/৩৩২ । আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে (রোম-সম্রাট) হিরাক্লিয়াসের ঘটনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে 
বৰ্ণিত, হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে বললেন, ‘তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে কী নির্দেশ দেন?’ আবু সুফিয়ান 
বলেন, আমি বললাম, ‘তিনি বলেন, “তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত 
কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না এবং 
তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ কর।” আর তিনি 
আমাদেরকে নামায পড়ার, সত্যবাদিতার, চারিত্রিক পবিত্রতার এবং 
আত্মীয়তা বজায় রাখার আদেশ দেন’ (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
Sp HE dhl L5 IE: IE aie dl 2 95 4 58 NYT 
25 BI Ts SEN Ey bo SGDGS SB Spi 
Alyy B53 23 IB TE UD SFL BUDS SS 
25:0৬ 5 255 Fe ~ EE wl টু! SAE iil BS 
“- ees 
১৭/৩৩৩ । আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা অদূর ভবিষ্যতে 
এমন এক এলাকা জয় করবে, যেখানে ক্বীরাত্ব (এক দীনারের ২০ 


%% সহীহুল বুখারী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ২৯৭৮, ৩১৭৪, ৪৫৫৩, ৫৯৮০, ৬২৬১, 
৭১৯৬, মুসলিম ১৭৭৩, তিরমিযী ২৭১৭, আবূ দাউদ ৫১৩৬, আহমাদ ২৩৬৬ 
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ভাগের একভাগ স্বর্ণমুদ্রী) উল্লেখ করা হয়।” অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, “তোমরা অচিরে মিসর জয় করবে এবং এটা এমন ভূখণ্ড 
যেখানে কীরাত্ব (শব্দ) সচরাচর বলা হয়। (সেখানে এ মুদ্রা 
প্রচলিত ।) তোমরা তার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। 
কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং 
আত্মীয়তা রয়েছে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “সুতরাং যখন তোমরা তা জয় করবে, 
তখন তার অধিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি 
(আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে।” 
অথবা বললেন, “দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং বৈবাহিক সম্পর্ক 
রয়েছে।” (মন্সলিম)'”* 

* আলেমগণ বলেন, তাদের সাথে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তা এভাবে যে, ইসমাঈল -এর মা হাজার (বা 
হাজেরা) তাদেরই বংশের ছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে যে, 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র ইব্রাহীমের মা 
মারিয়াহ তাদের বংশের ছিলেন। 

F: SNIL38 SJE: Jb ewe dl 2) i 58 STEN 
C3 Bg dl L565 ov lati {© SSN Dee 5555 
LABGH op PS Gb rh LE G0 dG RSG FS ASS 


%% মুসলিম ২৫৪৩ 
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ESCM EBB p72 FEM Et 
Gos EE DIG GTO Ge BVI 
Mp LE SBA EO isl if IIE 
1 De EL 5 LS BIE Ck hol So SS DUTY GH. 
s 

১৮/৩৩৪ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল যার অর্থ হল, “তুমি 
তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর।” (সুরা শুআরা ২১৪ আয়াত) 
তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়েশ 
(সম্প্রদায়কে আহ্বান করলেন। সুতরাং তারা একত্রিত হল। 
অতঃপর তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে (সম্বোধন করে) বললেন, “হে 
বানী আব্দে শামস! হে বানী কা'ব ইবনে লুআই! তোমরা 
নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ৷ হে বানী মুর্রাহ ইবনে কা'ব! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও । হে বানী আব্দে মানাফ! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও । হে বানী হাশেম! 
তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও । হে বানী আব্দিল 
মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ৷ হে ফাতেমা! 
তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও । কারণ, আমি আল্লাহর নিকট 
তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই ৷ তবে তোমাদের 
সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই 
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আর্দ্র রাখব । (আখেরাতে আমার আনুগত্য ছাড়া আত্মীয়তা কোনো 
কাজে আসবে না)” (নুসলিষ) *" 

* উক্ত হাদীসে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে আগুনের সাথে 
উপমা দেওয়া হয়েছে, যা পানি দিয়ে নিভাতে হয়। তাই আত্মীয়তার 
বন্ধন বজায় রাখাকে তা আর্দ্র বা ভিজে রাখা বলা হয়েছে। 
Easl: ULE GH SW op 178 DAE Bf 58 cof 
BF SLID IN GS Tdi HE ls BE dT 
Bly ade SE Sy CES ISG Greil BS hl 

Dl 

১৯/৩৩৫। আবূ আব্দুল্লাহ ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
গোপনে নয় প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “অমুক গোত্রের 
লোকেরা (যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনি তারা) আমার বন্ধু নয় । 
আমার বন্ধু তো আল্লাহ এবং নেক মু’মিনগণ ৷ কিন্তু ওদের সাথে 
আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই তা আর্দ্র 
রাখব” বুখারী ও মুসলিম, শব্দ বুখারীর)"*২ 


551: ae BSD SUSY » IE 2 G5 YTV 


1 সহীহুল বুখারী ২৭৫৩, ৩৫২৭, ৪৭৭১, মুসলিম ২০৪, ২০৬, তিরমিযী ৩০৯৪, নাসায়ী ৩৬৪৪, 
৩৬৪৬, ৩৬৪৭, আহমাদ ৮১৯৭, ৮৩৯৫, ৮৫০৯, ৮৯২৬, ৯৫০১, দারেমী ২৭৩২ 
9% সহীহুল বুখারী ৫৯৯০, মুসলিম ২১৫, আহমাদ ১৭৩৪৮ 
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EDMITE EN Ss SiG EL SSS HG STAM TLS G: dE 
ol bes ING Dal; io s IST dl Lain 
২০/৩৩৬ ৷ আবূ আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে 
নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে’ নবী সাল্লাল্লাহু 
সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত 
দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *” 
un UE BE C2 SE aie DSS) Ep SUL 5 YTV) 
ies LE: IES 25 G2 Es SIS Sl BE S55 
ym E21 0G gin 
২১/৩৩৭ ৷ সালমান ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
সাদকাহ করলে সাদকাহ (করার সওয়াব) হয়। আর আত্মীয়কে 
সাদকাহ করলে দু'টি সওয়াব হয়ঃ সাদকাহ করার ও আত্মীয়তার 
বন্ধন বজায় রাখার ৷” (তিরমিযী উল্লেখ্য যে; হাদীসের প্রথম অংশ 


9 সহীহুল বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসলিম ১৩, নাসায়ী ৪৬৮, আহমাদ ২৩০২৭, ২৩০৩৮ 
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সহীহ নয় বলে উল্লেখ করা হয়নি) ** 
E385 doh 54 ESE 6 UE Bl G25 LE P1585 NYAS 
as dhl gd) LE IE LSE ils: J IE MES EE | 
Sly 3413 3 ly LE YE 52 IES df DY KS YE ss3l 
(দেল ৩৮> ৩২! :dডs 
২২/৩৩৮ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমার 
বিবাহ বন্ধনে এক স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম । কিন্তু (আমার 
পিতা) উমার তাকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে 
বললেন, “তুমি ওকে ত্বালাক দাও” কিন্তু আমি (তা) অস্বীকার 
করলাম অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন এবং এ কথা উল্লেখ করলেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, “তুমি ওকে 
ত্বালাক দিয়ে দাও ৷” (সুতরাং আমি তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলাম ৷) 
(আৰু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ সুতে) *** 
* (উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ মহিলার চরিত্রে এমন কিছু 
দেখেছিলেন, যার জন্য তাঁর কথা মেনে ত্বালাক দেওয়া জরুরী ছিল। 
অনুরূপ কারো পিতা দেখলে বা জানতে পারলে তাঁর কথা মেনে 


1 তিরমিযী ৬৫৮, নাসায়ী ২৫৮২, আবূ দাউদ ২৩৫৫, ইবনু মাজাহ ১৬৯৯, ১৮৪৪, আহমাদ ১৫৭৯২, 
১৫৭৯৮, ১৭৪১৪, ২৭৭৪৮, ১৭৪৩০, দারেমী ১৬৮০, ১৭০১ 
% তিরমিযী ১১৮৯, আবূ দাউদ ৫১৩৮, ইবনু মাজাহ ২০৮৮ 
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পুত্রের উচিত স্ত্রীকে ত্বালাক দেওয়া । নচেৎ পিতামাতার কথা শুনে 
ভালো স্ত্রীকে অকারণে ত্বালাক দেওয়া পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় নয়৷) 
fal J SL: IE GIES Sine dhl G5 5D Bf 585 FY VOY 
ELT Id 8 dl T25 Lic: IS SE, SAE BS 
IG gi Alyy EE GUTS 20 SEs SS SD 
০ শল এ" 
২৩/৩৩৯ ৷ আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, ‘আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা 
তাকে ত্বালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।’ আবূ দারদা বললেন, আমি 
মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার । সুতরাং তুমি যদি 
চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর” 
(তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)" 
Gn: JE SF 2 SE ULE WG pes AALS viet 
(দল ৬৮> ৩2>! J Sills, 5 Dy 
২৪/৩৪০ । বারা ইবনে ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কৃর্তক বর্ণিত, 
অধিষ্ঠিত ৷” (তিরমিযী)”"* 


স্পতরমিযী ১৯০০, ইবনু মাজাহ ২০৮৯, ৩৬৬৩, আহমাদ ২১২১০, ২৬৯৮০, ২৭০০৪ 
3% সহীহুল বুখারী ২৭০০, ৪২৫১, তিরমিযী ১৯০৪ 
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এ প্রসঙ্গে আরো অনেক সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, তার 
মধ্যে গুহাবন্দী তিন ব্যক্তির (১৩নং) হাদীস, জুরাইজের (২৬৪নং) 
লম্বা হাদীস এবং আরো অন্যান্য সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস সংক্ষেপ 
করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলাম না। তার মধ্যে ‘আমর ইবন 
আবাসাহর (৪৪৩নং) হাদীসটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ইসলামের 
অনেকানেক মৌলনীতি ও শিষ্টাচারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে যেটিকে 
পূর্ণরূপে ‘আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ 
করব -ইনশাআল্লাহ । যে হাদীসে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এলাম এবং বললাম, ‘আপনি কি?’ তিনি 
বললেন, “আমি নবী।” আমি বললাম, ‘নবী কি?’ তিনি বললেন, 
“আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন।” আমি বললাম, ‘ কী 
নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?’ তিনি বললেন, “জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুগ্ন 
রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর 
সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে।---” (অতঃপর পূর্ণ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন ৷) 
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27 bs 55 Gall 2 2৬ - -£)\ 
পরিচ্ছেদ - ৪১: পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার 
বন্ধন ছিন্ন করা হারাম 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
GRIN ESAs; NGL SN LG cS J) 
[oY eH ne er 4 ll et a 
অর্থাৎ “ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে 
বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। 
ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও 
দৃষ্টিশক্তিহীন করেন” (সুরা মনহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
HAE SALES sas 355 C2 A 5 yk Sl ¥ 
SIMONE Hila NALA Td 
[co 
অর্থাৎ “যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর 
তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা 
ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য 
আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস ৷” (সুরা রা'দ 
২৫ আয়াত) 
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তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
HS axe SGU 2 SIG YL Nf 5 5550 
© IH CE Bs Bes Ys SUL $5 0 3g sla 
{© ss IEG US UE SS J TRIN Ss JEG Cd has; 
[St oY isl Nl 
অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি 
ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি 
সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার 
জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো 
না এবং তাদেরকে ভর্ৎ্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো 
সম্মানসূচক নম কথা৷ অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো 
এবং বলো, ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; 
যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে’ ৷” (সূরা বানী 
হয্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত) 
155 J: 6 we dls S50 rE =; ERSEDN 
0 dbl 25 Gf CE G56 0 3S SL tl 3 3 aol 
223 NEES EUFTAEHC CA) f 23 S425 ab Biz) 
se IE ESL EIU ES EIST US MBS 
১/৩৪১ ৷ আবু বাকরাহ নুফাই* ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (একদিন) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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(কাবীরাহ গোনাহগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না?” সবাই বললেন, 
‘অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বললেন, “(সেগুলো হচ্ছে) 
আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ৷” তিনি 
রাখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া” এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে 
থাকলেন । এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, ‘আর যদি তিনি না 
বলতেন!’(বৃখারী ও মনসলিম) **” 
HE AE ULE MGS SW ppt p BMAE 3 YEN 
AD Sead i Ss SIG SAE cohol BE: CSO 
Dll, 
২/৩৪২ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে আস [রদ্বিয়াল্লাহু 
“আননুমা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 
করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম 
খাওয়া ৷” (বৃখার) *** 
a 1230 Jo EE BUS Ss 7:08 BE TS is ru 
3% সহীহুল বুখারী ২৬৫৪, ৫৯৭৬, ৬২৭৩, ৬৯১৯, মুসলিম ৮৭, তিরমিযী ১৯০১, ২৯০১, ৩০১৯, 
আহমাদ ১৯৮৭২, ১৯৮৮১ 
:% সহীহুল বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০, তিরমিযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, আহমাদ ৬৮৪৫, ৬৯৬৫, 


দারেমী ২৩৬০ 
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IES 2 0 10 SI FI AS 5 hl T25 G1 
I5 0 J Dad A SAS SIS 2 SH bs 
LG ELD IN LG 100 10 26 TEI SAG LF dil 

৩/৩৪৩ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কাবীরাহ 
গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া ৷” 
কোনো ব্যক্তি গালি দেয়?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে 
গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ করে 
থাকে এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে 
গালি দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম) *** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল 
নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা।” জিজ্ঞেস করা হল, ‘হে 
আল্লাহর রাসূল! মানুষ নিজের পিতা-মাতাকে কিভাবে অভিশাপ 
করে?’ তিনি বললেন, “সে অপরের পিতাকে গালি-গালাজ করে, 
তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ করে থাকে । আর সে অন্যের 


% সহীহুল বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০, তিরমিযী ১৯০২, আবূ দাউদ ৫১৪১, আহমাদ ৬৪৯৩, ৬৮০১, 
৬৯৬৫, ৬৯৯০ 
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মা-কে গালি দেয়, বিনিময়ে সেও তার মা-কে গালি দেয়৷” 
BH dT 8: wc dl go) pat RAS EZ G8 rit 
ক. LE: 53:51 $ Jbl LDS J 
8৪/৩৪৪ । আবু মুহাম্মাদ জুবাইর ইবনে মুত্বইম রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না” সুফিয়ান 
তাঁর বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ৷” (বৃখারী ও 
YE 451 5 ce Bl G2 Kad PIES SS Bf 585 role 
SEAS og iG SEN Sh EB JUG dl Sp 
de FE JONES JENS JEG JS: Si, 
৫/৩৪৫ আবূ ঈসা মুগীরা ইবন শু‘বাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অবশ্যই 
আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের 
অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু 
প্রার্থনা করা এবং কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা। আর তিনি তোমাদের 
জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা 


%! সহীহুল বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬, তিরমিযী ১৯০৯, আবূ দাউদ ১৬৯৬, আহমাদ ১৬২৯১, 
১৬৩২২, ১৬৩৩১ 
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জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের 
অধিক যাচ্রা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা” (বুখারী 
৫৯৭৫নং ও মুসলিম) ** 


AE Ba z 
05> TERI STE FA RE RE 
i> 5 >) 2) ৩) £৬০ - > SL 2) 


সখী এবং যাদের সম্মান করা কর্তব্য তাদের সঙ্গে 

Sl Bl Sh dE HE Al Sf: Cee 2 25 7% SENN 
al NES 2 

5 I: ULE DW GH LE p MAE SF > pr MAE 85 
Je PIES LE LS DML ale LS AST Gos LET SENN Gs 
ILS: ILE: 03 Ll TE als LIE Gs NEL; LSS SE 
5 Gol: me op dl ass JES pms S55 15 SIGS LY ca 
SP: EE DLS Sart Sy ce Bl) asl 2 FATS SE 
asl Pls ll 
%? সহীহুল বুখারী ২৪০৮, ৮৪৪, ১৪৭৭, ৫৯৭৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, ৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী 


১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, ৩০৭৯, আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৩, ১৭৭১৪, 
১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, দারেমী ১৩৪৯, ২৭৫১ 
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156 ST IE BSE BT: LE Al 032 Pl Bly dy 
EOE LGSL MSS ULE LIE 
+E: 00556 SR EI: IB BLES UY 
Lb Gg 3441: IG; GUD AS LS: IE SUL IEG 
055 ES UE GIES ETD ME: ltl I IE 
1% BE Ts Cast Yl: SES UL ES EK Los al 
ns SEN Sd ss SI anf 35 BEI TS ST Hs Sh 
Le GE Sill ssn S55 we dl 2 Fl 
১/৩৪৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার সাথে পিতার মৈত্রী 
সম্পর্ক ছিল, তা অক্ষুণ্ন রাখা সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ ৷” 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন মক্কার পথে 
তাঁর সাথে মিলিত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে 
সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার উপর সওয়ার ছিলেন তার 
উপর চাপিয়ে নিলেন। আর যে পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিল, তিনি তা 
তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা বললাম, ‘আল্লাহ 
আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো বেদুঈন, এরা তো সবনল্পেই তুষ্ট হয় 
(ফলে এর সাথে এত কিছু করার কী প্রয়োজন)?’ আব্দুল্লাহ ইবনে 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘এর পিতা উমার ইবনে খাত্তাব 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বন্ধু ছিলেন । আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক 
বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে দীনারের সূত্রে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, ইবনে উমারের মক্কা যাওয়ার সময় তার সাথে 
একটি গাধা থাকত ৷ তিনি যখন উটের উপরে চেপে বিরক্ত হয়ে 
পড়তেন, তখন (এক ঘেয়েমি কাটানোর জন্য) এ গাধার উপর চেপে 
বিশ্রাম নিতেন তাঁর একটি পাগড়ী ছিল, তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। 
একদিন তিনি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় এক 
বেদুঈন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল । তিনি বললেন, ‘তুমি কি 
অমুকের পুত্র অমুক নও?’ সে বলল, ‘অবশ্যই!’ অতঃপর তিনি 
তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন, ‘এর উপর আরোহন কর’ এবং তাকে 
পাগড়ীটি দিয়ে বললেন, ‘এটি তোমার মাথায় বাঁধ” (এ দেখে) 
তাঁকে তাঁর কিছু সাথখী-সঙ্গী বলল, ‘আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! 
আপনি এই বেদুঈনকে এ গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর চড়ে 
আপনি বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে এ পাগড়ীটিও দিলেন, যেটি 
আপনি নিজ মাথায় বাঁধতেন?’ তিনি বললেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “পিতার মৃত্যুর 
কাজ।” আর এর পিতা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বন্ধু ছিলেন। 
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এ বর্ণনাগুলো সবই ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। 
2D 2 Be - ul oS) Es 3 52 YENI 
se 1% ll Ke 5s LL UG: UU aie dl gt) Gas) 
is BH nl 2 8 PBI Sa Ll sh 
Dos 2 BL LA ILELNL gle DAD dEUS 

3 2p iss HEL Ce IL SHY Slee 

২/৩৪৭ ৷ আবূ উসাইদ মালিক ইবনু রাবী‘আহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, কোনো একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে বসা ছিলাম । এমন সময় বানী 
সালামা সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার মারা যাবার পরও আমার উপর 
তাদের প্রতি সদাচারণ করার দায়িত্ব আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, 
তুমি তাদের জন্য দুআ করবে, তাদের গুনাহের মাগফিরাত প্রার্থনা 
করবে, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের 
সাথে এ জন্যে উত্তম ব্যবহার করবে যে, এরা তাদেরই আত্মীয় এবং 
বন্ধু-বান্ধব এবং তাদেরকে সম্মান দেখাবে“ 


% মুসলিম ২৫৫২, তিরমিযী ১৯০৩, আবূ দাউদ ৫১৪৩, আহমাদ ৫৫৮০, ৫৬২১. ৫৬৮৮, ৫৮৬২ 
% আবু দাউদ (হাঃ ৫১৪২), ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৬৬৪), মিশকাত (হাঃ ৪৯৩৬), হাদীসটি যঈফ, দুৰ্বল; 
দেখুন তাহক্কীক্ক আলবানী- আবূ দাউদ (হাঃ ১১০১) 
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1S 2 SE Sie GU: ELIE dpe BS HE 5 NEAT 
58 L455 25 GE Lg AE Ul GS GE SE EE LH 
BLS B is SelB EE, GUNES UI ST HE 
ESE LAB ES VGN GSES NT LBL ds 
ASL Us VISE SEN GMA HE Ly: Bl bs 
MES bl dE hl hela 313156: 
AILS Pies ESL ES IS LIE ofS: ly) 
AL EY IG EM TE AI ELE dgS SL S55 
(EEE isa dl + 3 ৮ ENA ne 
+ al: aes 
৩/৩৪৮ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
ঈর্ষা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি 
হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন 
এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ 
কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন। 
আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, ‘মনে হয় যেন 
দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই’ তখন তিনি (তাঁর 
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প্রশংসা করে) বলতেন, “সে এই রকম ছিল, এ রকম ছিল। আর 
তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন বকরী যবাই করতেন, তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা 
পরিমাণে মাংস পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত ৷’ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, “খাদীজার বান্ধবীদের 
নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, 
‘একদা খাদীজার বোন হালা বিনতে খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল । তিনি 
খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন, সুতরাং তিনি 
আনন্দবোধ করলেন এবং বললেন, “আল্লাহ! হালা বিনতে 
খুআইলিদ?” 

এ বর্ণনায় £৬,৬ (আনন্দবোধ করলেন) শব্দ এসেছে। আর 
হুমাইদীর ‘আল-জাম‘উ বাইনাস সহীহাইন’-এ এসেছে £৬, শব্দ। 
অর্থাৎ তার প্রতি যত্ন নিলেন ও আগ্রহ প্রকাশ করলেন ।*** 


RAF EC E25: 0 we DSS BL op 5 55 vit 


+5 সহীহুল বুখারী ৩৮১৬, ৩৮১৭, ৩৮১৮, ৫২২৯, ৬০০৪, ৭৪৮৪, মুসলিম ২৪৩৫, তিরমিযী ২০১৭, 
৩৮৭৫, ইবনু মাজাহ ১৯৯৭, আহমাদ ২৩৭৮৯, ২৫১৩০, ২৫৮৪৭ 
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EY SLL IE SSS AL 3 ao dl so) GFA dl ne 
JIT os FMS te ds gd Est SNS SY: J 
Ale EEL HIS tis sl 
৪/৩৪৯ । আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
একদা আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর 
সাথে সফরে বের হলাম ৷ (আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও) 
তিনি আমার খিদমত করতেন ৷ সুতরাং আমি তাঁকে বললাম, ‘আপনি 
এমন করবেন না’ তিনি বললেন, ‘আমি আনসারগণকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (অনেক) কিছু করতে 
দেখেছি । তাই আমি শপথ করেছি যে, তাঁদের মধ্যে যারই সঙ্গী হব, 
তাঁরই খিদমত করব ॥'(বন্সলিষ) *** 


IEG SG 8 Bh PS JG 3 PL SU -tr 
4) - 

পরিচ্ছেদ - ৪৩ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - 

এর বংশধরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং তাঁদের মাহাত্ম্যের 
বিবরণ 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


%6 সহীহুল বুখারী ২৮৮৮, মুসলিম ২৫১৩ 
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(4 SEs SAT RF ap Ls SI HLA CI) 
[rr :2l>)'] 
অর্থাৎ “হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য 
থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে 
পবিত্র করতে চান” (সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[re © oH S55 0 ES A SS ESL 5 DS ) 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 


এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ ৷” (সুরা হজ্ধ ৩২ 
আয়াত) 

IEF SFL LS G2 CEH: IE SUS cp L583 TON 

: 22 2 IE ad) lS Cli wie Dl s0) BSS ALS Ll 
S58y AES Caos BE BTS SAE UE SS GED 
Eaols ENE FBG fs SHS DG TING: SEY YS 
I LG ABE itis UT dl JS be FLEE SH BS 
HE FSC ULE CS LS BE hl dS FEE Ss AS 
IS Bh: 0G BR Koss ade GG dM LSS Sid KT 
AE Es BT cor BY 5 SET Dg HS TSG 0 


LIE 


gg BSE cal DEES 554 52 SIO 423 AU OES UIT: 
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CE hl EES SS Ph dE Sas CEI AMAS kiss 
AMA Gs FH S53: B2L L tgs pl dein 
> E55 BIS; 3 A bs BUG: Et ss Se IS 
J, Ses I Ja6 J 6 IT ok: 6 0 08 045: 00 a5 BIS 
ral ds eel EERE EE ELE GE 
B82 dl LS 5 UDG AIST: UE LES IG SG 
Ke Ne 56 45% 5 ৩% 

১/৩৫০ ৷ ইয়াধীদ ইবনে হাইয়ান বলেন, আমি, হুস্বাইন ইবনে 
‘আনহুর নিকট গেলাম । যখন আমরা তাঁর পাশে বসলাম, তখন 
হুস্বাইন তাঁকে বললেন, ‘হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত 
হয়েছেন; আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন 
এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়দ! আপনি প্রভূত 
কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন কথা শুনান, যা আপনি স্বয়ং) তাঁর 
নিকট থেকে শুনেছেন’ তিনি বললেন, ‘হে ভাতিজা! আল্লাহর কসম! 
আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাথে) আমার যে যুগটা কেটেছে, তাও যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেছে। 
(ফলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে কথা আমার 
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স্মরণে ছিল, তার কিছু ভুলে গেছি । সুতরাং আমি যা বলব, তা গ্রহণ 
কর এবং যা বর্ণনা করব না, তার জন্য আমাকে বাধ্য করো না 
অতঃপর তিনি বললেন, ‘একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে মক্কা ও মদীনার মধ্যে ‘খুম’ নামক ঝর্ণার 
নিকটে খুতবাহ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি সর্বাগ্রে আল্লাহর 
প্রশংসা করলেন এবং ওয়ায করলেন ও উপদেশ দিলেন অতঃপর 
বললেন, “আম্মা বা‘দ। হে লোকেরা! শোনো, আমি একজন মানুষ 
মাত্র, শীঘই (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং 
আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি 
তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে 
একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে সুতরাং 
তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত করে ধারণ 
কর” সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের উপর (আমল করার প্রতি) 
উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর বললেন, “(আর দ্বিতীয় 
বস্তুটি হচ্ছে) আমার পরিবার; আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের 
ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার 
পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি।” তারপর হুস্বাইন তাঁকে 
বললেন, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর পরিবার কারা? 
হে যায়দ! তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর পরিবারভুক্ত নন?’ তিনি (যায়দ) 
বললেন, “(নিঃসন্দেহে) স্ত্রীরা তাঁর পরিবারভুক্ত । কিন্তু তাঁর পরিবার 
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(বলতে) তাঁরা, যাঁদের উপর তাঁর (মৃত্যুর) পর সাদকাহ হারাম করা 
হয়েছে৷’ হুস্বাইন জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাঁরা কারা?’ যায়দ জবাব 
পরিবার এবং আব্বাসের পরিবার” হুস্বাইন বললেন, ‘এদের 
সকলের প্রতি সাদকাহ হারাম করা হয়েছে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ॥ 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, শোনো, “আমি তোমাদের মাঝে দু'টি 
ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি হল 
আল্লাহর কিতাব; আর তা আল্লাহর রশি। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ 
করবে, সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে তা পরিহার করবে, সে 
ভ্ৰষ্টতায় থাকবে ৷” (সন্সলিম) *** 
dl so) GHD = Bl SF CEE Bl G25 FE 2! 85 ro 
Slr eS HS YE ll 285: JG Sade bis - uc 

Ee 

২/৩৫১ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আবু বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি 
বলেছেন, “তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি 
তাঁর পরিবারবর্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কর ।” (বুখারী) ** 

* (অধ্যৎ তাদেরকে শ্রদ্ধা করলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হবে।) 


%/ মুসলিম ২৪০৮, আহমাদ ১৮৭৮০, ১৮৮২৬, দারেমী ৩৩১৬ 
% সহীহুল বুখারী ৩৭১৩, ৩৭৫১ 
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Lil AG USSG A 3 SU -tt 
HEE 0 oS OE FF 48 
পরিচ্ছেদ - ৪৪ : উলামা, বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা 
করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া, 
তাঁদের উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
CAN SIAN Sl SA Sl G5 Fs Ty 
[aN 
অর্থাৎ “বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? 
বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে” (সূরা যুমার ৯ আয়াত) 
wie Bl g2y LENG A yp op LE Bhd Bf 583 rot 
LE SE OB dl SES BB yi Li BE dl S25 U0: ON 


0: He 


SET SEL SII GET Ke ABE An 20) 
tly 53b Nah SS Be 
Sh an I Ll LSD 4 Ly So 
SS IB Bol LEB dl PES IB BD pF aly Ss 
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ALIAS UA Lat Gt ORAL St 


Fl el 20 S58 OB S20 EB FS IL Esl 
Ms 8S 
১/৩৫২ ৷ আবূ মাসউদ উক্কবাহ ইবনে ‘আমর বাদরী আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “জামাআতের ইমামতি এঁ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে 
তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি 
করবে) অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের 
মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী । যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের 
মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে) । আর কোনো ব্যক্তি যেন কোনো 
ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে 
তার বিনা অনুমতিতে না বসে” (বন্সলিয) *** 
অন্য এক বর্ণনায় ‘বয়োজ্যেষ্ঠ'র পরিবর্তে ‘সর্বাগ্রে ইসলাম 
গ্রহণকারী’ শব্দ রয়েছে। 
আর এক বর্ণনায় আছে, “জামাআতের ইমামতি করবে, যে 
তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে, যার ক্কিরাআাত 
বেশী ভালো, অতঃপর ক্কিরাআাতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি 
করবে, যে তাদের মধ্যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতে সবাই 


% মুসলিম ৬৭৩, তিরমিযী ২৩৫, নাসায়ী ৭৮০, আবূ দাউদ ৫৮২, ইবনু মাজাহ ৯৮০, আহমাদ 
১৬৬১৫, ১৬৬৪৩, ২১৮৩৫ 
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সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বয়সে বড়” 

045 SLB GS CSD CLT YE hl IS SE: JE Es rors 
BAGS te ALES MSDE on 
dl ES Gal SE 3h 
২/৩৫৩ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার 
সময় আমাদের (বাজুর উপরি অংশে) কাঁধ ছুঁয়ে বলতেন, “তোমরা 
সোজা হয়ে দাড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, (নতুবা) তোমাদের 
অনস্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত 
ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে আমার 
পশ্চাতে) থাকে অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী 

তারা । অতঃপর তাদের যারা নিকটবর্তী তারা” (স্বসলিম) *“** 

HE lls IE: SE aioe dhl 5) I PR HLAE 5855 Yor 
SES lg THELEN SSN ee SD 
ly AGN 
৩/৩৫৪ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে 
যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায় । 


% মুসলিম ৪৩২, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২, আবূ দাউদ ৬৭৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৬, আহমাদ ১৬৬৫৩, 
দারেমী ১২৬৬ 
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অতঃপর যারা (উভয় ব্যাপারে) তাদের নিকটবর্তী ৷” এরূপ তিনি 
তিন বার বললেন। (অতঃপর তিনি বললেন,) “আর তোমরা 
(মসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈচৈ করা হতে দূরে থাকো” (মনসলিম) 
SUS EVE ZG 3 ) J 2 gl i; ৮5 EE 4 8 Yoolt 

RE Ds bo LEZ Hm Bl LE GUS: I wie dl 5 


2 tt Tia 


BBE 85 Je op le BLES SELES PS 5B 


Lo Jee G2 S23 LE SEU EAMES BAGS SS 45 
HE KE JAIN LE CASS BE AT as MLSS 
El SoS SENSES ETE SLT BST Bis 
AE SE. sds S30 

৪/৩৫৫ ৷ আবু ইয়াহয়্যা মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ সাহ্‌্ল ইবনে 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্‌ল এবং মুহাইয়িস্বাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু খায়বার রওয়ানা হলেন সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং 
মুসলিমের মধ্যে) সন্ধি ছিল (খায়বার পৌঁছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা 
পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন । অতঃপর মুহাইয়িস্বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে 
সাহলের নিকট এলেন, যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে 


তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িস্বাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) 


1 মুসলিম ৪৩২, তিরমিযী ২২৮, আবূ দাউদ ৬৭৪, আহমাদ ৪৩৬০, দারেমী ১২৬৭ 
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সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদীনা এলেন । (মৃত্যু 
সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে সাহ্‌ূল এবং 
মাসউদের দুই ছেলে মুহাইয়িস্বাহ ও হুওয়াইয়িস্বাহ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলেন । আব্দুর রহমান কথা বলতে 
গেলেন। তা দেখে নবী সল্লান্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও ৷” 
আর ওঁদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন ফলে তিনি 
চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা 
শোনার পর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা 
কি কসম খাচ্ছ এবং (নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার 
চাচ্ছ?” অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। (বৃখারী 
A 5 EE SE YE GS: ai dhl go Gl 58 roe 
Sl Se LAS i ISTE AE SAMI GIL BS oy 
sll. hl SSL) 
৫/৩৫৬ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের দু'জনকে একটি 
কবরে একত্র করে জিজ্ঞেস করছিলেন, “এদের মধ্যে কুরআন হিফ্য 


1% সহীহুল বুখারী ৩১৭৩, ২৭০২, ৬১৪২, ৬৮৯৮, ৭১৯২, মুসলিম ১৬৬৯, তিরমিযী ১৪২২, নাসায়ী 
৪৭১৩, 8৭১৪, ৪৭১৫, ৪৭১৬, আবূ দাউদ ৪৫২০, ৪৫২১, ৪৫২৩, ইবনু মাজাহ ২৬৭৭ 
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কার বেশী আছে?” সুতরাং দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা 
করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখছিলেন। (বুখারী) ** 
S S50 00 BE SAS: Cisse hl G25 FE 2 585 -roVN 
BLN EIS EN Ss FSAI IEG GES Sas IFS oD 
es ls oly) Es ASN dS) L253 5: YD J SN 
bls sl, 
৬/৩৫৭ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি নিজেকে স্বপ্নে দাঁতন 
করতে দেখলাম । অতঃপর দু'জন লোক এল, একজন অপরজনের 
চেয়ে বড় ছিল । আমি ছোটজনকে দাঁতনটি দিলাম, তারপর আমাকে 
বলা হল, ‘বড়জনকে দাও’ সুতরাং আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ 
লোকটিকে (দাঁতন) দিলাম ৷” (স্নসলিম, বুখারী ছির সনদে) “* 
2 03 40 L525 0: TE cae dl 2) So Bf 3 cro 
43 JUNE TAN PSG SHINING FL: IES dhl I 
3h 3p o— 2 NIELS SL LE I 
৭/৩৫৮ আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক 


*5 সহীহুল বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৮, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ৪০৮০, তিরমিযী ১০৩৬, 
নাসায়ী ১৯৫৫, ২০২১, আবূ দাউদ ৩১৩৮, ইবনু মাজাহ ১৫১৪, আহমাদ ১৩৭৭৭ 


* মুসলিম ২২৭১, ৩০০৩ 
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মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর যে কুরআনের 
ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর 
সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তা‘আলাকে সম্মান করা” (আব 
: J aie dl 52) 554 OF hp SF Ge Cp Ap 0 YOUN 
SB SAG Cpt EF dG be OE BE dd SN 
ee S24 GA IEG gia ly 35 lly) eee S250 IS 
AGS &:315 Sl 1) 33-০ 
৮/৩৫৯ ৷ ‘আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর পিতা 
থেকে এবং তিনি (শুআইব) তাঁর (আমরের) দাদা (আব্দুল্লাহর ইবনে 
আমর) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি 
আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান 
জানে না।” (সহীহ হাদীস, আর দাউদ, তিরমিযী; হাসান সহীহ) আবু 
দাউদের এক বর্ণনায় আছেঃ “আমাদের বড়দের অধিকার জানে 
না।” ৫৬ 


” 


FU dh 5 36 51 AES 


Me 
36 ০0 

Ne 
\ 


Az 50 nS Ear. Bie de Bg Fe PE Joa fs LIVES 
MEE CAE, SUE SU S akc. ie 


* আবু দাউদ ৪৮৪৩ 
%56 তিরমিযযী ১৯২০, আহমাদ ৬৬৯৪, ৬৮৯৬, ৭০৩৩ 
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3 pl lds ও ES 1 BE MTS SE: EIB BS En 
ASE IL TL: NW 

fl G25 Lge SE HS: JETS aac UB LLL IHS SG 
HLS AES SEIS BY dl di CFA EG Vi 
০ > 22: JESS CE Banas S Ml LE 
৯/৩৬০ ৷ মাইমুন ইবনু আবি শাবীব রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, 
‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সামনে দিয়ে একজন ভিক্ষুক 
যাচ্ছিল । তিনি তাকে এক টুকরা রুটি প্রদান করলেন। আবার তার 
সম্মুখ দিয়ে সজ্জিত পোশাকে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল । তাকে তিনি 
বসালেন এবং খাবার খাওয়ালেন ৷ এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা 
হলে তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন : “মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী স্থান দাও ৷” হাদীসটি 
ইমাম আবূ দাউদ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু বলেছেন, আয়িশাহ 
রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে মাইমুনের সাক্ষাৎ হয়নি। ইমাম 
মুসলিম তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে এটাকে মু'আল্লাক হাদীস হিসাবে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আমাদেরকে 
আদেশ করেছেন মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিতে” । এ 
হাদীসটি ইমাম হাকিম আবু ‘আবদুল্লাহ (রাহ:) তার “মারিফাতু 
উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি সহীহ 
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| হাদীস ৷" 


220-3 


rs EEE 13: IE UGE Al G2 SE BL IH NWN 
Me ES EN Ge i AER 
LAS YS 53225 a0 dl g2) GE dE GET GEN IEG cae 
SELLE NMI Se 5 Das BG: a FN ELE IG LC 
LU A lS SAG BIE ES CB ET S36 Secu ade J 
BPELES ae dl s2) LL Cn JULES LEY TCLS 
3 FE 453 IE IGG SL Gms il mG: AAT IE Bs 
S215 6 Dat:iSLONNK ® Sled 6 el Er ATE 
JS DES ic LL; SE, SG Se HL UGE GU ly GAPE 
১, 
১০/৩৬১ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে 
হিস্বন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান 
করলেন এই (হুর) উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর খেলাফত কালে 
এ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে 
রাখতেন । আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা 


%7 আমি (আলবানী) বলছিঃ হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ্‌ তার “মা‘রিফাতু উলুমিল হাদীস” গ্রন্থে যে, 
বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্‌ । কিন্তু তিনি যেরূপ বলেছেন আসলে হাদীসটি সেরূপ নয়, এর সনদে 
বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে। যেমনটি আমি “আলমিশকাত” গ্রন্থে (তাহ্কীক সানীতে - ৪৯৮৯) 
আলোচনা করেছি। আবূ দাউদ (নিজেই) বলেনঃ বর্ণনাকারী মাইমূন আয়েশাকে পাননি। আরও 
দেখুনঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৮৯৪নং) 
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উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। 
উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, ‘হে আমার ভ্রাতুম্পুত্র! এই 
খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার 
জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও’ ফলে তিনি অনুমতি 
চাইলেন সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন 
‘আনহু)কে বললেন, ‘হে ইবনে খাত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি 
আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার 
করেন না!’ (এ কথা শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রেগে গেলেন। 
এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন তখন হুর তাঁকে বললেন, ‘হে 
আমীরুল মু’'মেনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেন, “তুমি 
ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর 
এবং মূর্খদিগকে পরিহার করে চল” (সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত) 
আর এ এক মূর্খ” আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর) এই আয়াত 
পাঠ করলেন, তখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একটুকুও আগে 
বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ তাঁর 
নির্দেশ শুনে) থেমে যেতেন ।(বৃখারী) **" 

ES 4: JE xc dl so) CEE SE 
YJ Se GAIT die BET LST LSE YE dh J SE Fe 


5 সহীহুল বুখারী ৪৬৪২, ৭২৮৬ 


ule SE. Se lA YE CAG Bf 

১১/৩৬২ ৷ আবু সাঈদ সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কিশোর ছিলাম । আমি তাঁর কথাগুলি মুখস্থ 
করে নিতাম । কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে একটাই জিনিস বাধা সৃষ্টি 
করত যে, সেখানে আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ উপস্থিত থাকত 


(বুখারী ও মনসলিম) *“* 


eb YE dhl J) dE: JG ac dhl so 3 55 YN 
Jy gia Al lpia ais LS FT ol BBY aid i SS 
2 ১২> 
১২/৩৬৩ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কোনো বৃদ্ধ লোককে 
কোনো যুবক তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান দেখায়, তবে তার 
বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ এমন লোককে নির্ধারণ করে দিবেন, যে তাকে 


সম্মান দেখাবে” তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।*** 


% সহীহুল বুখারী ৩৩২, মুসলিম ৯৬৪, তিরমিযী ১০৩৫, নাসায়ী ১৯৭৬, ১৯৭৯, আবূ দাউদ ৩১৯৫, 
ইবনু মাজাহ ১৪৯৩, আহমাদ ১৯৬৪৯, ১৯৭০১ 
: আমি (আলবানী) বলছিঃ আমি হাদীসটি সম্পর্কে “সিলসিলাহ্‌ য‘ঈফা” গ্রন্থের (৩০৪) নং হাদীসে 
চনা করেছি এবং এর দু’টি সমস্যা উল্লেখ করেছি [ওকাইলী ইয়াধীদ ইবনু বায়ান সম্পর্কে 
বলেনঃ তার মুতাবা‘য়াত করা হয়নি । আর হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায় । দারাকুতনী 
বলেনঃ তিনি দুর্বল । আর ইমাম বুখারী বলেনঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। ইবনু আদী 
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LEG MEL MEE ELS JE BG) SU te 
Lol sll ets 60 HSIN) 
পরিচ্ছেদ - ৪৫: ভাল লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা, 
তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাঁদেরকে ভালবাসা, 
তাঁদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দেওয়া, তাঁদের কাছে 
দো'আ চাওয়া এবং বরকতময় স্থানসমূহের দর্শন 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
{OE oil IAT EE BES LET LED 22 IGG Y 
Ce SS fF DU JF oc 4 TE Y: JG dy5 JY 1 aS 
[11:2 IE ee 
অর্থাৎ “(স্মরণ কর,) যখন মুসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই 
সমুদ্রের সঙ্গমস্থূলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ 
ধরে চলতে থাকব” -এখান থেকে আল্লাহর বাণী:- “মূসা তাকে 
বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা হতে 
আমাকে শিক্ষা দেবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব 


বলেনঃ এটি মুনকার হাদীস । আর তার শাইখ আবুর রিহাল সম্পর্কে ইবনু আদী বলেনঃ তিনি 
শক্তিশালী নন, মুনকারুল হাদীস ৷ ইমাম বুখারী বলেনঃ তার নিকট আজব আজব বর্ণনা রয়েছে। 
দেখুন উক্ত (৩০৪) নম্বর হাদীসে] 
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কি?” (সুরা কাহফ ৬০-৬৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
CRE Sd GH BIL AS SAL GE LE 50 ) 
[SA :2SJ] 
অর্থাৎ “তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও 
করে।” (সূরা কাহফ ২৮ আয়াত) 
hl 55 7 = Hi JG: J we dl SS) x 55 NEN 
35 Ge dh G25 SHELL EE SS: YE dhl J 5 5G Sas Ce 
LSU IG SE AED S555 BE Dd SECS 
JS: LIES BE ol J9 HE le US Sls Ul 
GIT ISL YG LI IE SS di Be eS 
el GG USS DIGS GN FE ULSD sll G2 EBS 
১/৩৬৪ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাবসানের পর আবূ বকর সিদ্দীক 
আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন’ 
সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি 
কেঁদে ফেললেন । অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? 
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তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক 
উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর নিকট 
যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না কিন্তু আমি 
এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল’ উম্মে 
আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) এ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য 
করলেন ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন (স্নসলিষ) *** 
IE 5 SE Ml 6 0 dil Hh Gl 5 
51:36. HE ID EE S55 BIS MSS AG 3 
G3 LS bs lo SS hh: 06. eT CEE MELAS 
SEIS dds SE: IE SUS SHA GSIGE AD: Sit as 
cle oly ta ESAS GES Sh 
২/৩৬৫ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে 
তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল । আল্লাহ তা'আলা 
তার রাস্তায় এক ফিরিপণ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা 
করতে থাকলেন যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে 
বললেন, ‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’ সে বলল, ‘এ লোকালয়ে আমার এক 


২৭ মুসলিম ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৫ 
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ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি ।’ ফিরিপণ্তা জিজ্ঞেস করলেন, 
‘তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার 
জন্য তুমি যাচ্ছ?’ সে বলল, ‘না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই 
জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি ৷” ফিরিস্তা 
বললেন, ‘(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে 
(এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে 
ভালবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস ৷” (মলন্সলিষ) *** 
ELEY SE Ln 3 hl 5 TE: IE dig rr 
sly AG ED Se SEG IS DE; Eb I: 302 HG dhl 
(i dl 2 By d= E21 003 asi Al 
৩/৩৬৬ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
কোনো রোগীকে সাক্ষাৎ করে খোঁজখবর নেয় অথবা তার কোনো 
আল্লাহর ওয়াস্তে কৃত ভাই এর সাথে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক 
(গায়বী) আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে, ‘সুখী হও তুমি, সুখকর 
হোক তোমার এ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া) । আর তোমার স্থান 
হোক জান্নাতের প্রাসাদে ৷” (তিরমিযী, হাসান বা গরীব সূত্রে)" 
bl JE BE 3) Hf as dil 2, El 2 a 55 YN 


১% মুসলিম ২৫৬৭, আহমাদ ৯০৩৬, ৯৬৪২, ৯৮৮৭, ১০২২২ 
১9 তিরমিযী ২০০৮, ইবনু মাজাহ ১৪৪৩ 
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Ls YE Gs dial pid ard ts pat Yes 


208 5 


Ee a 
৪/৩৬৭ ৷ আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সৎ সঙ্গী ও অসৎ 
সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে 
ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায় । কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) 
হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু 
খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর 
হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে 
অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুগ্ধ পাবে ।”**৪ (রৃখারী, মুসলিম) 
has dU BS Al EE INS 
AUD S25 pl 5 5 es ULE 25 UY: E53 
৫/৩৬৮ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চারটি গুণ 
দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, 
তার রূপ-সোৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে । তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ 
করে সফলকাম হও । (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে৷)” (বুখারী) 


361 সহীহুল বুখারী ২১০১, ৫৫৩৪, মুসলিম ২৬২৮, আহমাদ ১৯১২৭, ১৯১৬৩ 
442 


* এর অর্থঃ লোকেরা সাধারণতঃ মহিলার এই চার গুণ দেখে 
বিবাহ করে থাকে তুমি দ্বীনদার পেতে আগ্রহী হও, তাকে বিবাহ 
কর এবং তার সঙ্গ ও সাহচর্য পেয়ে ধন্য হও। *** 

L 0s ULE DGS iE pl TUN 
Aas PLIES >: EIT G35 og FSG 3 0 Ga 
dl iA SE HG ls G5 Col SH 

৬/৩৬৯ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্ৰাঈলকে বললেন, ‘আপনি যতটা 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশী সাক্ষাৎ করতে আপনার 
বাধা কিসের?’ ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, “(জিব্রাঈল বললেন,) 
আমরা তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যাতিরেকে অবতরণ করি না। 
যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে সে 
সকলই তাঁর মালিকানাধীন ৷” (সুরা মারয়াম ৬৪ আয়াত, বুখারী) *** 
Yn: 16 GA 5 we dhl 52) EE SEE Ve 
EEN SF BIAS KEYG Ca eel 

4b) 


৭/৩৭০ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 


% সহীহুল বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, নাসায়ী ৩২৩০, আবূ দাউদ ২০৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৫৮, 
আহমাদ ৯২৩৭, দারেমী ২১৭০ 
%6 সহীহুল বুখারী ৪৭৩১, ৩২১৮, ৭৪৫৫, তিরমিযী ৩১৫৮, আহমাদ ২০৪৪, ২০৭৯, ৩৩৫৫ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মু’মিন মানুষ ছাড়া অন্য 
কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাবার যেন পরহেযগার ব্যক্তি 
ছাড়া অন্য কেউ না খায়৷” (আৰু দাউদ, তিরমিযী) *** 
22 EJ JE SE All we dl 52) 5h 4 ESAAND 
Ce hb Sly 345 Fly ABE Sr SS EES aS 
> E21 5 UGS 
৮/৩৭১ আবু হুরাইরাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার 
সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে” (আরব দাউদ, তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুতে) ** 
20: J6 SE as ws dl 52) EEE TES 5 Yv০/৭ 
he FE Sle 
hdl tg SALUT ACL HIVE SU IS Hl B5 
Sl 
৯/৩৭২। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে 
ভালবাসে (কিয়ামতে) সে তারই সাথী হবে।” 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 


%/ তিরমিযী ২৩৯৫, আবূ দাউদ ৪৮৩২, আহমাদ ১০৯৪৪ 
১% তিরমিযী ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৩৩, আহমাদ ৭৯৬৮, ৮২১২ 
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কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি তিনি বললেন, মানুষ 
যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
2: BE BJA TEU: xc dil G2) of 585 VT 
COT TA EE AC 
৮:৬৯ 4১, 2 el bal lin, ale HE FE co YL SS 
CEE S55 BIS NV SSN; p20 AS be Ul Sis 
১০/৩৭৩ । আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে?’ তিনি 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?” সে 
বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ভালবাসা’ তিনি বললেন, “তুমি 
যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।” (বৃখারী ও মুসলিম, শব্দওলি 
উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি বেশি নামায-রোযা ও 
সাদকাহর মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে পরিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলকে ভালবাসি । (তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই 


% সহীহুল বুখারী ৬১৭০, মুসলিম ২৬৪১, আহমাদ ১৯০০২, ১৯০৩২, ১৯১৩১ 
সহীহুল বুখারী ৩৬৮৮, ৬১৬৭, ৬১৭১, ৭১৫৩, মুসলিম ২৬৩৯, তিরমিযী ২৩৮৫, ২৩৮৬, নাসায়ী 
৫১২৭, আহমাদ ১১৬০২, ১১৬৬৫, ১২২১৪, ১২২৮১, ১২২৯২, ১২৩০৪ 
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সাথী হবে৷)” 

WMS HS HE enc dl oe Sonu ol 583 YVEDN 

Jitg SGU CA 5 BU LS 5 VIE 

le SE esl 5 E30 3 do U5 

১১/৩৭৪ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, এক 

ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস 

ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি ৷’ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “মানুষ যাকে ভালবাসে, সে 

তারই সাথী হবে” (বৃখারী ও ম্নসলিম) *** 

AEN A BE CD FE cae dl 2) 5h Sf 585 rVole 

BLDG LE FES BES Ll SA IS Bs 


সিলল 


io G33 \ ER 


Ee 3S Ly AE Ee BS UE TE 3S CHING dt 
le sly) LES 

১২/৩৭৫ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সোনা-রূপার খনিরাজির 
মত মানব জাতিও নানা গোত্রের খনিরাজি ৷ যারা জাহেলী যুগে উত্তম 
ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান 
লাভ করে। আর আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত সুতরাং 


7! সহীহুল বুখারী ৬১৬৯, ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪১, আহমাদ ৩৮১০, ১৯১৩১ 
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আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে 
আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে 
আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের 
মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে ৷” (মুসলিম) *** 
hl 52) Llc ly, cr LS dy sl S49 YUN 
es 
১৩/৩৭৬ ৷ তবে বুখারী “আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। 
সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে 
আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে 
আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের 
মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে” এ অংশটুকু আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী) 
U2 OR J 3 yl: i; or 0 589 NYDN 
Al 2: L APT ade STE) xe dhl se) PUES 
tb Gl Sf: IIE ws MoS HEISE: pe 
UR ONE 


Lash: 00. 05:00 0 DH: IE. 5: Ie 82 os ELL 


7 সহীহুল বুখারী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৩৪৯৪, ৪৬৮৯, ৬০৫৮, ৭১৭৯, মুসলিম ২৬৩৮, 
২৩৭৮, ২৫২৬, তিরমিযী ২০২৫, আবূ দাউদ ৪৮৩৪, ৪৮৭২, আহমাদ ৭888, ৭৪৮৮, ৭৮৩০, 
৮০০৮, ৮২৩৩, ৮৫৬৩, ৮৮৩৬, ৮৯২০ 
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IGE ypu Se dest sm GE SC 
EEN TS abs 5 83: 5 5 Se ICS GE Bl gill 
AEG pe Sl Sb LE BE lds Lied: 06 
il {852 Ee Le BS 25 5 SE OB Ye BO Ss A 
SL GES SM ELE ON GY dG AT GRY 
Ee As LE: 08. J cl: Cs SG 
ENE Sb BS LHL 5: Et LE El: IU. LG 
tl 4255 F SEG 
SILAS: ao dil so) 2 MELEE 3 
EID SASH So IS iets we dl FE FS; 
HE ld 125 61: 508 JEG 2A DS ES ¢ G5 52 I Ch 
a FLEES YS: IG al se sl NS Sd 5s 
EE SD EAM 2 YAS JES dl ES PEs 8 35 
HE AIS Exod BN wo MS) FE LH) Ss 
dd bs 85 § EAA EC BEST HEE Sd 
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১৪/৩৭৭ ৷ উসাইর ইবনে ‘আমর মতান্তরে ইবনে জাবের থেকে 
বর্ণিত, উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকট যখনই ইয়ামান থেকে 
সহযোগী যোদ্ধারা আসতেন, তখনই তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস 
করতেন, ‘তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনে ‘আমের আছে?’ শেষ 
পর্যন্ত (এক দলের সঙ্গে) উয়াইস (ক্কারনী) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
(মদীনা) এলেন অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস 
করলেন, ‘তুমি কি উয়াইস ইবনে আমের?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ললেন, ‘মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্কার্ন 
(গোত্রের)?’ উয়াইস বললেন, ‘হ্যাঁ তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস 
করলেন, ‘তোমার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল, তা এক দিরহাম সম 
জায়গা ব্যতীত (সবই) দূর হয়ে গেছে?’ উয়াইস বললেন, হ্যাঁ 
তিনি বললেন, ‘তোমার মা আছে?’ উয়াইস বললেন, “হ্যাঁ।' তিনি 
বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্রার্ন (গোত্রের) উয়াইস ইবনে 
আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের কাছে আসবে। 
তার দেহে ধবল দাগ আছে, যা এক দিরহাম সম স্থান ছাড়া সবই 
ভাল হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী হবে। সে যদি 
আল্লাহর প্রতি কসম খায়, তবে আল্লাহ তা পূরণ করে দেবেন। 
সুতরাং (হে উমার!) তুমি যদি নিজের জন্য তাকে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার 
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দো'আ করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করবে।” সুতরাং তুমি আমার 
জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর 

শোনামাত্র উয়াইস উমারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন অতঃপর 
উমার তাঁকে বললেন, ‘তুমি কোথায় যাবে?’ উয়াইস বললেন, 
‘কুফা ৷’ তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমার জন্য সেখানকার গর্ভনরকে 
পত্র লিখে দেব না?’ উয়াইস বললেন, ‘আমি সাধারণ গরীব- 
মিসকীনদের সাথে থাকতে ভালবাসি 

অতঃপর যখন আগামী বছর এল তখন কৃফার সম্থান্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে একজন হজ্জে এল সে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে উয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে 
বলল, ‘আমি তাঁকে এই অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তিনি একটি ভগ্ন 
কুটির ও স্বল্প সামগ্রীর মালিক ছিলেন৷’ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্রার্ন (গোত্রের) উয়াইস ইবনে 
আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের নিকট আসবে। 
তার দেহে ধবল রোগ আছে, যা এক দিরহামসম স্থান ছাড়া সবই 
ভালো হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী (মা-ভক্ত) হবে। 
সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে 
দেবেন। যদি তুমি তোমার জন্য তার দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থনার দো'আ 
করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করবে” 
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অতঃপর সে (কুফার লোকটি হজ্জ সম্পাদনের পর) উয়াইস 
(ক্কারনীর) নিকট এল এবং বলল, ‘আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন’ উয়াইস বললেন, ‘তুমি এক শুভযাত্রা থেকে নব আগমন 
করেছ । অতএব তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর’ অতঃপর তিনি 
বললেন, ‘তুমি উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?’ সে বলল, “হ্যাঁ 
সুতরাং উয়াইস তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। (এসব শুনে) 
লোকেরা (উয়াইসের) মর্যাদা জেনে নিল। সুতরাং তিনি তার সামনের 
দিকে (অন্যত্ৰ) চলে গেলেন (মুসলিম) 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবের রাদিয়াল্লাহু 
এর নিকট এল তাদের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে উয়াইসের 
সাথে উপহাস করত ৷ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জিজ্ঞেস করলেন, 
‘এখানে ক্কার্ন গোত্রের কেউ আছে কি?’ অতঃপর এ ব্যক্তি এল। 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের নিকট ইয়ামান থেকে উয়াইস 
নামক একটি লোক আসবে। সে ইয়ামানে কেবলমাত্র তার মা-কে 
রেখে আসবে। তার দেহে ধবল রোগ ছিল। সে আল্লাহর কাছে 
দো‘আ করলে আল্লাহ তা এক দীনার অথবা এক দিরহাম সম স্থান 
ব্যতীত সবই দূর করে দিয়েছেন সুতরাং তোমাদের কারো যদি তার 
সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
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করে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমি 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি, 
তিনি বলেছেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেঈন হল এক ব্যক্তি, যাকে উয়াইস 
বলা হয়। তার মা আছে। তার ধবল রোগ ছিল। তোমরা তাকে 
আদেশ করো, সে যেন তোমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমাপ্রার্থনা 
করে।” ** 


ট 5 ESE: IG ac dl 5 PUES FE B83 TYAN 
SL EE Sages pe EGS 85 S30 aA G 
sly eve Lam SSE BEG ES Sh EAs do GONG YS 
০ > 2০> : 0৬, Al oss yl 
১৫/৩৭৮ উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি চাইলাম । তিনি অনুমতি দিয়ে 
ভুলো না৷” (উমার বলেন) এমন বাক্য তিনি উচ্চারণ করলেন, যার 
বিনিময়ে গোটা পৃথিবীটা আমার হয়ে গেলেও তা আমার কাছে 
আনন্দদায়ক (বিবেচিত) নয়। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, 


% মুসলিম ২৫৪২, আহমাদ ২৬৮, দারেমী ৪৩৯ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ভাইয়া! তোমার 
দু‘আয় তুমি আমাদেরকেও শরীক রেখো ৷” (আবু দাউদ ও তিরমিযি) 
যঈফ ।** 


ALS 555 BE LEN IE : IE ULE BGS IL 21 585 TYAN 
Ale SED. HESS 43 LEB SUG SY; 

Sse tit ara 

১৫/৩৭৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে ও পায়ে হেঁটে 
(মসজিদে) কুবার যিয়ারত করতেন । অতঃপর তাতে দু’ রাকআত 
নামায পড়তেন ৷” (বুখারী ও মুসলিম) ** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রতি শনিবার সওয়ার হয়ে এবং কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবা 
যেতেন । আর ইবনে উমারও এরূপ করতেন” 

* (প্রকাশ থাকে যে, এ মসজিদে ক্কুবায় কোনো নামায পড়লে 


% এটিকে আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ । 
এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন “মিশকাত” নং (২২৪৮) ও “যঈফ আবী দাউদ” নং (২৬৪)। 
হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, বর্ণনাকারী আসেম ইবনু ওবাইদুল্লাহ্‌ দুর্বল । তাকে ইবনু 
আদী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। 

%5 সহীহুল বুখারী ১১৯২, ১১৯৪, ৭৩১৬, মুসলিম ১৩৯৯, নাসায়ী ৫৬৪, ৬৯৮, ৫৬৩, আবূ দাউদ 
২০৪০, আহমাদ ৪৪৭১, ৪৫৯৮, ৪৬৮০, ৪৭৫৭, ৪৮৩১, মুওয়াত্তা মালিক ৪০২, ৫১৩ 
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একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়াব লাভ হয়।) (ইবনে মাজাহ 
১৪১২নং সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নণ্) 


Hs 8g HG GS ad SU -tn 

EH dE BUG 4 BLL 2 Kee; 

পরিচ্ছেদ - ৪৬: আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে 
ভালবাসা রাখার মাহাত্ম্য এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান 
ও যে ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালবাসে তাকে সে ব্যাপারে 

অবহিত করা ও কী বলে অবহিত করবে তার বিবরণ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

5 25 Hs SS DST Yo HI HEA MLS 4G; 
AS 55 rend 3 Cee B35 A G5 TSS Shes 
2556 26, ez E55 HEY GS Als B53 G a IS 
hl 85 ST tes Bod EOI Cos 8 FB GC (HE AFEIME 
[dN GO Lb El be Aba hes Lio ll 

ld) 

অর্থাৎ “মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ 
কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি 
সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় 
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আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে ৷ তাদের মুখমণ্ডলে 
সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই। আর 
ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, 
অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং দৃঢ়ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে 
যায়, যা চাষীদেরকে মুগ্ধ করে। এভাবে (আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি 
দ্বারা) অবিশ্বাসীদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন৷ ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস 
করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও 
মহা পুরস্কারের ৷” (সূরা ফাতহ ২৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
SSE VG LEG 2 S24 Fal 2 SN IT 255 ll; 


2s 
i i 


5 EE 88 3; ud MATEY Re £০ 
[42320 O SAILS DIN sk 6 
অর্থাৎ “আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী 
(মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা 
মুহাজিরদেরকে ভালবাসে ৷” (সূরা হাশর ৯ আয়াত) 
5 5 52 S30: IE YE AN YE ccs dl 2) ASS FAD 
SB Cs Eg Bl Ss 5: ONESIES Se 45 
AEE TG ml S525 TES IG ILL Nb 
১/৩৮০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে 
ঈমানের মিষ্টতা লাভ করে থাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে 
অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল 
আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে । আর কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর 
বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, 
AE RR UO SAE UES 
মনসলিম) 
Lis En d0 BY le ws do ER Sl 85 AVE 
S235 MELS SE LU JIE ACL: SAB 
E55, ale LES Al SUE IS 3 D4 LS 55 
B55 LIE Bl: IG YEG 2h BE LES 255 
oS AS SCG HY fe C0 a Gia 
AE BE CEL ELL UL 
২/৩৮১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা‘আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান 
করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না; 


(তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন 


$6 সহীহুল বুখারী ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১, মুসলিম ৪৩, তিরমিযী ২৬২৪, নাসায়ী ৪৯৮৭, ৪৯৮৮, 
৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪০৩৩, আহমাদ ১১৫৯১, ১১৭১২, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০ 
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আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার 
অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন 
সদা আকৃষ্ট থাকে৷) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের 
উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর 
মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) 
হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন- 
মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে 
ভয় করি’ সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান 
হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। 
আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় 
চোখে অশ্রু বয়ে যায় ৷” (বৃখারী-মুসলিম/)** 
CDS 04 IEG dl Sh BE al d 25 TE: TG dig racy 
lp BB LBS G5 Bb GS iae ISG Ss Gs 
৩/৩৮২ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা‘আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, ‘আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 
তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া 


77 সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ 
৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭ 
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ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই ৷” (মনসলিষ) 
S59 eas i SAN) BE Al dS TEE digs Ar 
LAD FLASINVE EFT GE EE 
ols) EER Dl [| ৫ PERE 
৪/৩৮৩ উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই সত্তার কসম যার 
হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; 
যতক্ষণ না তোমরা মু’মিন হবে। এবং তোমরা মু'মিন হতে পারবে 
না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে । আমি কি 
তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে, 
তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা 
পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর ৷” (মুসলিম) *** 


Ed 
চু 


DESIST IG 25 BYE Al 5 AE vA 


bd 


US ISS BS rds BLE BS ASG 54554 BIG dil 
ly 44 EEE] 

৫/৩৮৪ উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে 


N১১) 


*8 মুসলিম ২৫৬৬, আহমাদ ৭১৯০, ৮২৫০, ৮৬১৪, ১০৪০১, ১০৫২৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৬, 
দারেমী ২৭৫৭ 

% মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আবূ দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ ৮৮৪১, ৯৪১৬, 
৯৮২১, ২৭৩১৪, ১০২৭২ 
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সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক 
অতঃপর বাকী হাদীস উল্লেখ করে বললেন, “আল্লাহ তা‘আলা 
তোমাকে ভালবাসেন যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য 
ভালবাস ৷” (মুসলিম) (৩৬৫ নং হাদীস দ্রইব্য) *** 
3 05 5 GE AE Ue hl G55 p36 cp FON SEG YAN 
AEE EE SBE SLES IGF ELE St 
ale BES all LEST LBS 5 
৬/৩৮৫ । বারা’ ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সম্পর্কে বলেছেন, 
“তাদেরকে কেবলমাত্র মু'মিনই ভালোবাসে এবং তাদের প্রতি 
কেবলমাত্র মুনাফিকই বিদ্বেষ রাখে । যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, 
আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ 
রাখবে, আল্লাহও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন ৷” (বৃখারী-মুসলিম) *** 
Uk BE TG Last: IE cae dls) BE SE5 FAWN 
HES 5 02 BE DE S Sn: - 5 Fe - IO) 
Ae I> ৩2০) 005 Sal ly ELAN Spl 


%০ মুসলিম ২৫৬৭, ৯০৩৬, ৯৬৪২, ৯৮৮৭, ১০২২২ 
**! সহীহুল বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ৭৫, তিরমিযী ৩৯০০, ইবনু মাজাহ ১৬৩, আহমাদ ১৮০৩০, 
১৮১০৪ 
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৭/৩৮৬ ৷ মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা‘আলা 
করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মিম্বর; যা দেখে নবী ও 
শহীদগণ ঈর্ষা করবেন” (তিরমিয্ হাসান সুতে) **২ 
2 EY Fd 2 4 589 -TAVIA 
A) BAL cosh SB AEE BY ds A ly GEE S15 ES 15% 
El ae dle) SE BING: PB LE LS iw 8 SG 
FESISEE LS ১৩5, EE S- SSIS LGR A G2 SE 
Sl ly: EBs EUS sos JS 5s is SAS S55 5 
554 SIEGE dhl: ELS ¢ AT: JEG dhl: ELE ¢ dT: JG ls SY 


ESAS EES ENAEES J dhl ie 


Al JE: 0 Ss BE TLS EAS SE I: TES ad) S৯৯ Sls) 
EB PIFAG SB AGEING B ELD FL ES dS 
lsh bl S IL ly) 0 S24 A 
৮/৩৮৭। আবু ইদ্রীস খাওলানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি 
দিমাশকের মসজিদে প্রবেশ করে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর 
সামনের দাঁতগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) 
রয়েছে । যখন তারা কোনো বিষয়ে মতভেদ করছে, তখন (সিদ্ধান্তের 
জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং 


:% তিরমিযী ২৩৯০, আহমাদ ২১৫২৫, ২১৫৫৯, ২১৫৭৫, ২২২৭৬ 
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আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যে, ইনি কে)? (আমাকে) বলা 
হল যে, ‘ইনি মু'আয ইবন জাবাল” অতঃপর আগামী কাল আমি 
আগেভাগেই মসজিদে গেলাম । কিন্তু দেখলাম সেই (যুবকটি) আমার 
আগেই পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম । 
সুতরাং তাঁর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম । 
অতঃপর আমি তাঁর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর 
বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে 
ভালবাসি ’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম?’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর 
কসম’ পুনরায় তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম?’ আমি বললাম, 
‘আল্লাহর কসম’ অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে 
আমাকে তাঁর দিকে টানলেন, তারপর বললেন, ‘সুসংবাদ নাও ৷’ 
কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, ‘আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেছেন, “আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা 
পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে 
অপরের সাথে সাক্ষাৎ এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের 
জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায় ।” (মৃওয়াততা, বিশুদ্ধ 
GALE ae G0 2 2 Sp AIIM BG TANIA 

sie i SG HAL ঠা Is ab | 3p :J0 


* আহমাদ ২১৫২৫, ২১৬২৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৯ 
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(০ ৩২০) :dডs 
৯/৩৮৮ ৷ আবু কারীমা মিকদাদ ইবনে মা‘দীকারিব রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন কোন মানুষ তার ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে 
জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে ৷” (তিরমিযী হাসান সুতে) 
065 o39 SBE hl J25 Sf : aie dhl go) DEL 83 TAN 
dj EHS FB IIESTIL GIy EB LS Bah; SU 
5 19) ০ ১2০৩S I JS; 5. Ne srl | | 
দে ১১০১৯৮ $০) ১5১ 
১০/৩৮৯ ৷ মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে বললেন, “হে মু'আয! 
আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি । অতঃপর আমি 
তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মু‘আয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে 
এ শব্দগুলো বলা ছাড়বে না, ‘আল্লা-হুম্মা আ‘ইন্নী আলা যিকরিকা 
ওয়াশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক ৷” (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার 
যিকর করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে 


তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর) (আবু দাউদ, 


1 আবু দাউদ ৫১২৪, আহমাদ ১৬৭১৯ 
5 নাসায়ী ১৩০৩, আবূ দাউদ ১৫২২, আহমাদ ২১৬২১ 
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5 al Ss SE Sf: as dhl S52, ol EARALYD) 
EL BG DT IEE Lol Sd TG UG: MEG we FS 
sl SEE dls Ls 31: dixldlaleh 06.3: Jiu 
Eb Hl 
১১/৩৯০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এক ব্যক্তি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (বসে) 
ছিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল । (যে 
বসেছিল) সে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! নিঃসন্দেহে আমি একে 
ভালবাসি " (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বললেন, “তুমি কি (এ কথা) তাকে জানিয়েছ?” সে বলল, ‘নী 
তিনি বললেন, “তাকে জানিয়ে দাও।” সুতরাং সে (দ্রুত) তার 
পিছনে গিয়ে (তাকে) বলল, ‘আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে 
ভালবাসি” সে বলল, “যাঁর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাস, তিনি 
তোমাকে ভালবাসুন (আর্‌ দাউদ, বিশুদ্ধ সুতে) *** 


LAN IGS TS SUSE LU -tv 
2 4; ৬ IF Es; 
পরিচ্ছেদ - ৪৭: বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শনাবলী, 


% আবূ দাউদ ৫১২৫, আহমাদ ১২০২২, ১২১০৫, ১৩১২৩ 
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এমন নিদর্শন অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তা 


অর্জন করার জন্য প্রয়াসী হওয়ার বিবরণ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
LIE SE ELS SAMO 4 EB 
[Nols JO L554 BT 
অর্থাৎ “বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার 
অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং 
তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (সুরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
HE MS TBA a Es BI SUES) 
Js ff Ja2 dS Ssde2d HAST F350 Sei Te Hl ed 
{© Le bos BG HS 4 58% HT ISS OS nN 5 SAE 
[Lot :5SU] 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ তার দ্বীন থেকে 
ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে 
তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে মুমিনদের 
প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর । তারা আল্লাহর পথে 
জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ 
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আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুত আল্লাহ 
প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময় ৷” (সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত) 
IES LSD HE dhl d25 IE di ais Dl SS ER GE TAN 
DAR SAE DIE CG SAL STII J SSE SS 
SY do EE BAL GL SFE Gx dl UG ade SSAC 
GARGS sw ren MTSE SG ES MLL LS 
ly A BSeS SE Hs kiki SC SY Se 5 GTS 
so 
১/৩৯১। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, “যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা 
করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল । আমার বান্দা যে 
সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার 
নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা, যা আমি তার উপর ফরয করেছি । 
(অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী 
পছন্দনীয়) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার 
নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে শুরু 
করি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার এ 
কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার এঁ চোখ হয়ে যাই, যার 
দ্বারা সে দেখে, তার এঁ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার 
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এ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে । আর সে যদি আমার কাছে কিছু 
চায়, তাহলে আমি তাকে দেই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, 
তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই ৷” (বৃখারী) *** 


(‘আমি তার কান হয়ে যাই----' অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, 
দেখে, ধরে ও চলে৷) 


Bis SULA IES DIES Np SE BE DE dis race 


VENA LAE SUN LR TNEZY 


z 
্; - 


ESE CSL IGS dl Sp 3 5 Wl HG S5 


SIP Sy Sel lied dy EUR CL Dds 


2 


Leb USS bl Sd his BSE ST BY 28) 


S620 UNS a DSL lS GE ES hrs ai 
ESS ENE NE LS SCN Bl Lis EE 


২/৩৯২ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যখন কোন 
আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস 


% সহীহুল বুখারী ৬৫০২ 
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সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি 
আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক বান্দাকে 
ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।' তখন 
আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীতেও 
তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।” (বুখারী ও মুসলিম) 

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে 
ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, ‘নিশ্চয়ই আমি 
অমুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস” তখন 
জিবরীলও তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি 
আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, ‘আল্লাহ অমুক বান্দাকে 
ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।' তখন 
আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীতেও 
তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। 

আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন 
তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, ‘আমি অমুককে ঘৃণা করি, অতএব 
তুমিও তাকে ঘৃণা কর’ তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা করতে শুরু 
করেন অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, 


৪ সহীহুল বুখারী ৩২০৯, ৬০৪০, ৭৪৮৫, মুসলিম ২৬৩৭, তিরমিযী ৩১৬১, আহমাদ ৭৫৭০, ৮২৯৫, 
৯০৮৮, ১০২৩৭, ১০২৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৮ 
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‘আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন। কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা 
কর ৷’ তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। অতঃপর 
পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।” 
E05 ES HE hl 5 IGE 4h G25 LSE 555 rare 
HA AA Hl BG GIES TE IG HS 
CS tls ELS sgh GS LIS dh Ye DIS USS SS 
bs hE dd IE HH ST Cob yeti CY IG 
৩/৩৯৩ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের 
আমীর করে জিহাদে পাঠালেন। তিনি যখন নামাযে ইমামতি 
করতেন, তখনই (প্রত্যেক রাকআতে সুরা পড়ার পর) ‘কুল 
হুওয়াল্লাহু আহাদ’ (সূরা ইখলাস) দিয়ে (ক্রিরাআাত) শেষ করতেন। 
মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন তিনি 
বললেন, “তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে এ কাজটি করেছে?” 
সুতরাং তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, ‘এই 
সুরাটিতে পরম করুণাময় (আল্লাহ)র গুণাবলী রয়েছে। এই জন্য 
সূরাটি তেলাওয়াত করতে আমি ভালবাসি” তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাকে জানিয়ে দাও যে, 
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আল্লাহ তা‘আলাও তাকে ভালবাসেন ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


SUL xd HLL 153) G2 PIE ST -tA 
পরিচ্ছেদ - ৪৮: নেক লোক, দুর্বল ও গরীব মানুষদেরকে 
কষ্ট দেওয়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
EB LST BLL Ly ily Se 058% ll 

[ASLO En 

অর্থাৎ “যারা বিনা অপরাধে বিশবাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট 
দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন 
করে।” (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[\- 4: © 55 IG YUU © 55 Hdl Ll 

অর্থাৎ “অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। এবং 
ভিক্ষুককে ধমক দিও না৷” (সূরা যৃহা ৯-১০ আয়াত) 

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে 
৯৬ নং হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার সঙ্গে আমার 


%9 সহীহুল বুখারী ৭৩৭৫, মুসলিম ৮১৩, নাসায়ী ৯৯৩ 
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যুদ্ধের ঘোষণা রইল ৷” 

যেমন ২৬৬ নং হাদীসটিও এই পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক রাখে; 
যাতে বলা হয়েছে, “সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, 
সুহাইব ও বিলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট 
করে থাক, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ ৷” 
) BE dd TEI nice GS DAE op PRE SEG TAN 
SB e823 ye MALLE KN MDS SH EDS Fo 
ly UE 0 S425 BF LES BS igh S35 be il Ls 

i 

১/৩৯৪ ৷ জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায 
(জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর জামানতে চলে এল । সুতরাং 
আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না 
করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী 
করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন” (সনসলিম/'*” (বলা বাহুল্য, যে নামায 
পড়ে সে আল্লাহর জামানতে ৷ সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ৷) 


%% মুসলিম ৬৫৭, তিরমিযী ২২২, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫ 
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AL BE 0 eS 02) SU -5a 
IES hl da BG 
পরিচ্ছেদ - ৪৯: লোকের বাহ্যিক অবস্থা ও কার্যকলাপের 
ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হবে এবং তাদের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দেওয়া হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
O23 32M SIE Ms SLANT Al 
[0:55 
অর্থাৎ “কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও 
যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও ৷” (সূরা তওবাহ ৫ 
আয়াত( 
SEs 6 BE hl T25 SALE Bl G25 IE cpl 5°35 YAN 
2283 dl G5 2 EBB UIT HULSE Hl 
4 ILA Pheliy Ge pes DS GG BG GEG Ss SDS 
sl FESS do Fos 450 
১/৩৯৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমাকে লোকদের 
বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য 
দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ 
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আল্লাহর রসূল । আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান 
করবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে, তখন তারা 
আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত (জান) এবং মাল বাঁচিয়ে নেবে; 
কিন্তু ইসলামের হক ব্যতীত (অর্থাৎ সে যদি কাউকে হত্যা করে, 
তবে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।) আর 
জালে বব হল যব (বৃখারী ও যসলিম) 
Ean di ac Sy Al x Yb lS Af 589 YAMS 
TENE IE nd BE dT 
sly IGS dl ELS 2455 do 
২/৩৯৬ ৷ আবু আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে আশয়্যাম রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল এবং আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম 
হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে ৷” (ন্সলিম) টন 
Jf ES Si ce dl 2) IN op LM as A Bf 585 YANN 
ডস এ) SL 5d pl uit 


EY od 


1 CL UE) A ie 


[ NS 


* সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২ 
3% মুসলিম ২৩, আহমাদ ১৫৪৪৮, ২৬২৭০ 
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EE PS OLS BEE Bb LE IES 1 KSC Ss BS 
le SE IE MEK I 0 5 3 BS 
৩/৩৯৭ ৷ আবু মা‘বাদ মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বললাম, “আপনি বলুন, যদি আমি কোন কাফেরের সম্মুখীন হই 
এবং পরস্পরের মধ্যে লড়ি, অতঃপর সে তরবারি দিয়ে আমার হাত 
কেটে দেয়, তারপর আমার (পাল্টা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে 
একটি গাছের আশ্রয় নিয়ে বলে, ‘আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম 
গ্রহণ করলাম ৷’ তার এ কথা বলার পর হে আল্লাহর রসূল! আমি কি 
তাকে হত্যা করব?” তিনি বললেন, “তাকে হত্যা করো না।” আমি 
বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলবে 
কাটার পর সে এঁ কথা বলবে তাও?’ তিনি বললেন, “তুমি তাকে 
হত্যা করো না৷ যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে (মনে রাখ) সে 
তোমার সেই মর্যাদা পেয়ে যাবে, যাতে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে 
ছিলে। আর তুমি তার এ কথা বলার পূর্বের অবস্থায় উপনীত হবে” 
(বৃখারী ও মুসলিম) ** | 
J BE 4h 15 CEG: IE LE a G45 225 2 LLB TE 
AS 5s B55 TEES ce PF HACLI EL Ge BA 
%% সহীহুল বুখারী ৪০১৯, ৬৮৬৫, মুসলিম ৯৫, আবূ দাউদ ২৬৪৪, আহমাদ ২৩২৯৯, ২৩৩০৫, 


২৩৩১৯ 
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sb, « a XS al AAS EEE EL BES 
SAS 4 LACE LLAS LE 3 
Sad I5 GER as VAY TEV IS ES 


Ce £2 Et IG ae DAYAL IEG Is Eh 


RN 

GE oe LEE YLT IE BE dl Ts JES 5 Ss 
ESET NESE 5 ERE 
FIG LALIT EES BS SES I C0 3 AUG 
৪/৩৯৮ ৷ উসামা ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর 
আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ 
করলাম । (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক 
ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম । যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, 
তখন সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল । আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু 
আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত 
তাকে হত্যা করে ফেললাম । অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম, 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ খবর 
পৌঁছল তিনি বললেন, “হে উসামা! তার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার 
পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর 
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রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে’ পুনরায় তিনি 
বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?” 
তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন এমনকি 
আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ 
না করতাম (অর্থাৎ এখন আমি মুসলিম হতাম) । (বৃখারী ও মুসলিম) 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “সে কি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা 
করেছ?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের 
ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে’ তিনি বললেন, “তুমি কি তার অন্তর 
চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?” 
অতঃপর একথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি 
আকাজ্ঞকা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলিম হতাম। 
C5 HE Dd Sac dl SS) BE 2 PS 3 VA 
Ge 5 SG AE BT SST 2 05 DY Gl 52 by 
S25 Bs AEE HLL GALAN 2 5 BL Las Bf BY SS Sl 
Ale 5 UB 5 BS LUNE ELISE ESS LE LEE Gl 52 
IS BE asl J25 BY 2 ES AEE dll YB Y TE kl 
«৫ ES fl HEME HE ee ES SIS 4 EE 4 
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BLES 55 G5 LW IS Sh J154: 
Sh 3 dsl L25 TE HANDY IE kN Sh EB fe LK 
Ee CDS 0 a UN ESAS IGS Ee 
JA LSS LS dE DEN AMIS YG 

Sk BLAIS ES SS JH ELF sd ee GUD 
lp DUD 

৫/৩৯৯ জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম 
মুজাহিদীনের একটি দল এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠালেন । 
তাদের পরস্পরের মধ্যে মুকাবেলা হল মুশরিকদের মধ্যে একটি 
লোক ছিল সে যখন কোনো মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা করত, 
তখন সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা করে দিত। (এ অবস্থা দেখে) 
একজন মুসলিম (তাকে খুন করার জন্য) তার অমনোযোগিতার 
সুযোগ গ্রহণ করলেন । আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিলাম 
যে, উনি হলেন উসামা ইবনে যায়দ ৷ (অতঃপর যখন সুযোগ পেয়ে) 
উসামা তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করে দিলেন। অতঃপর 
(মুসলিমদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ নিয়ে) সুসংবাদবাহী 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এল তিনি 
তাকে (যুদ্ধের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলেন সে তাঁকে (সমস্ত) সংবাদ 
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দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে এ ব্যক্তিরও খবর অবহিত করল। 
তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, “তুমি কেন তাকে 
হত্যা করেছ?” উসামা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে 
মুসলিমদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও 
করেছে’ উসামা কিছু লোকের নামও নিলেন ‘(এ দেখে) আমি তার 
উপর হামলা করলাম । অতঃপর সে যখন তরবারি দেখল, তখন 
বলল, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি তাকে হত্যা করে দিয়েছ?” তিনি 
বললেন, ‘জী হ্যাঁ’ তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কী করবে?” উসামা বললেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা 
করুন’ তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
আসবে, তখন তুমি কী করবে?” (তিনি বারংবার একথা বলতে 
থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না, “কিয়ামতের দিন 
যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসবে, তখন তুমি কী 
করবে?” (মুসলিম)** 

PEL LE Lad 00 os op GE op DLE 555 tN 
SB BIS SE SEIN SSP VK LL dh we dil SS 
TET SS ool 2 TIE LS SUE SL BLS G3 
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5 SR BR nh Si ts SSG SE ENS 
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৬/৪০০ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে উত্বাহ্‌ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি 
ওয়াসাল্লাম এর যুগে কিছু লোককে অহী দ্বারা পাকড়াও করা হত। 
কিন্তু অহী এখন বন্ধ হয়ে গেছে। (সুতরাং) এখন আমরা তোমাদের 
বাহ্যিক কার্যকলাপ দেখে তোমাদেরকে পাকড়াও করব অতঃপর যে 
নিরাপত্তা দেব এবং তাকে আমরা নিকটে করব। আর তাদের 
অন্তরের অবস্থার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই৷ আল্লাহই তার 
অন্তরের হিসাব নেবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মন্দ কাজ 
প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব না এবং তাকে 
সত্যবাদীও মনে করব না; যদিও সে বলে আমার ভিতর (নিয়ত) 
ভাল ॥ (বৃথা) *** 


3351 ০১-০. 
পরিচ্ছেদ - ৫০: আল্লাহ ও তাঁর আযাবকে ভয় করা 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[+ 574A {258 Sb) 
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অর্থাৎ “তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।” (সুরা বাকারাহ ৪০ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[NCO R55 ES dj 
অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন ।” 
(সুরা বুরুজ ১২ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 

SUG LSA RE SLE 25 5k iT) 55 iS MHS} 
3 SEE 25 D5 HI lie BE IT EY 
EE LE ldo 5 O 2335 HI N33 GG © 3 
{© Et 5 5 LL BAS ATUL © Lads BE BS 

[\27 ১:9 :১22] 

অর্থাৎ “আর এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী 
জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর 
পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন৷ নিশ্চয় এ সব ঘটনায় সে 
ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে যে ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তিকে ভয় 
করে। ওটা এমন একটা দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত 
করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা 
নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি। যখন সেদিন আসবে 
তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। 
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সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে 
সৌভাগ্যবান । অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান তারা তো হবে জাহান্নামে; 
তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে৷” (সুরা হন্দ ১০২-১০৬ 
আয়াত) 


[SA ule dG EEE SEE 5 
অৰ্থাৎ PEI Et th HCE 
করছেন।” (আলে ইমরান ২৮ আয়াত) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


srl H © 4557 203 © el dl © 5 &* £5 3} 
[YY ot iN © 2 $s i 
অর্থাৎ “সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং 
তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। 
সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে” (সূরা আবাসা ৩৪-৩৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
S55 5 0 3 St GUN DSS IS LE Re fy 
AE S55 GE JF 8 BE LSS; SS CE Go BF JSS 
[¢ EHO Lt SE Il GI oh UG CISL, 
অর্থাৎ “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের 
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প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে,) নিঃসন্দেহে কিয়ামতের 
প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার । যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে 
সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং 
প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে আর মানুষকে দেখবে 
মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুত আল্লাহর শাস্তি বড় 
কঠিন৷” (সুরা হজ্ব ১-২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
[1:52 © IEE 955 FE SE 5 
অর্থাৎ “আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত 
হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান ৷” (সুরা 
আর-রাহমান ৪৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
© iL BG ISS YN © SILL px bets Ty 
HR ALLE J 00 BS UO pl oe C555 Cle BT I 
[FA 050K 3 
অর্থাৎ “তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং 
বলবে, নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় 
ছিলাম । অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং 
আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় 
আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহবান করতাম । নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, 
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পরম দয়ালু” (সুরা তূর ২৫-২৮ আয়াত) 
এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন হাদীসও রয়েছে অনেক । 
নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লিখিত হলঃ 


585 HE hl 05 GIS dE wc hl SD 2 xl gf END 


LBS G5) 43) 05 SUS LE EIS lip 542d $23 


রন AER IOR BES ASL ELS ES MEN EE TIN ES 
SUL 22 5 ke iz 55 24) ke US 5 21 
of 5545 ALLL ALR a3 AES OE GALL 2 Mad LAG 
Ee 3 das) 412 2) =: E75) cl 


# EA ঠন 


SEL EE 59H Fx Lod LESLEY SAG. Sr 
MEd 0 YG TA SEE SBE UUs 
CBE Io 6 0p YG Ld iol 

১/৪০১ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, যিনি 
সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে মানা হয় সেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন, “তোমাদের এক জনের 
সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে । 
অতঃপর তা অনুরূপভাবে চলিলশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ 
নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয় । 
অতঃপর তার নিকট ফিরিণ্তা পাঠানো হয়৷ সুতরাং তার মাঝে ‘রহ’ 
স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার 
রী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ট না পুণ্যবান হবে তা লিখা হয়। সেই 
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সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) 
তোমাদের এক ব্যক্তি (বাহ্যদৃষ্টিতে) জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম 
করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ 
থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (তাকদিরের) লিখন এগিয়ে আসে এবং 
সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে (বাহ্যদৃষ্টিতে) 
জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র 
এক হাত তফাৎ থাকে এমতাবস্থায় তার (তাকদীরের) লিখন এগিয়ে 
আসে। তখন সে জান্নাতীদের মত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে; পরিণতিতে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করে।” (বৃখারী-মুসলিম) '* 
DAEs ip AE SBE LS IEG dog tee 
ely UE DG DG p) FE 0) 
২/৪০২ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কয়ামতের দিন জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার 
সত্তর হাজার লাগাম থাকবে প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার 
ফিরিশতা থাকবেন তাঁরা তা টানতে থাকবেন” (সল্সলিষ) ** 


:% সহীহুল বুখারী ৩২০৮, ৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭8৫৪, মুসলিম ২৬৪৩, তিরমিযী ২১৩৭, আবূ দাউদ 
৪৭০৮, ইবনু মাজাহ ৭৬, আহমাদ ৩৫৪৩, ৩৬১৭, ৪০৮০ 
:% মুসলিম ২৮৪২, তিরমিযী ২৫৭৩ 
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BE MIS Laci dE ULE DGS 23S cp JUAN 5 tr 
£25 aFl S LS 5 DUDS USE UN PST So dis 


EIN SE UE Le HS 


৩/৪০৩ ৷ নু‘মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “কিয়ামতের দিবসে এ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা হাল্কা 
আযাব হবে, যার দু’ পায়ের তলায় জ্বলন্ত দু'টি অঙ্গার রাখা হবে। 
যার ফলে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে সে মনে করবে না যে, 
তার চেয়ে কঠিন আযাব অন্য কেউ ভোগ করছে। অথচ তারই 
আযাব সবার চেয়ে হান্কা!” (বুখারী ও মুসলিম) ** 

E206 BE Dl Gixe Dl SD PEE pL 83 Ht 
SLAST Me AS 3 SLED YG a tt SH ENSSE $s 
Mtl SBE SLT YG tes S52 

8/8০8৪ সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“জাহান্নামীদের মধ্যে কিছু লোকের পায়ের গাঁট পর্যন্ত আগুন হবে, 
কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো কণ্ঠাস্থি 


%% সহীহুল বুখারী ৬৫৬১, ৬৫৬২, মুসলিম ২১৩, তিরমিযী ২৬০৪, আহমাদ ১৭৯২৩, ১৭৯৪৬ 
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(গলার নিচের হাড়) পর্যন্ত হবে।” (মৃসলিম) ** 
Lr UE BE Ml Ts SAGE DGS LE pl 583 tole 
SE 0 58 BUG Ty ok BPS BE Gf SY 0 
৫/৪০৫। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
লোকেরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে (এবং 
তাদের এত বেশি ঘাম হবে যে,) তাদের মধ্যে কেউ তার ঘামে তার 
অর্ধেক কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।” (বৃখারী ও সলসলিম) ** 
LG ELL YE Al L225 CES J6 wie dhl G2) Hf 585 VN 
es BEGGS Sonal HEU STDS TG LS ee Sis 
aly BE Te IE HG ERG BE AY SS SS 
BISBEE ES ATG CES Lh sll SEY dT 
Us EST VE MSCS LOT Sl HG GON HB Se 5 
EE 45 BD EE dt LLG BE Js Sl SCS 
৬/৪০৬ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, 


‘0% মুসলিম ২৮৪৫, আহমাদ ১৯৫৯৭, ১৯৬৯৫ 
‘0% সহীহুল বুখারী ৪৯৩৮, ৬৫০১, মুসলিম ২৮৬২, তিরমিযী ২৪২২, ৩৩৩৫, ইবনু মাজাহ ৪২৭৮, 
আহমাদ ৪৫৯৯, ৪৬৮৩, ৪৮৪৭, ৫২৯৬, ৫৩৬৫, ৫৭৮৯ 
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ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি তিনি বললেন, “যা আমি জানি, 
তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি 
কাঁদতে ৷” (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের 
রোল আসতে লাগল । (বৃখারী ও মনসলিম) *** 

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে সাহাবীদের কোনো কথা পৌঁছল । অতঃপর তিনি ভাষণ 
দিয়ে বললেন, “আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। 
ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই 
দেখিনি । যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম 
হাসতে আর বেশি কাঁদতে ৷” সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার 
মত কঠিনতম দিন আর ছিল না তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত করে 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন । 
2% BE Bl TG Eins 0 aie dl 2) 2S 585 VIN 
J 0b NES oe HS BE GEG GD 2 tl Gh 
BES AL SAGA 25) 58 SH pl bs 
25 Ex Bb 05 ¢ Gl + 5S sl CA) rl oN 
S) S503 0 pte) tS LIES 2 ted GIG gis 
‘0 সহীহুল বুখারী ৪৬২১, ৯৩, ৫৪০, ৬৩৬২, ৬৪৮৬, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫, মুসলিম ২৩৫৯, 


আহমাদ ১১৫০৩, ১২২৪৮, ১২৩৭৫, ১২৪০৯, ১২৭৩৫, ১৩২৫৪ 
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SEE SNUG 04 a5 ti Fie DLO SF tia ES 
lp 40 dom HE bl i al 
৭/৪০৭ । মিক্কদাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “কিয়ামতের দিন 
সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছে করে দেওয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং 
সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে।” মিক্কদাদ 
থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম ইবন আমের বলেন, আল্লাহর কসম! আমি 
জানিনা যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মীল’ শব্দের কী অর্থ 
নিয়েছেন, যমীনের দূরত্ব (মাইল), নাকি (সুরমাদানীর) শলাকা যার 
দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়? “সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল 
অনুযায়ী ঘামে ডুবতে থাকবে তাদের মধ্যে কারো তার পায়ের গাঁট 
পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত (ঘাম হবে) এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন 
লোকও হবে যাদেরকে ঘাম লাগাম লাগিয়ে দেবে।” (অর্থাৎ নাক 
পর্যন্ত ঘামে ডুববে।) এ কথা বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
EC A (ন্সলিম) ** 
j a3) 6 BE dl J Sf ts Al s0) 3h Bf SEF LMA 
FE nly os Sr SMES GE Bs 0h 
fe SEE LS 
৮/৪০৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 


‘0 মুসলিম ২৮৬৪, তিরমিযী ২৪২১, আহমাদ ৯৩৩০১ 
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মানুষের প্রচণ্ড ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত 
পর্যন্ত নিচে যাবে। আর তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। 
এমন কি কান পর্যন্তও” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
S55 dE LE IH sl DEENA e a/a 
UST EAE 155 BES ce SAG 
9 UES ied bpd BLS SS SIU GS S05 FE ws 
ss 
৯/৪০৯ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
হলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি কোনো জিনিস পড়ার আওয়াজ 
শুনলেন অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা জান এটা কি?” আমরা 
বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন’ তিনি বললেন, “এটা 
এ পাথর, যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, 
এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌঁছল । ফলে তারই 
পড়ার আওয়াজ তোমরা শুনতে পেলে।” (বলসলিম) *** 
9) YE al hs IE :0l we 4dhl 52) GE OR /N. 


Zao 3c Lol 3d 3323 


bY ENS FATES SRS LSS LS ABI LEL Is ba ele 


“৭ সহীহুল বুখারী ৬৫৩২, মুসলিম ২৮৬৩, আহমাদ ৯১৪৪ 
‘05 মুসলিম ২৮৪৪, আহমাদ ৮৬২২ 
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SB 5 SEES FL CY SA BLS 4B UYU SGG 
ale Gin. 575 S33 55 GENES a925 US ON) 
১০/৪১০। আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তরি মাঝে 
কোন আনুবাদক থাকবে না । (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, 
সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। 
বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। 
পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক 
SALE (বৃখারী-মুসলিম) ** 
yu HE dd LE SE ws dl 2, 559 589 £))/\\ 
IL; acl gs 2৮৯ B55 2 DB S35 
J ESS OG SS FG. EE 
Sal SLES AB DL SSS G5 dS 
ts S205 gly IES STL SIE 
১১/৪১১। আবূ যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
বলেছেন, “অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না । আকাশ 


‘06 সহীহুল বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, 
নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
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কটকট্‌ করে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে এতে চার 
আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোনো ফিরিণ্তা আল্লাহর 
জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি । আল্লাহর কসম! 
তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং 
বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ 
করতে না । (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে 
বের হয়ে যেতে ৷” (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) *** 
Edi xe BSS SNE 2 TSE; 4 58 tN 
lS yh SEIS FE DDG LE CS 5 ts dd 
SEG 0 LET ¢ LES SS G2 AG LEG 1 3 FOES 40s 55 
(Ee Ue ৩2:05 Sl oly CTU $3 
১২/৪১২। আবূ বারযাহ নাদ্বলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু’খানি সরবে না। (অর্থাৎ 
আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।) 
যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে 
ক্ষয় করেছে? তার ইলম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল 
করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং 
তা কোন্‌ পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে 


‘0 তিরমিযী ২৩১২, ইবনু মাজাহ ৪১৯০, আহমাদ ২১০০৫ 
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সে তা ক্ষয় করেছে?” (তিরমিযী; হাসান সুত্রে) 


2541: BE hl 05 3:00 cco dl so) S555 gl 583 AY 
6. EAs HTAMIG SUSU GIG IE d SS L5G 
KS Sls LE Gb fC HAE Fb ESM GSAS, 
> 2০> 0 Sia lll, WLS KECTES Cr 3155 
১৩/৪১৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত 
করলেনঃ “সেদিন তা (যমীন) তার প্রত্যেক বিষয় বর্ণনা করবে”- 
(সূরা আষ্-যিলযালঃ ৪) । অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা 
কি জানো যমীন সেদিন কী বর্ণনা করবে? উপস্থিত সকলেই 
বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন তিনি বললেনঃ যমীন 
বলবে, এই এই কর্ম তুমি এই এই দিন করেছো । এগুলো হলো তার 
বৰ্ণনা ৷£% 


HE hl 125 JE: wc Hl So) SE Ile a 55 HN 
CEL FTV EG SUES Yoo G5 SAS) 


‘% তিরমিযী ২৪১৭, দারেমী ৫৩৭ 
‘09 আমি (আলবানী) বলছিঃ তিরমিযীর কোন কোন কপিতে সহীহ্‌ শব্দটি নেই আর হাদীসটির 
বর্ণনাকারীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটিই সঠিকের নিকটবর্তী । দেখুন “সিলসিলাহ্‌ যঈফা” 
(৪৮৩৪) ৷ হাদীসটিকে ইবনু হিববান (২৫৮৬) ও হাকিমও (২/৫৩২) বর্ণনা করেছেন। এর এক 
বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবী সুলাইমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস 
আর হাফিয ইবনু হাজার তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন । [৪৮৩৪] ৷ 
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Es 5:4 IE YE dil J pl FE TE DS SS GS 
b> S24 5 GAL YS E55 dl 
১৪/৪১৪। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি কেমন 
করে হাসিখুশি করব, অথচ শিঙ্গা ওয়ালা (ইস্রাফীল তো ফুৎকার 
দেওয়ার জন্য) শিঙ্গা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে 
আছেন যে, তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং 
তিনি ফুৎকার দেবেন।” অতঃপর এ কথা যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের জন্য ভারী বোধ হল । সুতরাং 
অকীল।’ অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম 
সাহায্যকারী ৷” (তিরমিযী হাসান) 
SIE BE hl J JEG ic dls) 5254 Bf 583 Holo 
Aad He SLITAGE BI IIMS BS 5 ES 
Um E3421 065 5 Ally) 
১৫/৪১৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি গভীর 
রাত্রিকে ভয় করে সে যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে 
ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে শুরু করে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায় । 


‘16 তিরমিযী ২৪৩১, ৩২৪৩, আহমাদ ১০৬৫৫ 
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সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় দামী। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল 
জান্নাত ৷” (তিরমিযী, হাসান) ** 

J BE TS Lan LIE GE Wh 45 THE 565 tM 
sl Jedd 5: SEB ire ibs LLY AES 
CS Lg Of be ATAU LES ey: SEND Bo PARES AE 


le SE 0 a Ds EG ST Ss ln, Bo 

১৬/৪১৬ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাত্বাবিহীন অবস্থায়” আয়েশা 
ও মহিলারা একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে?’ তিনি বললেন, 
“হে আয়েশা! তাদের এরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে 
তখনকার অবস্থা ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তাদের একে অন্যের দিকে তাকাতাকি 
করা অপেক্ষা ব্যাপার আরো গুরুতর হবে।” 


‘৷ তিরমিযী ২৪৫০ 
‘? সহীহুল বুখারী ৬৫২৭, মুসলিম ২৮৫৯, নাসায়ী ২০৮৩, ২০৮৪, ইবনু মাজাহ ৪২৭৬, আহমাদ 
২৩৭৪৪, ২৪০৬৭ 
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27 20-০) 
পরিচ্ছেদ - ৫১: আল্লাহর দয়ার আশা রাখা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
BSA 25 2 EE NV ped Bil Sl Glas Bo 
[or nl (© Lo SA BBL SAAT Sas 
অর্থাৎ “ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! 
হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ করে দেবেন। 
নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (সূরা মার ৫৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
WAL GHET NL 575 J) 
অর্থাৎ “আমি অকৃতজ্ঞ (বা অস্বীকারকারী)কেই শাস্তি দিয়ে 
থাকি ৷ (সুরা সাবা ১৭ আয়াত) 
NSO LEBEL FEST SU 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আমাদের প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা 
হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে 
নেয়।” (সূরা তাহা ৪৮ আয়াত) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
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[01:3 {0h EEGs G55 
অর্থাৎ “আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত ৷” (সুরা 
আ'রাফ ১৫৬ আয়াত) 
SE dhl J I J cae dhl 52, cl) re © 583 $V 
YI bn 
55 E45 die C939 GF SLATES S255 MLE Ss 
de SE HA HK GE Ei IES GON 
BE AIG EG SH HIDLY SIE Gall Sl Bos 
«58 ad dhl 
১/৪১৭ ৷ ‘উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য 
দেবে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো উপাস্য নেই, তাঁর 
কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা 
আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের 
মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর (পক্ষ থেকে সৃষ্ট) রূহ। আর 
জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য । তাকে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই করে থাকুক না কেন” (বৃখারী 
ও মুসলিম) ₹** 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, 


Er PS Sr Ads >; Ya al 


‘3 সহীহুল বুখারী ৩৪৩৫, মুসলিম ২৮, তিরমিযী ২৬৩৮, আহমাদ ২২১৬৭, ২২২১৬৩, ২২২৬২ 
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আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, 
আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন” 

EE - Bl dh BE Al IE IE acc dl D5 a EEAAND 
EES EE 5 SB YET LE DIS 


9 
TA জলে ত কুলে ত 


SE 45 003 Le LIES Be SE 5 VU EL TS 

২/৪১৮ ৷ আবু যার্র বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্‌ বলেন, “যে ব্যক্তি একটি নেকী 
করবে, তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। 
আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে, তার বিনিময় (সে) ততটাই 
(পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আর যে 
ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক 
হাত নিকটবর্তী হব । আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী 
হবে, আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে 
আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী 
সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে 
কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে 
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সাক্ষাৎ করব।” (মবসলিম) ** 
GS BE 52 I Glsol dE ace lo) BE 585 HUY 
5 NEAEE AL IL SL 1 :d6 EEA Gad 
ly OBS Ui BE EL 
৩/৪১৯ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক বেদুঈন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজেবকারী (অনিবার্যকারী) কর্মদু'টি 
কি?’ তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার 
করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে 
কোনো জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না করে এ 
অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” 
(মনসলিম) *** 
db. EE ce dl 2 fl 585 Hs 
JUL LH IESG IESG MIS CO: : 
&: J a WIS GAA: BEG :dE GI 
y Los be Glo B25 SE I I cdl) ১) LE 
Ma NGS HT dhl T5 Gd EN EE IS 


“1 মুসলিম ২৬৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২১, আবূ দাউদ ২০৮০৮, ২০৮৫৩, ২০৮৬৬, ২০৯৬১, ২০৯৭৭, ২০৯৯৪, 
২১০৫৫, দারেমী ২৭৮৮ 
“5 মুসলিম ৯৩, আবূ দাউদ ১৪০৭৯, ১৪৩০১, ১৪৫৯৮, ১৪৭৭৮ 
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ale SE Ub 50 Ls Se Gy SE sp 
8/৪২০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, মু‘আয যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সওয়ারীর উপর 
বসেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, “হে মু'আয!” মু'আষ 
বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার 
খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।’ তিনি (পুনরায়) বললেন, “হে 
মু'আয!” মু'আয বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির আছি 
এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি (আবার) 
বললেন, “হে মু‘আয!” (মুআেযও) বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি 
উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি’ রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা তিনবার বললেন (এরপর) 
তিনি বললেন, “যে কোন বান্দা খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর 
রসূল, তাকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের জন্য হারাম করে 
দেবেন” 
মু'আয বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকদেরকে এই 
খবর বলে দেব না? যেন তারা (শুনে) আনন্দিত হয় ৷’ তিনি বললেন, 
“তাহলে তো তারা (এরই উপর) ভরসা করে নেবে (এবং আমল 
ত্যাগ করে বসবে)” অতঃপর মু'আয (ইলম গোপন রাখার) পাপ 
থেকে বাঁচার জন্য তাঁর মুত্যুর সময় (এ হাদীসটি) জানিয়ে 
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দিয়েছিলেন (বৃখারী ও মনসলিম) ** 
SIDE Ube MGS Spl BARA 
5 SE 06 LAL AE LN cE A6 B DNS, - 
LE2l UAE ESN TY hl T2535 GAG AEE GENIUS B25 
JG aie Dl SS IAL sl lao IE all L525 IES 536 CG 
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SEL aime ff GS 0S £5 ASL YE 3 dy ES rs 
TB AE EE LEME CANT HEE EE en 
BEN dhl dys SB AIS SIA BE dsl dy IG Hs 
esl AED SE CFS IE GE LE Ug I 
৫/৪২১ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অথবা আবু সাঈদ 
খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, (বর্ণনাকারী সন্দেহে 
পড়েছেন অবশ্য সাহাবীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে সন্দেহ ক্ষতিকর কিছু নয় । 
কেননা সকল সাহাবাই নির্ভরযোগ্য ৷) সাহাবী বলেন, তাবুকের যুদ্ধের 
সময় সাহাবীগণ অতিশয় খাদ্য-সংকটে পড়লেন। সুতরাং তাঁরা 
বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে 
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‘6 সহীহুল বুখারী ১২৮, ১২৯, মুসলিম ৩২, আবু দাউদ ১১৯২৩, ১২১৯৫, ১৩১৪, ১৩৩৩১, ২১৪৮৬ 
499 


আমরা আমাদের সেচক উট জবাই করে তার গো্ত ভক্ষণ এবং চর্বি 
ব্যবহার করি?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
(ঠিক আছে) তোমরা কর। (এ সংবাদ শুনে) উমার রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি (এমন) 
করেন, তাহলে সওয়ারী কমে যাবে। বরং আপনি (এই করুন যে,) 
তাদেরকে নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আনতে বলুন এবং তাদের 
জন্য তাতে আল্লাহর কাছে বরকতের দো‘আ করুন । সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌ 
তাতে বরকত দেবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “হ্যাঁ, (তাই-ই করি।)” সুতরাং তিনি চামড়ার একখানি 
দস্তরখান আনিয়ে নিয়ে তা বিছালেন । অতঃপর তিনি তাঁদের অবশিষ্ট 
খাদ্যদ্রব্য জমা করার নির্দেশ দিলেন। ফলে কেউ তো এক খাবল 
ভুট্টা আনলেন, কেউ তো এক খাবল খুরমা এবং কেউ তো রুটির 
একটি টুকরাও আনলেন পরিশেষে কিছু পরিমাণ খাদ্য জমা হয়ে 
গেল। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের 
দো‘আ করলেন । অতঃপর বললেন, “তোমরা আপন আপন পাত্রে 
নিয়ে নাও।” সুতরাং তাঁরা সব সব পাত্রে নিতে আরম্ভ করলেন । 
এমনকি সৈন্যের মধ্যে কোন পাত্র শূন্য রইল না। তাঁরা সকলেই 
খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং কিছু বেঁচেও গেল। অবশেষে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল 
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যে কোন বান্দা সন্দেহমুক্ত হয়ে এ দু’টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎ করবে, তাকে যে জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হবে -তা 
হতেই পারে না (বরং সে বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে) ৷” 
(স্নসলিষ) *** 
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S11 BE al L235 JEG 1 SBE TL YUE 5 335 SFC MG 


G53 


oi 
FE dhl 5 DI BS MIT IE 0 BE Sl 


“7 মুসলিম ২৭, আবূ দাউদ ৯১৭০ 
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৬/৪২২। ইতবান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, যিনি বদর যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্র বানু সালেমের 
নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (মসজিদের) মধ্যে 
একটি উপত্যকা ছিল। বৃষ্টি হলে এ উপত্যকা পেরিয়ে তাদের 
মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হত। তাই আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! আমি আমার দৃষ্টিশক্তিতে কমতি অনুভব করছি । (এ 
ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে 
প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়। 
তাই আমার একান্ত আশা যে, আপনি এসে আমার ঘরের এক স্থানে 
নামায আদায় করবেন। আমি সে স্থানটি নামাযের স্থান রূপে 
নির্ধারিত করে নেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “আচ্ছা তাই করব” সুতরাং পরের দিন সুর্যের তাপ যখন 
বেড়ে উঠল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ 
বাকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমার বাড়ীতে এলেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি 
তাঁকে অনুমতি দিলাম ৷ তিনি না বসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 
“তোমার ঘরের কোন্‌ স্থানে আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ কর?” 
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আমি যে স্থানে তাঁর নামায পড়া পছন্দ করেছিলাম, তাঁকে সেই 
স্থানের দিকে ইশারা করে (দেখিয়ে) দিলাম । সুতরাং রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) দাঁড়িয়ে তকবীর বললেন। 
আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম । তিনি দু'রাকআত 
নামায পড়ে সালাম ফিরালেন ৷ তাঁর সালাম ফিরার সময় আমরাও 
সালাম ফিরালাম । তারপর তাঁর জন্য যে ‘খাষীর’ (চর্বি দিয়ে পাকানো 
আটা) প্রস্তুত করা হচ্ছিল, তা খাওয়ার জন্য তাঁকে আটকে দিলাম। 
ইতোমধ্যে মহল্লার লোকেরা শুনল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার বাড়িতে ৷ সুতরাং তাদের কিছু লোক এসে 
জমায়েত হল। এমনকি বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হল। 
তাদের মধ্যে একজন বলল, “মালেক (ইবনে দুখাইশিন) করল কী? 
তাকে দেখছি না যে?’ একজন জবাব দিল, ‘সে মুনাফিক! আল্লাহ ও 
তাঁর রসূলকে ভালবাসে না৷’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “এমন কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না 
যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
বলেছে?” সে ব্যক্তি বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। 
তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও 
আলাপ-আলোচনায় তাকে দেখতে পাই’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে 
জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি 
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লাভের কামনায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে।” (বৃখারী ও মনসলিম) **' 
A 
ees SIU Bi SAI Se S45 YS GANG 52 $152) BY 
EE SUITE TAG SEE 
le SEL 0A 52 5314: IE. 3 
৭/৪২৩ । উমার ইবনে খাত্ববাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কিছু 
সংখ্যক বন্দী এল ৷ তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন 
মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার 
খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে 
কোনো শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে 
লাগল । অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে 
লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার 
সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?” আমরা বললাম, ‘না, আল্লাহর 
কসম!’ তারপর তিনি বললেন, “এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর 


w( 


1 সহীহুল বুখারী ৭৭, ১৮৯, ৪২৫, ৪২৪, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ১১৮৬, ৪০১০, ৫৪০১, ৬৩৫৪, 
৬৪২২, ৬৯৩৮, মুসলিম ৩৩, আবূ দাউদ ১৪১১, ইবনু মাজাহ ৬৬০, ৭৫৪, আহমাদ ২৩১০৯, 
২৩১২৬ 
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দয়ালু (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
BE Lin BE hl 125 IE IE wc dl S25 4 583 EULA 
UE LLG BFS SLAM EB ILS EO SE Gad 
“le Gus 
৮/৪২৪ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ 
যখন সৃষ্টিজগত তৈরী সম্পন্ন করলেন, তখন একটি কিতাবে লিখে 
রাখলেন, যা তাঁরই কাছে তাঁর আরশের উপর রয়েছে, “অবশ্যই 
আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা অগ্রগামী ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) 


He REN Ah) on 0% BE hl J Lad UE ALES 00/0 
D3 Ld loo 52 35S IF Gras LS HS IAL 53 
nd SEAS GG LE SBS BM BS FE BLS 52 
G21 io; 25 Cis IF de Ee SOS hb Sh HG) B5 
SSP LbS Es SIF Cs SALES CS 40 SG 33 
CCDS SUS G2 FS GG LS JS MI HG 


1 সহীহুল বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ২৭৫৪ 
‘% সহীহুল বুখারী ৩১৯৪,৭৪০৪, ৭৪২২, ৭৪৫৩, ৭৫৫৩, ৭৫৫৪, মুসলিম ২৭৫১, তিরমিযী ৩৫৪৩, 
ইবনু মাজাহ ১৮৯, ৪২৯৫, আহমাদ ৭২৫৭, ৭৪৪৮, ৭৪৭৬, ২৭৩৪৩, ৮৪৮৫, ৮৭৩৫, ৯৩১৪ 
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JE :db we dl SS Cd) sls EAS ts bes EG 
EE Sa Lf 5 CS 5 Ee TG ho Sp 3G ahs dot 
ACD pd Ss Sj 

EGE BING SCAN TE 5 SE JS Sp I 5 
LS US 3S 2B Ve Fd 35 TN SS VL Sb IFS 
LCDS SE 5b mx BF Cex FD i230 3G Gs i 
rie UST 
৯/৪২৫ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে 
নিরানববই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন । আর পৃথিবীতে 
একভাগ অবতীর্ণ করেছেন এ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগৎ একে 
অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা 

তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত 
আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও 
কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। এ এক ভাগের কারণেই 
(সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে 
দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া 
করে থাকে বাকী নিরানববইটি আল্লাহ আখেরাতের জন্য রেখে 
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দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর 
রহম করবেন” (বুখারী ও মুসলিম) 

এ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমও সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার একশটি রহমত 
আছে, যার মধ্য হতে মাত্র একটির কারণে সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের 
প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর নিরানব্বইটি (রহমত) কিয়ামতের 
দিনের জন্য রয়েছে।” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টি 
করার দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করলেন প্রতিটি রহমত আসমান 
ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল) । অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে 
একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন এ একটির কারণেই মা 
তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের 
উপর দয়া করে থাকে অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন 
আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন” (বৃখারী ও মনসলিম) *** 
MIE dS BE 5 5 IS UD Ye Al EG tN 
SLE CITI BE MLID i SL aN IESE 
Si TERED ANE GEA DUI LG 


‘* সহীহুল বুখারী ৬০০০, ৬৪৬৯, মুসলিম ২৭৫২, তিরমিযী ৩৫৪১, ইবনু মাজাহ ৪২৯৩, আহমাদ 
৮২১০, ৯৩২৬, ৯৯১০, ১০২৯২, ১০৪২৯, দারেমী ২৭৮৫ 
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FE C5 GT GS LSS Gas STIS BS ID 5 SHH 

১০/৪২৬ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, কোন বান্দা একটি 
পাপ করে বলল, ‘হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর’ তখন 
আল্লাহ তাবারাকা অতা‘আলা বলেন, ‘আমার বান্দা একটি পাপ 
করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি 
পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন’ অতঃপর সে 
আবার পাপ করল এবং বলল, ‘হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা 
কর’ তখন আল্লাহ তাবারাকা অতা‘আলা বলেন, ‘আমার বান্দা 
একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু 
আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন। 
আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম ৷ সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক ৷” 
(বৃখারী ও মনসলিম) **২ 

*সে যা ইচ্ছা করুক’ কথার অর্থ হল, সে যখন এইরূপ করে; 
অর্থাৎ পাপ করে সাথে সাথে তওবা করে এবং আমি তাকে মাফ 
করে দেই, তখন সে যা ইচ্ছা করুক, তার কোন চিন্তা নেই । যেহেতু 
তওবা পূর্বকৃত পাপ মোচন করে দেয় । 
35 SF e385 oi SH BE Aol dy TEE Axes tcv/NN 


1% সহীহুল বুখারী ৭৫০৭, মুসলিম ২৭৫৮, আহমাদ ৭৮৮৮, ৯০০৩, ১০০০৬ 
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ly UD GEG SES MG RES SSS 8 G5 4S MAT 
a 
১১/৪২৭ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই মহান 
সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা পাপ না 
কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন 
জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা চাইবে । আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন” 
(মনসলিম) *** A 
125 Eat SE we BSD 35 2 IE oH BLS HAIN 
CALS SSS US dl TE SSS LEI dks og ss 
a oly) 0 Fai 
১২/৪২৮ ৷ আবূ আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে 
আল্লাহ তা'আলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে 
তারপর তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে । আর তিনি তাদেরকে 
ক্ষমা করে দেবেন” (মুসলিম) £** 


“% মুসলিম ২৭৪৯, তিরমিযী ২৫২৬, আহমাদ ৭৯৮৩, ৮০২১ 
‘* মুসলিম ২৭৪৮, তিরমিযী ৩৫৩৯, আবূ দাউদ ২৩০০৪ 
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BE J 25 TSS ES TE cao Bl S22 Bf 5 HAN 
55 2 BE L2G FD ES 3 CGE BGS FES SS HS 
54 03 EST US CES C53 EL Sf Usd Cle 5 ol 
5 BW bse ES ES BE dl TLS GE ESS 
HS 505 Ed 3 CAS BG dl 5 JEG 03S) Ayhy Eat 
ely ELL IEG LS GEES AIA HIS BSG 
১৩/৪২৯ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বসেছিলাম। 
আমাদের সঙ্গে আবূ বাকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)ও 
লোকদের একটি দলে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য থেকে উঠে (কোথাও) 
গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে বিলম্ব 
করলেন সুতরাং আমরা ভয় করলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি 
(শত্ৰু) কবলিত না হন । অতঃপর আমরা ভীত-সন্তরস্ত হয়ে (সভা 
থেকে) উঠে গেলাম ৷ সর্বপ্রথম আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম । সুতরাং 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খোঁজে বের 
হলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আনসারীর বাগানে এলাম। 
(অতঃপর) তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন, যাতে তিনি বললেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি যাও! 
অতঃপর (এ বাগানের বাইরে) যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, 
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যে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’'-এর সাক্ষ্য দেবে, 
তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও ৷” (মুসলিম) £** 
& Alo SEE Bl G25 SU pap 2 DAE 58 NDE 
8 SL 55 Y lade BAL G- Js 5° - MHS 
{© 25 5 DY IGE 5 Ge AE SS 5 ON Ss 
Ue a IS 0) Y Dll ale saa8 dhs SITY natal] 
HE IMMA SUSE AT sl SG LY G5 ol 
dso Uggs SUE Lea 


EVE 


EEA খর le i J ৯ 1 ie dss dh I - Al sls 
Sunil dE US 

88/856 আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু কৰ্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহীম 
BY 8 EAE এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ 
করলেন, “হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত 
করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, 
কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম 
দয়ালু” (সুরা ইরাহীম ৩৬) এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উক্তি (এ 


‘25 মুসলিম ৩১ 
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আয়াতটি পাঠ করলেন), “যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, 
তবে তারা তোমার বান্দা । আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে 
তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় ৷” (সুরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত) 
অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু’'খানি উঠিয়ে বললেন, “হে আল্লাহ! 
আমার উম্মত, আমার উম্মত ।” অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। 
আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, ‘হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট 
যাও---আর তোমার রব বেশী জানেন---তারপর তাকে কান্নার কারণ 
জিজ্ঞাসা কর?’ সুতরাং জিবরীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সে কথা জানালেন, যা তিনি 
(তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন---আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, ‘হে জিত্রীল! তুমি (পুনরায়) 
মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে 
তোমাকে সন্তুষ্ট করে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না’ (মুসলিম) *** 
FEE 33) LS JE ace dhl oo) ES p23 585 tr 
HEIDE Gls FUMLEUSS RSLS 
Ja ul lB hl SS Sendo. Se URGS Ele 
hs DEN YG OT GE al $55 i 8 KS 
ade SEL MES BEG Gt SOLE ST dN T25 Gill 
১৫/৪৩১ ৷ মু‘আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 


1% মুসলিম ২০২ 
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গাধার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে সওয়ার 
ছিলাম ৷ তিনি বললেন, “হে মু'‘আয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর 
আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী?” আমি 
বললাম, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন’ তিনি বললেন, 
“বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, 
এতে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর 
উপর বান্দার হক এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক 
করবে না তিনি তাকে আযাব দেবেন না।” অতঃপর আমি বললাম, 
‘হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকদেরকে (এ) সুসংবাদ দেব না?’ 
তিনি বললেন, “তাদেরকে সুসংবাদ দিও না। কেননা, তারা (এরই 
উপর) ভরসা করে বসবে (বৃখারী ও মন্সলিম) *** 
6 BE CAN oF ULE il G25 DIE op ML SH tre 
CUI Ne 3) AIT SMILES FE BALIN 
35 GH ALT I 8 JH Las 5 HT EL Y dH 
6 BEL 0 [ov imal C5523 
১৬/৪৩২ বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমকে যখন 


*? সহীহুল বুখারী ২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০, ৭৩৭৩, মুসলিম ৩০, তিরমিযী ২৬৪৩, আবূ দাউদ 
২৫৫৯, ইবনু মাজাহ ৪২৯৬, আহমাদ ১৩৩৩১, ২১৪৮৬, ২১৪৯৯, ২১৫০১, ২১৫৩৪, ম২১৫৫৩, 
২১৫৬৮, ২১৫৯১ 
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কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) 
কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল । এই অর্থ রয়েছে 
আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে, “যারা মু'মিন তাদেরকে আল্লাহ 
সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে প্রতিষ্ঠা দান 
করেন” (সূরা ইবরাহীম ১৭ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম) **' 

BLE Sh 0G BE dl JS oF wie Sl SS) Ul 85 YIN 

; I IG Bl SY G2 Pl UG CM LE Ce cab ELS 
ELE FEM GG, LEG NS SCS 


EE MNS LE He LS i IE T lS S 


ন 
tS rhs LADERA oi 


BLE GHG IG dh EL SG LS BENG 5G 
ely ME SH LS I LES LT a7 dL 3 

১৭/৪৩৩ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কাফের যখন দুনিয়াতে 
কোনো পুণ্য কাজ করে, তখন বিনিময়ে তাকে দুনিয়ার (কিছু 
আনন্দ/খাবার জাতীয়) উপভোগ করতে দেওয়া হয়। (আর 
আখেরাতে সে এর কিছুই প্রতিদান পাবে না) কিন্তু মু’'মিনের জন্য 
আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তার প্রতিদানকে সঞ্চিত করে রাখেন 
এবং দুনিয়াতে তিনি তাকে জীবিকা দেন তাঁর আনুগত্যের 


‘% সহীহুল বুখারী ১৩৬৯, ৪৬৯৯, মুসলিম ২৮৭১, তিরমিযী ৩১২০, নাসায়ী ২০৫৬, ২০৫৭, আবূ 
দাউদ ৪৭৫০, ইবনু মাজাহ ৪২৬৯, আহমাদ ১৮০১৩, ১৮০৬৩, ১৮১০৩, ১৮১৪০ 
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বিনিময়ে ৷” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মহান আল্লাহ কোন মু’মিনের উপর 
তার নেকীর ব্যাপারে যুলুম করেন না। তাকে তার প্রতিদান 
দুনিয়াতেও দেওয়া হয় এবং আখেরাতেও দেওয়া হবে। কিন্তু 
কাফেরকে ভাল কাজের বিনিময়--যা সে আল্লাহর জন্য করে-- 
দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি যখন সে আখেরাতে পাড়ি 
দেবে, তখন তার এমন কোনো পুণ্য থাকবে না যে, তার বিনিময়ে 
তাকে কিছু (পুরস্কার) দেওয়া যাবে” (ব্লসলিষ) ** 
SFL Fo YE 4l J 5 TE dG aie dl G2) BE 3 EYEHVNA 
SALAH Ee ASIN FLEE EGE 3 

ly K 

১৮/৪৩৪ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের 
উদাহরণ প্রচুর পানিতে পরিপূর্ণ এ নদীর মত, যা তোমাদের কারো 
দুয়ারের (সামনে বয়ে) প্রবাহিত হয়, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার 
গোসল করে।” (মুসলিম) *** 
LE dl TS Last UE UGE Bl GH le 1583 tela 
SASS SA SIE Be hold bo pd 5 bg Gnd 
1% মুসলিম ২৮০৮, আহমাদ ১১৮২৮, ১১৮৫৫, ১৩৬০৪ 


‘50 মুসলিম ৬৬৮, আহমাদ ১৩৮৬৩, ১৩৯৯৯, ১৪৪৩৯, দারেমী ১১৮২ 
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lp ad BUELE Ys y 
১৯/৪৩৫ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে 
কোনো মুসলিম মারা যায় আর তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক 
শরীক হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। নিশ্চয় 
US A (সনসলিষ) ** 
5 EES ILS ES IE wie dl 0 ih HS HVE 
U6. lis br BGS Ws Sys J es sa 
fl LL LS SAG SE Ee 2 plED 5 Sf S325 


রর 
12 Ed 


PME LEESON E41 BLS 55 253 SB) 32 
Al As S sll 5 ALE YAMS SG, Ls 
le BS CRA AS SpA 5 33 

২০/৪৩৬ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা 
প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসুূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম । একসময় তিনি বললেন, “তোমরা 
কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে?” 
আমরা বললাম, ‘জী হ্যাঁ” তিনি বললেন, “তোমরা কি 
জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর?” আমরা বললাম, 
‘জী হ্যাঁ ORE EEA 


‘5! মুসলিম ৯৪১, আহমাদ ২৫০৫ 
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আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই 
হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, 
যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের 
গায়ে (একটি) কালো লোম ৷” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
HE ld SE dG xe dl SS, Sl ES i 583 tYV/S) 
5d GS 5036 od F Go BS LCD LG SE Spo 
8G SE 
Gd 2 PU DUDES L350 UE BE CA ELE HB 
esl 0 2 BIE JU SE G55 
২১/৪৩৭ ৷ আবূ মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমকে একজন ইয়াহুদী অথবা খরিষ্টানকে দিয়ে 
বলবেন, ‘এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ ৷” 
উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন কিছু 
সংখ্যক মুসলিম পাহাড় সম পাপ নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা 


‘9 সহীহুল বুখারী ৬৫২৮, ৬৬৪২, মুসলিম ২০২১, তিরমিযী ২৫৪৭, ইবনু মাজাহ ৪২৮৩, আহমাদ ৩৬৪৩, 
8১৫৫, ৪২৩৯, ৪৩১৬ 
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(সবই) তাদের জন্য ক্ষমা করে দেবেন” (সনসলিম/)'** 

* “কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমকে একজন ইয়াহুদী 
অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার 
মুক্তিপণ” এ কথার অর্থ আবু হুরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 
‘প্রত্যেকের জন্য বেহেণ্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং জাহান্নামেও 
আছে । সুতরাং মু’মিন যখন বেহেণ্তে প্রবেশ করবে, তখন জাহান্নামে 
তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের যেহেতু সে তার কুফরীর কারণে 
তার উপযুক্ত । আর ‘মুক্তিপণ’ অর্থ এই যে, তুমি জাহান্নামের সম্মুখীন 
ছিলে; কিন্তু এটি হল তোমার মুক্তির বিনিময় । যেহেতু মহান আল্লাহ 
জাহান্নাম ভরতি করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত রেখেছেন। 
সুতরাং তারা যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে সেখানে প্রবেশ 
করবে, তখন তারা হবে মু’মিনদের ‘মুক্তিপণ ৷” আর আল্লাহই অধিক 
জানেন। 

HE Al JS Lass Ul ULE hl G25 ZL onl 83 ENS 

I ale EF LE BS 55 be GUD GG Gil SSD ds 
ISAS ABTS SS LANG SSS Adi wis 
ios Exd 48 BD SET add S UE CS 3S SY 


‘3 মুসলিম ২৭৬৭, আহমাদ ১৮৯৯১, ১৯০৬৬, ১৯১০৩, ১৯১৫৩, ১৯১৬১, ১৯১৭৬, মুওয়াত্তা মালিক 
৮ 
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২২/৪৩৮ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাববুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে 
আনা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার 
পাপসমূহের সবীকারোক্তি আদায় করে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস 
করবেন, ‘এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি?’ মু’মিন 
বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি’ তিনি বলবেন, ‘আমি 
পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার 
জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি” অতঃপর তাকে তার নেক আমলের 
আমলনামা দেওয়া হবে” (বুখারী ও মুসলিম) ** 

SA 2 SUSIE Siwcc dhl 2 22 pl 583 ry 

5 05 S55 HLA 3s ¥ SS dl THU GGG Ys a0 I 

GE JM IE ne 3m SEGA Go cd Sy yl 
se SE gh Sl est Er dd 

২৩/৪৩৯ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিষয়টি জানায় । 
তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীৰ্ণ করেন, “দিনের দু'প্রান্তে 


‘3 সহীহুল বুখারী ২৪৪১, ৪৬৮৫, ৬০৭০, ৭৫১৪, মুসলিম ২৭৬৮, ইবনু মাজাহ ১৮৩, আহমাদ 
৫৪১৩, ৫৭৯১ 
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সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর । 
নিশ্চয়ই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়৷” (সুরা হৃদ ১১৪) লোকটি 
জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! এ কি শুধু আমার জন্য?’ তিনি 
বললেন, “না, এ আমার সকল উম্মতের জন্য ।” (বুখারী ও মুসলিম) 


8৩৫ 


dhl Js | J ৰ El) | 2s AEG J fl BS t/t 
SUL BE MIS 4 LS BHM Ss FNS Lo 
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২৪/৪৪০ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড 
প্রয়োগ করুন৷’ ইতোমধ্যে নামাযের সময় হল। সেও আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে নামায পড়ল । নামায শেষ 
করে পুনরায় সে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমি দণ্ডনীয় 
অপরাধ করে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত 
দণ্ড প্রয়োগ করুন ৷’ তিনি বললেন, “তুমি কি আমাদের সাথে নামায 
আদায় করেছ?” সে বলল, ‘জী হ্যাঁ” তিনি বললেন, “নিশ্চই তোমার 


‘* সহীহুল বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১২, ৩১১৪, আবূ দাউদ ৪৪৬৮, ইবনু 
মাজাহ ১৩৯৮, ৪২৫৪, আবূ দাউদ ৩৬৪৫, ৩৮৪৪, ৪০৮৩, ৪২৩৮, ৪৩১৩ 
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অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে৷” (বৃখারী ও মুসলিম)” 

* উক্ত হাদীসে ‘দণ্ডনীয় অপরাধ’ বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য 
নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দণ্ড আছে; যেমন মদপান, ব্যভিচার 
প্রভৃতি । কেননা এমন দণ্ডনীয় অপরাধ নামায পড়লেই ক্ষমা হয়ে 
যাবে না যেমন সে দণ্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়। 
FUE S255 Dl HE 0 TS TE :IG dE; tt N/0o 

Me oly UE LSS LN SES 31 UIE LS IS 

২৫/৪৪১ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা 
বান্দার (এ কাজে) সন্তুষ্ট হন যে, (কিছু) খেলে সে তার উপর 
আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কিছু পান করলে সে তার উপর তাঁর 
প্রশংসা করে” (সনসলিম) ** 

SEG Sp dE Bg Al oF nse Bp SE Gl 83 Sete 
Jp SENS LG EN pot Cia JLT Lo 
lb GAY AMS 

২৬/৪৪২ । আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা রাতে 
নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন দিবাভাগের অপরাধী তাওবাহ করে 


‘6 সহীহুল বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ২৭৬৪ 
‘%7 মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৭৫৮ 
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নেয়। আর তিনি দিনেও নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের 
অপরাধী তাওবাহ করে নেয় ৷ যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় 
হবে (এ নিয়ম অব্যাহত থাকবে) ৷” (মনসলিম) ** 

EG we DGD GLMULE ppt Ef dl 85 try 
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‘3 মুসলিম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২ 
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২৭/৪৪৩ ৷ আবূ নাজীহ ‘আমর ইবনে ‘আবাসাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, জাহেলিয়াতের (প্রাগৈসলামিক) যুগ থেকেই আমি 
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ধারণা করতাম যে, লোকেরা পথভ্রষ্টতার উপর রয়েছে এবং এরা 
কোন ধর্মেই নেই, আর ওরা প্রতিমা পূজা করছে। অতঃপর আমি 
এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি মক্কায় অনেক আজব আজব 
খবর বলছেন। সুতরাং আমি আমার সওয়ারীর উপর বসে তাঁর 
কাছে এসে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, তিনি গুপ্তভাবে (ইসলাম প্রচার করছেন), আর তাঁর 
সম্প্রদায় (মুশরিকরা) তাঁর প্রতি (দুর্ব্যবহার করে) দুঃসাহসিকতা 
প্রদর্শন করছে। সুতরাং আমি বিচক্ষণতার সাথে কাজ নিলাম। 
পরিশেষে আমি মক্কায় তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম অতঃপর আমি 
তাঁকে বললাম, ‘আপনি কী?’ তিনি বললেন, “আমি নবী ।” আমি 
বললাম, ‘নবী কী?’ তিনি বললেন, “আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ 
করেছেন।” আমি বললাম, ‘কী নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?’ তিনি 
বললেন, “জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে 
একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ 
দিয়ে৷” আমি বললাম, ‘এ কাজে আপনার সঙ্গে কে আছে?’ তিনি 
বললেন, “একজন স্বাধীন মানুষ এবং একজন কৃতদাস ৷” তখন তাঁর 
সঙ্গে আবু বকর ও বিলাল (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) ছিলেন। আমি 
বললাম, ‘আমিও আপনার অনুগত ৷’ তিনি বললেন, “তুমি এখন এ 
কাজ কোনো অবস্থাতেই করতে পারবে না । তুমি কি আমার অবস্থা 
ও লোকদের অবস্থা দেখতে পাও না? অতএব তুমি (এখন) বাড়ি 
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ফিরে যাও । অতঃপর যখন তুমি আমার জয়ী ও শক্তিশালী হওয়ার 
সংবাদ পাবে, তখন আমার কাছে এসো ৷” 

সুতরাং আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট চলে গেলাম 
এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পরিশেষে) মদীনা 
চলে এলেন, আর আমি স্বপরিবারেই ছিলাম। অতঃপর আমি 
খবরাখবর নিতে আরম্ভ করলাম এবং যখন তিনি মদীনায় আগমন 
করলেন, তখন আমি (তাঁর ব্যাপারে) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতে 
লাগলাম । অবশেষে আমার পরিবারের কিছু লোক মদীনায় এল। 
আমি বললাম, ‘এ লোকটার অবস্থা কি, যিনি (মক্কা ত্যাগ করে) 
মদীনা এসেছেন?’ তারা বলল, ‘লোকেরা তার দিকে ধাবমান । তাঁর 
সম্প্রদায় তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু তারা তা করতে 
সক্ষম হয়নি 

অতঃপর আমি মদীনা এসে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। 
পারছেন?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তুমি তো এঁ ব্যক্তি, যে মক্কায় আমার 
সাথে সাক্ষাৎ করেছিল।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ 
তা'আলা আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা আমার অজানা---তা 
আমাকে বলুন? আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন?’ তিনি বললেন, 
“তুমি ফজরের নামায পড় । তারপর সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু 
হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দু’ শিং-এর 
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মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং 
সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি নামায পড় । 
কেননা, নামাযে ফিরিস্তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া 
বল্লমের সমান হয়ে যায় । অতঃপর নামায থেকে বিরত হও । কেননা, 
তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে 
আরম্ভ করে, তখন নামায পড় ৷ কেননা, এ নামাযে ফিরিণ্তা সাক্ষী ও 
উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আসরের নামায পড় । অতঃপর সূর্য 
ডোবা পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য 
শয়তানের দু’ শিঙ্গের মধ্যে অস্ত যায় (অর্থাৎ এ সময় শয়তানরা 
ছড়িয়ে পড়ে) এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদাহ করে।” 
পুনরায় আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে ওযু 
সম্পর্কে বলুন?’ তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ পানি 
নিকটে করে (হাত ধোওয়ার পর) কুল্লি করে এবং নাকে পানি নিয়ে 
ঝেড়ে পরিষ্কার করে, তার চেহারা, তার মুখ এবং নাকের গুনাহসমূহ 
ঝরে যায় । অতঃপর সে যখন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তার চেহারা 
ধোয়, তখন তার চেহারার পাপরাশি তার দাড়ির শেষ প্রান্তের পানির 
সাথে ঝরে যায় । অতঃপর সে যখন তার হাত দু’খানি কনুই পর্যন্ত 
ধোয়, তখন তার হাতের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে 
যায়। অতঃপর সে যখন তার মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথার 
পাপরাশি চুলের ডগার পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন 
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তার পা দু'খানি গাঁট পর্যন্ত ধোয়, তখন তার পায়ের পাপরাশি তার 
আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায় । অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে 
নামায পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে--যার তিনি 
যোগ্য এবং অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার জন্য খালি করে, তাহলে সে 
এঁ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে, যেদিন তার মা তাকে 
প্রসব করেছিল ।” 

তারপর ‘আমর ইবনে আবাসাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ হাদীসটি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আবূ উমামা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট বর্ণনা করলেন আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু তাঁকে বললেন, ‘হে ‘আমর ইবনে ‘আবাসাহ! তুমি যা বলছ 
তা চিন্তা করে বল! একবার ওযু করলেই কি এই ব্যক্তিকে এতটা 
মর্যাদা দেওয়া হবে?’ ‘আমর বললেন, ‘হে আবূ উমামাহ! আমার 
বয়স ঢের হয়েছে, আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও 
নিকটবতী । (ফলে এ অবস্থায়) আল্লাহ তা'আলা অথবা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আমার 
কী প্রয়োজন আছে? যদি আমি এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি 
সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে কখনই তা বর্ণনা করতাম না। 
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কিন্তু আমি তাঁর নিকট এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি’ (মুসলিম) ** 
3: JE YE A dhl 2, Sl EA sl 58 -£+LHA 
BIS Gs WEES BEES Joss 
Ear LE BG AG 5 GAG iF C5 GE KG Sf kh, 
lp HAVES ES G2 USS 
২৮/৪৪৪ ৷ আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন আল্লাহ তা'আলা 
নবীকে তাদের পূর্বেই তুলে নেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সেই 
উম্মতের জন্য অগ্রগামী ও ব্যবস্থাপক বানিয়ে দেন। আর যখন তিনি 
কোন উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদেরকে তাদের 
নবীর উপস্থিতিতে শাস্তি দেন৷ তিনি নিজ জীবদ্দশায় তাদের ধ্বংস 
স্বচক্ষে দেখেন। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে নবীর 
চক্ষুশীতল করেন, যখন তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং তাঁর 
আদেশ অমান্য করে।” (মুসলিম) *** 


‘% মুসলিম ৮৩২, নাসায়ী ১৪৭, ৫৭২, ৫৮৪, ইবনু মাজাহ ২৮৩, ১২৫১, ১৩৫৪, আহমাদ ১৬৫৬৬, 
১৬৫৭১, ১৬৫৭৮, ১৬৫৮০, ১৮৯৪০ 
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3 ০৮-০9 
পরিচ্ছেদ - ৫২: আল্লাহর কাছে ভাল আশা রাখার মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা‘আলা (মূসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসারী) এক নেক 


বান্দার ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেন, 
LGU SEL MSOs MIM IE 


[to ct: 
অর্থাৎ “আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় 
আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন । অতঃপর আল্লাহ্‌ 
তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শান্তি 
LS PO (সুরা গাফির ৪৪-৪৫ আয়াত) 
5 331 BE hl J5 SF ie Sl G2 B523h Bf 85 to) 
os ELS L6G GB SHE BE Le Ul 55 - 
dU BL S56 545 SUL Es 4 Le 5 ৰ 
ILI By Cb dL E3585 003 BIE S35 eS 
ef ED 
১/৪৪৫ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা 
অজাল্ল বলেন, ‘আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা 
রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে। 


আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার তওবায় 
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তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার 
মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার 
দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত 
পরিমাণ অগ্রসর হই । যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর 
হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই । আর সে যখন 
অগ্রসর হই” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
YE abl Eo St EE G2 Ml AE 2 38 53 LENE 
- Bb SEM Ll BG ILLES HS di of BSE S52 
Llp 5 
২/৪৪৬ ৷ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছেন, “আল্লাহর প্রতি সুধারণা 
না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে” (মনসলিম) 
JE: di BE 0 Ts Land id cic dhl 55) sl 5835 tiNIY 
JAR CF DS SE S455 SHS DUST SIT IS 


“4 সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ইবনু মাজাহ 
৩৭২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬, ৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭ 

মুসলিম ২৭৭৭, আবূ দাউদ ৩১১৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ১৩৭১১, ১৩৯৭৭, ১৪০৭২, 
১৪১২৩, ১৪১৭০, ১৪৭৭৫ 


442 


530 


207/20, 2% 


Yj ASE SHAD CINE DS A GST SAG. aul 
SLET SLE. GES BSE SSS BATHING. ol 
tm 22> UG ag Ally) IEE ৬ I ে 
৩/৪৪৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 
“আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে 
ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব । 
তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে 
আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে 
অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে 
দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি 
পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার 
সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ 
ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব” (তিরমিযী হাসান) *** 


52; Ee | 2৬ Ed) 1 
পরিচ্ছেদ - ৫৩: একই সাথে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা 


‘5 তিরমিযী ৩৫৪০ 
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জ্ঞাতব্য যে, সুস্থ অবস্থায় বান্দার উচিত হল, অন্তরে আল্লাহর 
আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা রাখা। এ ক্ষেত্রে ভয় ও 
আশা উভয়ই সমান হবে। পক্ষান্তরে অসুস্থ অবস্থায় নিছকভাবে আশা 
রাখা উচিত ৷ কুরআন ও সুন্নাহ এবং অন্যান্য স্পষ্ট উক্তিতে এ কথার 
ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্তমান। 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[44:30 { Sill 550 Nh 4 SG Hb SG ) 
অর্থাৎ “তারা কি আল্লাহর কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত 
বোধ করে না” (সূরা আ'রাফ ৯৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
AV ipl ( SST BEY ATES 2 LEC YA 3 
অর্থাৎ “অবিশ্বাসী (কাফের) সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর 
করুণা হতে নিরাশ হয় না।” (সূরা ইউসুফ ৮৭ আয়াত) 
[Y-1:0le 3525 3255225 ES 15 
অর্থাৎ “সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং 
কতকগুলো মুখমণ্ডল কালো হবে” (আলে ‘ইমরান ১০৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[vie ( © 225 54 AG SET BT DG YY 
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অর্থাৎ “আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে সত্বর এবং 
তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও ৷” (সূরা আ'রাফ ১৬৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[Dt av LEN © p24 BIEN SG © 25 HGH SLY 
অর্থাৎ “পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং পাপাচারীরা 
থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে ৷” (সুরা ইনফিড়ার ১৩-১৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[4 iN OL LO 
অর্থাৎ “তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় 
জীবনে (সুখে) থাকবে। কিন্তু যার পাল্লা হান্কা হবে, তার স্থান হবে 
হাবিয়াহ।” (সুরা কারিয়াহ ৬-৯ আয়াত) 

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশা ও ভয় রাখার 
কথা কুরআন মাজীদের কোন কোন স্থানে মাত্র একটি আয়াতে, 
কোন স্থানে দু'টি আয়াতে এবং কোন স্থানে তিন বা ততোধিক 
আয়াতে একত্রে বিবৃত হয়েছে। 

Sa 5:08 BE 5 Siac Ml so 5 ERAN 
Sis GIENIS 5 SS 5G SE UA Gs MSS Ube) 
de tly ISS be ES U IRI G2 I 
১/৪৪৮ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যদি মু’মিন জানত 
যে, আল্লাহর নিকট কী শাস্তি রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাতের 
আশা করত না। আর যদি কাফের জানত যে, আল্লাহর নিকট কী 
করুণা রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাত থেকে নিরাশ হত না৷” 
(মনসলিম) *** | 
Bd BE Ts Siac Ds) El 2 BSE HENS 
dL SE 55 agit FE dEg 1 SELEY BU LSS 
S755 HL GEN 42S HE SE YG SAD SAS SW 
sed ae ase I Sy 5 Ce ee Hrs 
২/৪৪৯ আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং লোকেরা অথবা পুরুষরা কাঁধে 
বহন করতে শুরু করে, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, 
‘আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে 
যাও।’ আর বদকার হলে সে বলতে থাকে, ‘হায় ধ্বংস আমার! 
তোমরা এটিকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?’ মানুষ ছাড়া সবাই তার শব্দ 
শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত (বা মারা 


যেত)” (বৃখর) 


“14 মুসলিম ২৭৫৫, তিরমিযী ৩৫৪২, আহমাদ ৮২১০, ২৭৫০৬, ৯৯১০ 
“45 সহীহুল বুখারী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০১, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮ 
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£2 3B hl J JE IE ce dl o0) 32 pl 583 tly 
Sed slyy 0S Fe JEL alas Is 2 oT ISH 
৩/৪৫০ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাত 
তোমাদের কারো জুতোর ফিতার চাইতেও বেশী নিকটবর্তী, আর 
জাহান্নামও তদ্রপ ৷” (বৃখার) *" 


পরিচ্ছেদ - ৫৪: আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সাক্ষাতের 
আনন্দে কান্না করার মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[1-8 NUE © E42 BL SEE IE S525 3 
অর্থাৎ “তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় 
এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে৷” (সুরা বানী ইসরাঈল ১০৯ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
on pl { O ST YG SAG © SF Sd UG 55 
[1° 


146 সহীহুল বুখারী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৬৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৪ 
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অর্থাৎ “তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসি- 
ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না?” (সূরা নাজ্ম ৫৯-৬০ আয়াত) 
¥ 3 HE 22 J IEG aie Dl SS) 22 pl 583 OM) 
i ot 3 der J Ws Le i AMIS Gl iT 
y Nin J Eke BS UNE SE SEE ph be cl 
{© 4h IEE FS G5 rth HF oe Ey BLASS 
le Sx. SESE BE ad) ESIC GING EE [ov sl] 

১/৪৫১। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তুমি 
আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত কর।” উত্তরে আমি আরজ 
করলাম, ‘আমি আপনার সামনে তিলাওয়াত করব, অথচ তা 
আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?’ তিনি বললেন, “আমি অন্যের 
কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি” অতএব আমি সূরা ‘নিসা’ 
তিলাওয়াত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে 
পৌঁছলাম; যার অর্থ, “তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক 
সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও 
তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?” তখন তিনি আমাকে বললেন, 
“যথেষ্ট, এবার থাম ৷” আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দু'টি থেকে 
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অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে । (বুখারী ও মুসলিম) *** 
GU ELS YE dhl 2 LES Ji ac dhl 5 টি! 583 toe 
IS EST NS ES LOU SASS PIG Bs La 
AE SED EEE 4 15 8545 BE lJ 5 Bel 5S. 
২/৪৫২ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এমন ভাষণ দিলেন যে, ওর মত 
(ভাষণ) কখনোও শুনিনি । (তাতে) তিনি বললেন, “যা আমি জানি তা 
যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক 
কাঁদতে ৷” (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের 
নত গয় (বুখারী ও মুসলিম) *** 
RL HE dhl 15 IE 06 aie dhl 2) Hr RES torr 
IE LSE YG EAS FMS BE MULES be SS 5 50 
(re Bs La) Uy ga Aly AEE IES Ml jt 
৩/৪৫৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, যতক্ষণ না 


“ সহীহুল বুখারী ৪৫৮২, ৫০৪৯, ৫০৫০, ৫০৫৫, ৫০৫৬, মুসলিম ৮০০, তিরমিযী ৩০২৪, ৩০২৫, 
আবু দাউদ ৩৬৬৮, ইবনু মাজাহ ৪১৯৪, আহমাদ ৩৫৪০, ৩৫৯৫, ৪১০৭ 
48 সহীহুল বুখারী ৯৩, ৫৪০, ৪৬২১, ৬৩৬২, ৬৪৮৬, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫, মুসলিম ২৩৫৯, 
আহমাদ ১১৬৩৩, ১২২৪৮, ১২৩৭৫, ১২৪০৯, ১২৭৩৫, ১৩২৫৪ 
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(দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু’টোই অসম্ভব) । আর 
আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।” 
(তিরমিযী, হাসান সহীহ) ** 
EEL ng ld 5 TE:IG wc dl oo, Eh Bl 58 tot/t 
B55 IS MBS IG SG dE Ub YN BI db 3 4h 
55 46 EE als LEE 3 SUE 455 a9 Se LS 
BLD SLE 55 LIST SLB IG as SE Al Ls 
ELLE BRS S55 Li HHUA ASY EVEL 
AE Bn 
8/8৫৪। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা‘আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান 
করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; 
(তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্্রনেতা), সেই যুবক যার 
যৌবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার 
অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন 
সদা আকৃষ্ট থাকে৷) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের 
উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর 


‘ তিরমিযী ১৬৩৩, ২৩১১, নাসায়ী ৩১০৭, ৩১০৮, ৩১০৯, ৩১১০, ১৩১১১, ৩১১২, ইবনু মাজাহ 
২৭৭৪, আহমাদ ১০১৮২ 
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মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) 
হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের 
উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি ৷” 
সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা 
প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই 
ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি 
বয়ে যায়” (বৃখারী-মনসলিষ) '“* 
HE I 25 L5G ie GD PEE 9 Ml 6 583 tooo 
351 20s 0 29> 58 G2 Jl BIC Bj SG LS 5% 
দে ১০৮ $৮ 3 $৯০, 
৫/8৫৫ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম 
এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে চুলার 
হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল’ (আবু 
দাউদ, বিশুদ্ধ সৱে, শামায়েলে তিরমিযী বিশুদ্ধ সুতে) ** 
LS 2 59 HF dl 125 JE :6 wie dhl G2) SH 585 to 


a 


FHS 0 y DE HH GA- F553 - dl dp x0 Bl SS 


‘5 সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ 
৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭ 
“5! নাসায়ী ১২১৪, আবূ দাউদ ৯০৪, আহমাদ ১৫৮৭৭ 
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৬/৪৫৬ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু- 
কে বললেন, “আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে 
‘সূরা লাম য়্যাকুনিল্লাষীনা কাফারু’ পড়ে শুনাই” উবাই ইবন কা'ব 
বললেন, “(আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” 
সুতরাং উবাই (খুশীতে) কেঁদে ফেললেন অন্য এক বর্ণনায় আছে, 
উবাই কাঁদতে লাগলেন (বৃখারী ও মুসলিম) *“*২ 
Cee 21525 74 = 51 I SG we dhl so) oH 585 tovIN 
EUS By Ge Bl G5 GAB dl CG SLES dl hol 25 505 es 
Ue ASS UA IEG EES AL CBD 55 YE dhl dt 
SHY GST LIES BE 3 JG HE li Gs BH SS 
5 G35 + 455 BE JAD IE IES dl Sie Gs SF 

ds oly) - FG ISG DGS 56 EULESS 6 52 EE 

৭/৪৫৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনাবসানের পর আবূ বকর সিদ্দীক 


‘% সহীহুল বুখারী ৩৮০৯, ৪৯৫৯, ৪৯৬০, ৪৯৬১, মুসলিম ৭৯৯, তিরমিযী ৩৭৯২, আহমাদ ১১৯১১, 
১১৯৯৫, ১২৫০৮, ১২৮৭৩, ১৩০৩০, ১৩৪৭২, ১৩৬১৮ 
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আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন” 
সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি 
কেঁদে ফেললেন অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, ‘তুমি কাঁদছ কেন? 
তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক 
উত্তম?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য আল্লাহর নিকট 
যা রয়েছে তা অধিকতর উত্তম, সে কথা আমি জানি না কিন্তু আমি 
এ জন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল’ উম্মে 
আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) এ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য 
করলেন ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন (সনসলিষ) *** 
BE dl Jeg SEL IE LE AN G25 LE pl FF LOMA 
ie Is 8 La Ss Gf SALDNGL fs da 
I age KE SLANE BL bess F555 G9 ee Sh G5 
| MAAS 


3 
ক 
| 8 


ul 55 El AVE bl CY) EK 2 ES) &ে 
AE Ge 58 Ss SES ST AE 
৮/৪৫৮ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন (মরণ 


Ae OSE 


‘5 মুসলিম ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৫ 
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রোগে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কষ্ট বেড়ে 
গেল, তখন তাঁকে (জামা'আত সহকারে) নামায পড়ার ব্যাপারে 
জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, “তোমরা আবূ বকরকে নামায 
পড়াতে বল” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘আবূ বকর নরম 
মনের মানুষ, কুরআন পড়লেই তিনি কান্না সামলাতে পারেন না” 
কিন্তু পুনরায় তিনি বললেন, “তাকে নামায পড়াতে বল” 
আয়েশা থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি 
বললাম, ‘আবূ বকর যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখন তিনি 
কান্নার কারণে লোকদেরকে (কুরআন) শুনাতে পারবেন না (বৃখারী 
Ell St 
HSE El 258 cp SIE cp RL CE 
EE 
BILL CE BE IE LET ISB Gs IE hj wo 
“ae EAU Ss EA BAL 5S Ge GEE I: eS 
Sd EEE BLS SS BUSS I EEG EG En 


os 


Sl). ro ESTE ES + 
৯/৪৫৯। ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ 


‘5 সহীহুল বুখারী ৬৮২, ১৯৮, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭৯, ৬৮৩, ৬৮৭, ৭১২, ৭১৩, ৭১৬, ২৫৮৮, ৩০৯৯, 
৩৩৮৪, 888২, 888৫, ৫৭১৪, ৭৩০৩, মুসলিম ৪১৮, তিরমিযী ৩৬৭২, ইবনু মাজাহ ১১২৩২, 
১২৩৩, ১৬১৮, আহমাদ ৫১১৯, ২৩৫৮৩, ২৪১২৬, ২৫৭৯১, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৪, দারেমী ১২৫৭ 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে 
আওফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কাছে খাবার আনা হল, তখন তাঁর 
রোযা ছিল। তিনি বললেন, ‘মুস‘আব ইবনে ‘উমাইর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু শহীদ হলেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে ভাল লোক। 
(অথচ) তাঁকে কাফন দেওয়ার মত এমন একটি চাদর ভিন্ন অন্য 
কিছু পাওয়া গেল না, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'টি বের হয়ে 
যাচ্ছিল এবং পা দু’টি ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল! তারপর 
আমাদের জন্য পৃথিবীর যে প্রাচুর্য দেওয়া হল, অথবা তিনি বললেন, 
‘আমাদেরকে পার্থিব সম্পদ যা দেওয়া হল, আমাদের আশংকা হয় 
যে, আমাদের সৎকর্মের (বিনিময়) আমাদের জন্য ত্বরান্বিত করা 
হয়েছে । অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাবারও পরিহার 
করলেন ' (বুখারী) *** Sl 
SA ce dl PUNE p GL LUG 10 
SES ES SH SS Se JES IESE AU 
Em dS, agiel oly, 0 IES dil 5B be Lf SHG TGS 
(i 
১০/৪৬০ । আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে ‘আজলান বাহেলী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


‘5 সহীহুল বুখারী ১২৭৫, ১২৭৪, ৪০৪৫ 
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বলেছেন, “আল্লাহর নিকট দু’টি বিন্দু এবং দু’টি চিহ্ন অপেক্ষা 
কোনো বস্তু প্রিয় নয়। (এক) এঁ অশ্রু বিন্দু যা আল্লাহর ভয়ে বের 
হয় (দুই) এঁ রক্ত বিন্দু যা আল্লাহর পথে বইয়ে দেওয়া হয়। 
পক্ষান্তরে দু'টি চিহ্ন হলঃ (এক) এ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ 
করে) হয় (দুই) আল্লাহর কোনো ফরয কাজ আদায় করে যে চিহ্ন 
(দাগ) পড়ে ৷” (তিরমিযী, হাসান) ** 

এ বিষয়ে আরো হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে একটি ‘ইরবায 
ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর হাদীস, ‘একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা 
শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে 
গেল’ যা ১৬১ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে। 


S541 8 231 25 SU oo 
পরিচ্ছেদ - ৫৫: দুনিয়াদারি ত্যাগ করার মাহাত্ম্য, দুনিয়া 
কামানো কম করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রের 
ফযীলত 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
SE SG 3g HEL LA Ss LHS GH BST fe 4) 


‘56 তিরমিযী ১৬৬৯ 
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এশ 


UE EES HSE SN I EE 
HR es Gs a et ale Sj 
[tA © SES 25 SIS LE MIS 
অর্থাৎ“ বস্তুত পাৰ্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি 
আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের 
উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। 
অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে 
এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, 
তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে 
পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই, যেন গতকাল 
তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল 
সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা করে থাকি ।” (সূরা ইউনুস ২৪ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
-4 HEL CA Se LIS SIMS Ed sy 215 ¥ 
ERE HE SHYT CS Eh > 
5 05 Le FE Lo hall Ea EES bs SGI 
[£1 40: SING Jane £5 
অর্থাৎ “তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা 
পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির 
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উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন 
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ্‌ সর্ব 
বিষয়ে শক্তিমান । ধনৈশবর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা । 
আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট 
পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট ।” 
(সুরা কাহফ ৪৫-৪৬ আয়াত) 

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন, 
3 BES; LEG EUS E55 35 LD dtl 
AE BS Engh SAG ISM atl ob JS UN; JS 
eel ET 647 Hl 523205 La Clie ll se Ct ৯; 

[«- SAO A es YG 

অর্থাৎ “তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া- 
কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সম্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত 
করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, 
অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং আখেরাতে 
রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । আর পার্থিব 
জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়৷” (সূরা হাদীদ ২০ আয়াত) 

অন্যত্ৰ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
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SEL a UD Ss ST ES A B35 
fs CAAT 2s LEME S54 AN; A a Lesll; AT 
[Ness WL OSE LS As 
অর্থাৎ “নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, 
পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি 
আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের 
ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।” (আলে 
ইমরান ১৪) 
তিনি আরো বলেন, 
La YEE IE EME LAE 
[ob Oi Al 
অর্থাৎ “হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব 
জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন 
প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না 
করে।” (সুরা ফাড়ির ৫ আয়৷ত) 
আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন, 
F424 © 525 B43 © Ell 2455 ks © HEH inl 
[o 3S O alle SASS IKHO AS Si 
অর্থাৎ “প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে 
রেখেছে যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও 
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নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, 
তোমরা শীঘই জানতে পারবে। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান 
থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (এ প্রতিযোগিতার পরিণাম) ৷” (সুরা 


AEF SET A E23 I SG Seals 30 WCET 54 G5) 
[1:5 Sa 

অর্থাৎ “এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। 
আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত ৷” 


(সুরা আনকাবৃত ৬৪ আয়াত) 
এ মর্মে প্রচুর আয়াত রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত । তার মধ্যে 
কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছিঃ- 

BH hl d5 Bias Hl SS) SLB BE cp 17 oF EWN 
PN CUE Ex 
25 ANS BG SI a DE ILBNN ost 2 52 
La Toes Sah DS Jala 
11 SA Ss 5B FSS GT ad Leds 4 5 
ZAG Ap SIL 56 3350: dl 125 GG 
LESAN LEAL SMES I SS IST EE S| 


Ss. CESIANS LESS iE 5 US USES LS 58 
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১/৪৬১ ‘আমর ইবনে ‘আউফ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবু 
উবাইদাহ ইবনে জার্রাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য 
বাহরাইন পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল 
নিয়ে এলেন । আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের 
নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে শরীক 
হলেন যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, 
তখন তারা তাঁর সামনে এলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
তোমরা আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, 
তা শুনেছ।” তারা বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “সুসংবাদ গ্রহণ 
কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত 
করবে তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি 
এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী 
উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর 
করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, যেমন 
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তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল” (বুখারী ও মনসলিম) *** 

HE dG FE IE ce DS Eyl 2a Bf 85 
SE Ses GD) CMDS br 
২/৪৬২ ৷ আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর 
আশেপাশে বসলাম । অতঃপর তিনি বললেন, “আমি তোমাদের উপর 
যার আশঙ্কা করছি তা হল এই যে, তোমাদের উপর দুনিয়ার শোভা 

ও সোন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে৷” (বুখারী ও মুসলিম) "" 

dl BG 2s BS CS By dG BE al Lys Bf Aig fe 
ly 
৩/৪৬৩ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুনিয়া হচ্ছে 
সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে 
প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে 
কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং 


‘7 সহীহুল বুখারী ৩১৫৮, ৪০১৫, ৬৪২৫, মুসলিম ২৯৬১, তিরমিযী ২৪৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৭, 
আহমাদ ১৬৭৮৩, ১৮৪৩৬ 
‘৯ সহীহুল বুখারী ১৪৬৫, ৯২২, ২৮৪২, ৬৪২৭, মুসলিম ১০৫২, নাসায়ী ২৫৮১, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৫, 
আহমাদ ১০৫৫১, ১০৭৭৩, ১১৪৫৫ 
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সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে ৷” (মুসলিম) ** 
bE bl Fl) VJ BE cl Siac dhl G2 585 ME 
| CE Sa 05535 Sk 
8৪/৪৬৪ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই 
থব জাব” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
aL; A: 556 € ed) JE SE hl 52 EEG tof 
৫/৪৬৫। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ 
করে (সঙ্গে যায়) । দাফনের পর দু’টি ফিরে আসে, আর একটি তার 
সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও 
তার আমল দাফনের পর তার পরিবারবর্গ ও মাল ফিরে আসে। 
আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়” (বৃখারী ও মনসলিম) **” 
Hl Sl Hl Ab Sn HE ssl J125 JE :00 dig; 11/01 


‘5 মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩ 
‘ সহীহুল বুখারী ২৮৩৪, ২৮৩৫, ২৯৬১, ৩৭৯৫, ৩৭৯৬, ৪০৯৯, ৪১০০, ৬৪১৩, ৭২০১, মুসলিম 
১৮০৫, তিরমিযী ৩৮৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৪২, আহমাদ ১১৭৬৮, ১২৩১১, ১২৩২১, ১২৩৪৬, 
১২৪৩৯, ১২৫৩৯ 
‘৭ সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০ 
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Up 8G SEG SG LADY LAS BL DL PSS 
EE TEL ESE SOE LS CNP NSA VETTE 

“ly «bis SS 

৬/৪৬৬ ৷ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য 
হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী 
ও বিলাসী ছিল । অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো 
হবে, তারপর তাকে বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো 
ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্ী 
এসেছে?’ সে বলবে, ‘না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!'। আর 
জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে 
দুনিয়ার সবচেয়ে দুখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র 
একবার) চুবানোর পর বলা হবে, ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি 
(দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ 
গেছে?’ সে বলবে, ‘না । আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট 
আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি ৷” (বলসলিম) ** 
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৭/৪৬৭ । মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে 
আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের 
কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে ।” (ম্লসলিম) ** 
a 320 5 dhl 45 Sl :ac hl DZ 59 EMI 
2 ih Ee AE HEE KEW og 4 72 ENEFEY 
Hs EEL Et 59S SS 
3 SG BTL Le SELES SE I BG AG os ad BS 
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৮/৪৬৮। জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের পাশ দিয়ে 
গেলেন । এমতাবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। অতঃপর 
তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। 
তিনি তার কান ধরে বললেন, “তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের 
পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে?” তাঁরা বললেন, ‘আমরা 
কোনো জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমরা 
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এটা নিয়ে করবই বা কি?’ তিনি বললেন, “তোমরা কি পছন্দ কর 
যে, (বিনামূল্যে) এটা তোমাদের হোক?” তাঁরা বললেন, “আল্লাহর 
কসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারণে 
দোষযুক্ত ছিল । এখন তো সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)?’ তিনি 
বললেন, “আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা 
(মুসলিম) ** 
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৮/৪৬৯ । আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি (একবার) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় 
আমাদের সামনে পড়ল তিনি বললেন, “হে আবু যার্র! এতে আমি 
খুশী নই যে, আমার নিকট এই উদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ 
অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হতে একটি 
দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য তা থাকবে যা আমি 
খণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে 
এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব ।” 
অতঃপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, “প্রাচুর্যের 
অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে 
সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে 
ও পিছনে ব্যয় করে৷ কিন্তু এ রকম লোকের সংখ্যা নেহাতই কম ৷” 
তারপর তিনি আমাকে বললেন, “তুমি এখানে বসে থাক, 
যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) আসছি।” এরপর তিনি 
রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য 
হয়ে গেলেন হঠাৎ আমি এক জোর শব্দ শুনলাম । আমি ভয় পেলাম 
যে, কোনো শত্রু হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, 
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কিন্তু তাঁর কথা আমার স্মরণ হল, “তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ 
না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি” সুতরাং আমি তাঁর ফিরে 
না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম (তিনি ফিরে এলে) আমি বললাম, 
‘আমি এক জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম ৷’ সুতরাং যা 
শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম ৷ তিনি বললেন, “তুমি 
শব্দ শুনেছিলে?” আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ!’ তিনি বললেন, “তিনি 
জিব্রাঈল ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, ‘আপনার 
উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে 
মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ আমি বললাম, ‘যদিও সে 
ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?’ তিনি বললেন, ‘যদিও সে 
ব্যভিচার করে ও চুরি করে।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
LSE 31:06 BYE AILS SF wi DGS I BSE VD 
Gh Bs S485 JU SH BIT HM IHAT SS  H 
SJE Gx 0 p35! 
১০/৪৭০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি আমার 
নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে 
আনন্দিত হতাম যে, খণ পরিশোধের পরিমাণ মত বাকী রেখে 


Ce 


‘5 সহীহুল বুখারী ৬২৬৮, ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৭৪৮৭, মুসলিম ৯৪, 
তরমিষ ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩ 
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অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ 
করে ফেলি” (বৃখারী-মুসলিম) *** 
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১১/৪৭১ । উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(দুনিয়ার ধন- 
দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার 
দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। 
যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর 
নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না৷” (বৃখারী ও মুসলিম, শব্দঙলি 
বুখারীর বর্ণনায় আছে, “তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির 
দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি 
শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে 


‘6 সহীহুল বুখারী ২৩৮৯, ৬৪৪৫, ৭২২৮, মুসলিম ৯৯১, ইবনু মাজাহ ৪১৩২, আহমাদ ৭৪৩৫, 
২৭৪১২, ৮৩৮৯, ৮৫৭৮, ৮৯২৭, ৯১৪৫, ২৭২২৫ 
1% সহীহুল বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩, আহমাদ ২৭৩৬৪, ৯৮৮৬ 
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এ বিষয়ে তার চেয়ে নিমনস্তরের ৷” 
TALI GASIG EHS 3) 0 YE CN YE ALE tv 
dol 0 B53 2 LS NG G25 soi Sl dans 
১২/৪৭২ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ধ্বংস হোক দীনারের 
গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাক-আশাক ও উত্তম 
চাদরের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে 
সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।” (বৃখারী) **” 
Ua Jl be Gs EI ILD IE aie dl so) LEG tyr 
LSU glo SES SEALS Cy SHI ES le 5 be 
Dll, 
১৩/৪৭৩ ৷ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, 
তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে 
লুঈ্ী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি বস্রই কারো 
কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন । অতঃপর সেই বস্ত্র 
কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত 
সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান 


‘6৪ সহীহুল বুখারী ২৮৮৭, ৭৪৩৫, তিরমিযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৩৬ 
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দেখা না যায়!’ (বৃখরী) ** 
BMS EEA G2 GA BE hl 125 IEG iE ttt 
ly K 
১৪/৪৭৪ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুনিয়া মু'মিনের জন্য 
জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত ৷” (সনসলিম) *** 
ESD HE Bd ISIE EE BU GES FE 21 585 Solo 
G25 IE BSE jad 3 9 nf BE GS 3 Go IG 
EAE EE SAA DE ET 
Selly 33 DS S25 B25 Ios be 5 
১৫/৪৭৫ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আমার দুই 
কাঁধ ধরে বললেন, “তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা 
পথচারীর মত থাক ।” আর ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, 
‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং 
ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার 
অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত 


‘9 সহীহুল বুখারী ৪৪২ 
1 মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিযী ২৩২৪, ইবনু মাজাহ ৪১১৩, আহমাদ ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬ 
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অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গহণ কর (বুখারী) *** 

* এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আলেমগণ বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে 
পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না । মনে 
মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার 
প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার 
সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে 
রেখে থাকে তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোল হয়ে যেও না, যে 
বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের 
পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীক দাতা । 
SE aie Dl sd) SASL Pac 2 Jer la) EES tV7/N 
SER HL KE EG dT GSE 0S) 5 
MME LSI AMAL CHG 3 IES tl $5 hl 

Le lb 8s 5b lly = 222 MLE 

১৬/৪৭৬ ৷ আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে 
এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে 
দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং 
লোকেরাও আমাকে ভালবাসে” তিনি বললেন, “দুনিয়ার প্রতি 
বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর 


‘7! সহীহুল বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, আহমাদ ৪৭৫০, ৪৯৮২, ৬১২১ 
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লোকদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা 
তোমাকে ভালবাসবে” (ইবনে মাজাহ প্রযনখ, হাসান সূরে, সিলসিলাহ 
সহীহাহ ৯৪৪নণ) **২ 
ES AL BSE UGE DL GL 235 cp JUAN 85 NVINW 
DIS LSB ID IBM EE lol wis dhl 52) > 
ly SBS 3 GU JUS EC SHEA 
১৭/৪৭৭ । নু‘মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, উমার 
ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) 
লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে সে 
কথা উল্লেখ করে বললেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের 
উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়) ৷ তিনি 
পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না (মন্সলিম) *** 
BUG SE 0 5 BEG AGE dl G25 LSE 85 VAI 
১৮/৪৭৮ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘রাসূলল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন যে, 


‘? তথবনু মাজাহ ৪১০২ 
‘75 মুসলিম ২৯৭৭, ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২, ইবনু মাজাহ ৪১৪৬, আহমাদ ২৪২৪৭ 
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তখন একটা প্রাণীর খেয়ে বাঁচার মত কিছু খাদ্য আমার ঘরে ছিল 
না। তবে আমার তাকের মধ্যে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে বেশ 
কিছুদিন আমি খেলাম কিন্তু যখন একদিন মেপে নিলাম, সেদিনই 


তা শেষ হয়ে গেল" (বৃখারী ও মুসলিম) *** 

Seah Hl eel oss HAGE Bf SE 9 3708 085 WN 

Ys L852 I; > 5 Le HE hl dS I Cdl be Bl GSS 

ls 55 35 SE Shed Ys Ys YG date 

Sed. B55 jl Ys 

১৯/৪৭৯ উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিনতে হারেসের ভাই 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় কোনো দীনার, দিরহাম, 

ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং কোনো জিনিসই ছেড়ে যাননি । তবে তিনি 

এ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং 

তাঁর হাতিয়ার ও কিছু জমি; যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ 

করে গেছেন (বুখারী) ** 

BJS TAL 0G we dl 2) SIL op PEE 8 EAT 


‘71 সহীহুল বুখারী ৩০৯৭, ৬৪৫১, মুসলিম ২৯৭৩, তিরমিযী ২৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৫, আহমাদ 
২৪২৪৭ 
+5 সহীহুল বুখারী ৪৪৬১, ২৭৩৯, ২৮৭৩, ২৯১২, ৩০৯৮, নাসায়ী ৩৫৯৪, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬, আহমাদ 
১৭৯৯০ 
562 


be EU; SL 2 ES hl FC EB IES MSS SY 
dd I SF Fd we dp FE BAS ite Epi 
GAG AL le CG ELE BG 45S SI cl Ge EEE USGS 
a5 5 G2 i le BE RES dl BE BE dd 5 
AE Gee BA 0 BEI Sl 

২০/৪৮০ ৷ খাববাব ইবনে আরাত্ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
‘আমরা আল্লাহর চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে (মদীনা) হিজরত করলাম। 
যার সওয়াব আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য । এরপর আমাদের কেউ 
এ সওয়াব দুনিয়াতে ভোগ করার পূর্বেই বিদায় নিলেন । এর মধ্যে 
মুস‘আব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু; তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ 
হলেন এবং শুধুমাত্র একখানা পশমের রঙিন চাদর রেখে গেলেন। 
আমরা (কাফনের জন্য) তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর পা বেরিয়ে 
গেল। আর পা ঢাকলে তাঁর মাথা বেরিয়ে গেল। তাই রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, “তা 
দিয়ে ওর মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর ‘ইযখির’ ঘাস 
বিছিয়ে দাও।” আর আমাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছেন, যাঁদের 
ফল পেকে গেছে। আর তাঁরা তা সংগ্রহ করছেন ॥'(বুখারী ও মুসলিম) 


৪৭৬ 


16 সহীহুল বুখারী ১২৭৬, ৩৮৯৭, ৩৯১৪, ৪০৪৭, ৪০৮২, ৬৪৩২, ৬৪৪৮ 
563 


LIS JE dE ce dl G2) SIS pal op Je 3 EAS) 
LEU KE LUA নে dl Sis Js CN SE SBE 
(ee > Ea SA ly tls 
২১/৪৮১। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি আল্লাহর 
নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার মূল্য বা ওজন থাকত, তাহলে 
তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান 
করাতেন না” (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুতে) ** 
J BE dl T25 ELaL IE cus BG Gh Gl 5 tA 
UGG NG G5 JEG ol 3 ILS GS LA Chih SLY 
es Sgamhdty gl ly LE; 
২২/৪৮২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “শোনো! 
নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত । অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে 
(সবই) ৷ তবে আল্লাহর যিকর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, 
আলেম ও তালেবে-ইলম নয়৷” (তিরমিযী, হাসান সুতে) *** 
BE ld TEI wie Hl G0) 22 p DAE SEG ATT 
(be L200 00 gia oly ASH BES Gnd iS Yh 


17 তিরমিযী ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১১০ 


1? তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২ 
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২৩/৪৮৩ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
জায়গা, বাড়ি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায়ে বিভোর হয়ে পড়ো না। 
কেননা, (তাহলে) তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে 
পড়বে ৷” (তিরমিযী, হাসান সুতে) 
dE ULE hl G2 eWl 2 17 2 DAE IF SALUTE 
5 SAIS 0155 SG TUS SS LL YS lds CE 
Sal 3 20d COS bn Fell SSIES LLL LIS 

(me ee Lym gel IE ley El Ly 

২৪/৪৮৪ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা 
আমাদের একটি কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম ৷ তিনি বললেন, “এটা 
হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি’ তিনি বললেন, “আমি 
ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতেও নিকটবর্তী ভাবছি” (আর দাউদ, 
তিরমিযী, বৃখারী ও মুসলিমের সুতো” 


BE MTS Las Ls Jb ws dhl 52) PS 2 TS S 589 tA 


+ তিরমিযী ২৩২৮, আহমাদ ৩৫৬৯, ৪০৩৮, ৪২২২ 
‘% তিরমিযী ২৩৩৫, আবূ দাউদ ৫২৩৫, ইবনু মাজাহ ৪১৬০, আহমাদ ৬৪৬৬ 
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a EN) 


HB di 

sed: 

২৫/৪৮৫ ৷ কা‘ব ইবনে ‘ইয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; 

“প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে এবং আমার উম্মতের 
ফিতনা হচ্ছে মাল৷” (তিরমিযী, হাসান সহীহ সুত্ে* 


>) Us, Sia ols) Jul Sl 


rd 


£223 


BS SUE  H EG dl x6 FES 728 Gl SE AVON 
3 S32 SE GLE UE BG Sf we dl po Se 
ty 20 GF Bos Be 8 035 ASL EC JH 
[চে ৩২০০ ১০৬) $৯) 
২৬/৪৮৬ ৷ আবু ‘আমর ‘উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু (তাকে আবূ ‘আব্দুল্লাহ ও আবূ লাইলাও বলা হয়) হতে 
বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আদম সন্তানের 
তিনটি বস্তু ব্যতীত কোন বস্তুর অধিকার নেই । তা হলো: তার 
কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করে 
বলেন, এটি সহীহ হাদীস ।*২ 


“৪! তিরমিযী ২৩৩৬, আহমাদ ১৭০১৭ 
4% আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং হাদীসটি দুর্বল । এর সনদ দুর্বল হওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। 
“সিলসিলাহ্‌ য‘ঈফা” গ্ৰন্থে (১০৬৩) এর দুর্বল হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি । (১) 
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ন LIE al wc dl SD FEE op Bl AE 855 A 
J AST: Jen: 5S ope SEED 5 45 
CE HO EEE SEE 
dlp OT El SBS 
২৭/৪৮৭ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম, 
এমতাবস্থায় যে, তিনি ‘আলহাকুমুত তাকাসুর’ অর্থাৎ প্রাচুর্য্যের 
প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে (সুর! তাকাসুর) 
মাল’ অথচ হে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, 
যা তুমি খেয়ে শেষ করে দিয়েছ অথবা যা তুমি পরিধান করে 
পুরাতন করে দিয়েছ অথবা সাদকাহ করে (আখেরাতের জন্য) জমা 
রেখেছ” (মন্সলিম) ** 
BE 0 Y25 JE UG aie 2) JEL op ME EF EANISA 


বর্ণনাকারী হুরাইস ইবনুস সায়েব সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেনঃ তার সমস্যা ছিল না কিন্তু তিনি 
উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর উদ্ধৃতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ মুনকার 
হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ এটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়নি । আর 
সাজী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন । (২) দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, হাদীসটি আসলে ইসরাঈলী 
কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত হয়েছে। দারাকুতনীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। 
তিনি উত্তরে বলেনঃ হুরাইস সন্দেহ্‌ করেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, হাসান ইবনু হুমরান কোন 
এক কিতাবী হতে বর্ণনা করেছেন। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” উক্ত নম্বরে ৷ 

‘55 মুসলিম ২৯৫৮, তিরমিযী ২৩৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ১৫৮৭০, ১৫৮৮৭ 
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SG IEE LSE ST IE YG AG SY 
E21 JG gil oly OL J) Jl SE 54 2 J tl 
a UU —> 
২৮/৪৮৮ । আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলল, ‘হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে 
আপনাকে ভালবাসি ” তিনি বললেন, “তুমি যা বলছ, তা চিন্তা করে 
বল।” সে বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে 
ভালবাসি" এরূপ সে তিনবার বলল । তিনি বললেন, “যদি তুমি 
আমাকে ভালবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো কেননা, 
যে আমাকে ভালবাসবে স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার 
চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার নিকট আগমন করবে” 
(তিরমিযী; হাসান) *** 
Un BE dhl ds JE di wc dl 55) DL 2 ct 585 tA 
SZ JUN BE 250 052 Gr CIB LE SU GSE YS 
(ee > E2৬ Sly 23 
২৯/৪৮৯ কা‘ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 


** হাদীসটিকে শাইখ আলবানী প্রথমে দুর্বল আখ্যা দিলেও তিনি পরবর্তীতে পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে 
আসেন এবং “সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌” গ্রন্থে (২৮২৭) সহীহ্‌ আখ্যা দেন৷ তিরমিযী ২৩৫০ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ছাগলের পালে 
দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, 
তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার 
দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক ৷” (তিরমিযী) *** 
BE Al L5 FEE cic DGS) 32 cp DAE 5 UN 
Ey Sf GAEL al d925 GEG agit GH S55 FU nak Fe 
Eb LDR EE HEN IE IGH G Ge Gis J nS 
(Ee I> 2:৬, Aly SF 
৩০/৪৯০ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা চাটাই-এর উপর 
শুলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্ম্বদেশে 
তার দাগ পড়ে গিয়েছিল । আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি 
(আপনার অনুমতি হয়, তাহলে) আমরা আপনার জন্য নরম গদি 
বানিয়ে দিই’ তিনি বললেন, “দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? 
আমি তো (এ) জগতে এঁ সওয়ারের মত যে ক্লান্ত হয়ে একটু 
বিশ্রামের জন্য) গাছের ছায়ায় থামল পুনরায় সে চলতে আরম্ভ 
করল এবং এ গাছটি ছেড়ে দিল ৷” (তিরমিযী, হাসান-সহীহ) *** 
E503 hl 25 JEJE wc dl S20 Eh a 583 ENVY) 


‘%5 তিরমিযী ২৩৭৬, আহমাদ ১৫৩৫৭, ১৫৩৬৭, দারেমী ২৭৩০ 
‘৪6 তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১১৬৯, আহমাদ ৩৭০১, ৪১৯৬ 
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পৰ 


E241 db; aS Aol PE eis stl 15 ES Hy] 
(rare 
৩১/৪৯১ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “গরীব মু’মিনরা ধনীদের 
পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে” (তিরমিযী, সহীহ) *** 
HB es dl SS) xp NS; sie lu tre 
চি 813 Lal; LAANGMTIST EID LDS Lalb 0 YE 
ale Se GLAM HST 
৩২/৪৯২ ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুসাইন ( থেকে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি 
বেহেন্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই 
গরীব লোক। আর জাহান্নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার 
ধকাংশ অধিবাসীরাই মহিলা৷” (বৃখারী ও মনসলিম) *” 
- A 2 dlrs 4 bys Lelia, ell EAC 
৩৩/৪৯৩ ৷ ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসকে ইমরান ইবনে হুসাইন 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও বর্ণনা করেছেন। 
Lid SE YE Al Ue dhl 525 45 He 585 tA/rt 


‘৪7 তিরমিযী ২৩৫৩, ২৩৫৪, ইবনু মাজাহ ৪১২২, আহমাদ ৭৮৮৬, ৮৩১৬, ২৭৭৯৩, ১০২৭৬, 
১০২৫২ 
‘৪ সহীহুল বুখারী ৩২৪১, ৫১৯৮, ৬৪৪৯, ৬৫৪৬, মুসলিম ২৭৩৮, তিরমিযী ২৬০৩, আহমাদ ১৯৩১৫, 
১৯৪২৫, ১৯৪৮০ 
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HE Sys ILE HE LEIS 20 
SE $x 00 Jee 25 0G sl il 
৩৪/৪৯৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বৰ্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমি জান্নাতের 
দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সেখানে অধিকাংশ নিঃসব লোক 
রয়েছে। আর ধনবানরা তখনো (হিসাবের জন্য) অবরুদ্ধ রয়েছে। 
অথচ দোযখীদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে” (বৃখারী ও মুসলিম) **"* 
LE $50: 6 YE Sl ws dhl 52) 258 gl 589 tA/ro 
Se Git SoG MUSE Gg Fe EF je YS 
৩৫/৪৯৫ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে সত্য কথা যা 
কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ (কবির) কথা, (তিনি বলেছেন,) 
‘শোনো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল” (বুখারী) ** 


$% সহীহুল বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ২৭৩৬, আহমাদ ২১২৭৫, ২১৩১৮ 
1% সহীহুল বুখারী ৩৮৪১, ৬১৪৭, ৬৪৮৯, মুসলিম ২২৫৬, তিরমিযী ২৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৫৭, 
আহমাদ ৭৩৩৬, ৮৮৪০, ৮৮৬৬, ৯৪৪৪, ৯৫৯০, ৯৭২৪, ৯৮৭০ 
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J BLES SALTS EA J 55 SG -o1 
ul BIS bs BES old S300 JU Gs 
Sl B55; 
পরিচ্ছেদ - ৫৬: উপবাস, রুক্ষ ও নীরস জীবন যাপন 
করা, পানাহার ও পোশাক ইত্যাদি মনোরঞ্জনমূলক 
বস্তুতে অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব বর্জন করার 
মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
SF BS CANA BLAMES LE Las te Asdoy 
SAE I ETSI DAN Cho L5G SG SS VO EE 
[1° ot: OEE 
অর্থাৎ “তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট 
করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ 
করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও 
সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের প্রতি 
কোন যুলুম করা হবে না” (সুরা মারয়্যাম ৫৯-৬০ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
eS AG BUHL S402 A IE LL) G5 FESS} 


ৰ 2 220 , 
22 [2- 2 


অর্থাৎ “কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে 
বাহির হল । যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! 
কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই 
সে মহা ভাগ্যবান । আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 
ধিক্‌ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য 
আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ । আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় 
না” (সুরা কাক্যাস ৭৯-৮০ আয়াত) 
[AAS LO poll FF SEY 
অর্থাৎ “এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসিত হবে” (সুরা তাকাসুর ৮) 
অন্যত্ৰ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
EAS BL ABEL ES ASE HIE 
DALAM OES CLES 
অর্থাৎ “কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা 
ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; 
সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত 
অবস্থায় ৷” (সুরা বানী ইয্রাঈল ১৮ আয়াত) 
TE 2 HE 2 TT Ei Lodi AE Bl G25 LSE 585 tA) 
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EE Gis 85 EE THES YO 
JOSS AI yeas tts Te ms 
১/৪৯৬ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিজন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ক্রমাগত দু’দিন 
যবের রটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি ' (বুখারী ও মুসলিয) *** 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর মৃত্যু 
পর্যন্ত ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে 
পাননি” 
G hls 85 EIS HT GE hl 25 LSE 5 EE 583 tAV/S 
CG Fh B Hl SG: Dl ESM LIEK gs 5 
oli ¢ kt OF US HSE GLB IG YE JS SOG 
Ee LATHE ae 22) S328 
Sie CEG to BE 2 15 DY SD HG SO SE, 


২/৪৯৭। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 


‘” সহীহুল বুখারী ৫৪১৬, ৫৪২৩, ৫৪৩৮, ৬৪৫৪, ৬৬৮৭, মুসলিম ২৯৭০, তিরমিযী ২৩৫৭, নাসায়ী 
৪৪8৩২, ইবনু মাজাহ ৩১৫৯, ৩৩১৩, ৩৩৪৪, ৩৩৪৬, আহমাদ ২৩৬৩১, ২৩৮৯৯, ২৪১৪৪, 
২৪৪৪১, ২৪৪৪২, ২৪৫২৬, ২৪৬৯৮, ২৫১০১৩, ২৫২২৩, ২৫২৯৭, দারেমী ১৯৫৯ 
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(একবার) উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললেন, ‘হে ভগিনীপুত্র! 
আমরা দু’মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম ৷ কিন্তু এর মধ্যে 
আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহসমূহে (রান্নার) 
জন্য আগুন জ্বালানো হত না।’ উরওয়াহ বললেন, “খালা! তাহলে 
আপনারা কী খেয়ে জীবন কাটাতেন?’ তিনি বললেন, ‘কালো দু'টো 
জিনিস দিয়ে৷ অর্থাৎ শুকনো খেজুর আর পানিই (আমাদের খাদ্য 
হত)। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
প্রতিবেশী কয়েকজন আনসারী সাহাবীর দুগ্ধবতী উটনী ও ছাগী 
ছিল। তাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য দুধ 
পাঠতেন, তখন তিনি আমাদেরকে তা পান করাতেন।' (বৃখারী ও 
1h Blac dil 0 A BF GA 2d Bf S85 EAN 
HH Bl dG E08. BL IE BES LLL HE Leal SH 
sel AS S Ap ঢেএ। 
৩/৪৯৮ । আবু সাঈদ মাক্কবুরী বলেন, একদা আবু হুরাইরাহ 
সামনে ভুনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকল । তিনি খেতে 
রাজী হলেন না এবং বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


1%? সহীহুল বুখারী ২৫৬৭, ৬৪৫৮, ৬৪৫৯, মুসলিম ২৯৭২, তিরমিযী ২৪৭১, ইবনু মাজাহ ৪১৪৪, 
৪১৪৫, আহমাদ ১৩৭১২, ১৩৮৯৯, ১৪০৪০, ২৪২৪৭, ২৪৯৬৩, ২৫৪৭৩, ২৫৫৪৬ 
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ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন 
যবের রুটিও পেট পুরে খাননি ।' (বৃখারী) *** 
ES Is BBE El SU TIE wie dl So oH 555 HVE 
SE IAL BEM AEE ES UAE KHTLG EE 
ES aw bi 
8/8৯৯। আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো (টেবিল জাতীয় 
উঁচু স্থানে) এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি** এবং তিনি 
মৃত্যু পর্যন্ত পাতলা (চাপাতি) রুটি খাননি । বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, আর তিনি কখনোও ভুনা (গোটা) বকরী স্বচক্ষে দেখেননি 
(বুখারী) * 
PEL LS HE SSE UGE 2 G25 145 cp JUL 55 0--lo 
J 1 5 EG I TG IM 52 LN LG Uwe dl po; 
lp ES USGL JMG LS 
৫/৫০০ ৷ নু“মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, উমার 
ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) 


1% সহীহুল বুখারী ৫৪১৪ 
1% অবশ্য অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি এঁ শ্রেণীর উঁচু স্থানে রেখে খাবার খেতেন। সুতরাং 
এভাবে খাওয়া অবৈধ নয়। 
‘% সহীহুল বুখারী ৫৪২১, ৫৩৮৫, ৫৩৮৬, ৫৪১৫, ৬৪৫০, ৬৪৫৭, তিরমিযী ১৭১৮, ২৩৬৩, ইবনু 
মাজাহ ৩২৯২, ৩২৯৩, ৩৩৩৯, আহমাদ ১১৮৮৭, ১১৯১৬, ১১৯৬৫, ১৩১৯৮ 
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লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা করে ফেলেছে, সে 
কথা উল্লেখ করে বললেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের 
উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়) ৷ তিনি 
পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না ' (সনসলিষ) ** 
GAN dl Sl dl cae GD i 2 je 53 °° 
SS IE J 33. IES LES ES IG dl HE oe by 
El Ge bs EL BE ILS SB Ut TYE IS SE 
LE FAN SST ES LS 4 Jo35 SUS DULEGS ES IES dl 
ty 55 BE 5 SUE Gs Bhs dL, LoS U0 ¢ Js 
so 
৬/৫০১। সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহ 
তা'আলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
(রসুলরূপে) পাঠিয়েছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (চালুনে চালা) 
ময়দা দেখেননি । অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে কি আপনাদের আটা চালার চালুনি 
ছিল?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে (রসূলরূপে) পাঠানোর পর থেকে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত 
তিনি আটা চালার চালুনি দেখেননি’ তাঁকে বলা হল, ‘তাহলে 


“% মুসলিম ২৯৭৭, ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২, ইবনু মাজাহ ৪১৪৬, আহমাদ ১৬০, ১৭৮৯২ 
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আপনারা আচালা যবের আটা কিভাবে খেতেন?’ তিনি বললেন, 
‘আমরা যব পিষে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার উড়ে যেত, আর যা 
অবশিষ্ট থাকত তা ভিজিয়ে খামীর বানাতাম ” (বুখারী) *** 
HEF SEY UL EGE IU ce MG ERG A 583 o°5N 
be SEE NIE Ube dl G25 EG FS Gh 2 SE 
EE SA Si dd SABE ve EL LES 
BELEN 52 1S SE AS UG aif STI GH GES 0903 
HT 25 IEG. Uk E520 HAMNBE EB h B SS 
JES él EBLE DIELS CHS 0 ¢ BIS Sh 
Ss CEES dt SU LLG 2 aio l5 BE dhl J 
HIG BMINMISEAK IE LBs 5 dad Ji AUS SG 
SHADE S45 LE Ss ST AD ES Cngd 5 IU Ye dh dt 
4 G25 225 5 GN BE 30 di IE 1355 Ak SED 5 
LNG ST FE We TB Etsy 
৭/৫০২ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একদিন অথবা কোন এক 
রাতে (ঘর থেকে) বের হলেন, অতঃপর অকস্মাৎ আবূ বকর ও 


উমার (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি 


4% সহীহুল বুখারী ৫৪১৩, ৫৪১০, তিরমিযী ২৩৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩৫, আহমাদ ২২৩০৭ 
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বললেন, “এ সময় তোমরা বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ?” তাঁরা 
বললেন, ‘ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “সেই 
সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমিও সেই কারণে 
বাড়ি থেকে বের হয়েছি, যে কারণে তোমরা বের হয়েছ । তোমরা 
ওঠো (এবং আমার সঙ্গে চল) ৷” অতঃপর তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে 
চলতে লাগলেন তারপর তিনি এক আনসারীর বাড়ী এলেন। 
আনসারী সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না যখন তাঁর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন তখন অভ্যর্থনা ও সবাগত 
জানালেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 
“অমুক (আনসারী) কোথায়?” তিনি বললেন, ‘আমাদের জন্য মিঠা 
পানি আনতে গেছেন।' এর মধ্যে আনসারী এসে গেলেন তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে 
বললেন, ‘আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার (বাড়ীর) চেয়ে সম্মানিত 
মেহমান কারো (বাড়ীতে) নেই’ অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং 
খেজুরের একটা কাঁদি আনলেন, যাতে কাঁচা, শুকনো এবং পাকা 
(টাটকা) খেজুর ছিল। অতঃপর আনসারী বললেন, ‘আপনারা খান 
এবং তিনি নিজে ছুরি ধরলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, “দুধালো ছাগল জবাই করো না।॥” 
অতঃপর তিনি (ছাগল) জবাই করলেন । তাঁরা ছাগলের (মাংস) 
খেলেন, এঁ খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর খেলেন এবং পানি পান 
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করলেন তারপর তাঁরা যখন (পানাহার করে) পরিতৃপ্ত হলেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর ও উমার 
(রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)কে বললেন, “সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে 
আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিয়ামত 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের 
করেছিল, কিন্তু এখন এ নিয়ামত উপভোগ করে নিজেদের (বাড়ী) 
ফিরে যাচ্ছ ।” (মনসলিম) **” 

উক্ত আনসারীর নাম ছিলঃ আবুল হাইসাম তাইয়িহান; যেমন 
তিরমিযীতে আছে। আর উক্ত জিজ্ঞাসাবাদ গণনার উদ্দেশ্যে করা 
হবে, ধমকি বা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। 
S85 SE be EE UES JE GIN ALE 3 IE 53 OYA 
ST SEU MME aE CBD Gi 
elo UE YI BUS Ne GG 5 ali Sls ee 
3555 ims LG U2 EU IGS IB Ds SEL SS 
TINT LE Seid 3 S85 EF pik be BE FIGS 
ELS be SETSs SEUSS Is re tas SUS shots 2 
45 e835 BS 15 25 Cle Bs LE Soil rs HE 
ELH ES ASG NE SL BE MY SRS AL SS 


28 ° ৰ; Zoo uc 071428477 ০ 02 1441-2 
ees SFL NL Cp Ian SI SH LES SY LLG SUA 


Gn 


1% মুসলিম ২০৩৮, তিরমিযী ২৩৬৯, ইবনু মাজাহ ৩১৮০ 
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Gs ps Bl Sl IT Ee BA EST CS ies 55; 
1s Bl Lies be ok BIST HT sol SAT Ss Uh) 
sy 

৮/৫০৩ ৷ খালেদ ইবনে উমাইর আদাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, একদা বাসরার গভর্নর উতবাহ ইবনে গাষওয়ান খুতবাহ 
দিলেন। তিনি (খুতবায় সর্বপ্রথমে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, 
অতঃপর বললেন, ‘আম্মা বাদ! নিশ্চয় দুনিয়া তার ধ্বংসের কথা 
ঘোষণা করে দিয়েছে এবং সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতগতিতে পলায়মান 
আছে । এখন তার (বয়স) পাত্রের তলায় অবশিষ্ট পানীয়ের মত বাকী 
রয়ে গেছে, যা পাত্রের মালিক (সবশেষে) পান করে। (আর তোমরা 
এ দুনিয়া থেকে এমন (আখেরাতের) গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করছ 
যার ক্ষয় নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের সামনের উত্তম জিনিস 
নিয়ে প্রত্যাবর্তন কর। কারণ, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, 
জাহান্নামের উপর কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, 
তা ওর মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে, তবুও তা তার 
গভীরতায় (শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! 
জাহান্নামকে (মানুষ দিয়ে) পরিপূর্ণ করে দেওয়া হবে। তোমরা এটা 
আশ্চর্য মনে করছ? আর আমাদেরকে এও জানানো হয়েছে যে, 
জান্নাতের দুয়ারের দু'টি চৌকাঠের মধ্যভাগের দুরত্ব চল্লিশ বছরের 
পথ। তার উপর এমন এক দিন আসবে যে, তাতে লোকের ভিড়ে 
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পরিপূর্ণ থাকবে। 

আমি (ইসলাম প্রচারের শুরুতে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাত জনের মধ্যে একজন ছিলাম। (তখন 
আমাদের এ অবস্থা ছিল যে,) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য 
কিছুই খাবার ছিল না। এমনকি (তা খেয়ে) আমাদের কশে ঘা হয়ে 
গেল (সে সময়) আমি একখানি চাদর কুড়িয়ে পেলাম, অতঃপর তা 
আমি দু’'টুকরো করে আমার এবং সাদ ইবনে খালেদের মধ্যে ভাগ 
করে নিলাম । তারপর আমি তার অর্ধেকটাকে লুঙ্গী বানিয়ে পরলাম 
এবং সা'দও অর্ধেক লুঙ্গী বানিয়ে পরলেন কিন্তু আজ আমাদের 
মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের শাসনকর্তা হয়ে আছে। আর 
আমি নিজের কাছে বড় এবং আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ (মুসলিম) ₹* 
ie el dG ac 4 so 5 ES a 583 0A 
Sie. FR BE BIS BS bat UG LS Ge BGS 

৯/৫০৪। আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাদের জন্য একখানি চাদর এবং 
একখানি মোটা লুঙ্গী বের করে বললেন, ‘এ দু’টি (পরে থাকা 
অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ 


4% মুসলিম ২৯৬৭, তিরমিযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৫৬, আহমাদ ১৭১২৩, ২০০৮৬ 
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করেছেন (বৃখারী-মুসলিম) ** 
BSA J Ics dos 0s Gf 22 565 00h 
555 NEE GG BE sol J) ES IS hl Jad BS 
BS HINGES LEA GIST SE BES SANS al 
১০/৫০৫ সাদ ইবনে আবী অন্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর 
নিক্ষেপ করেছি। আমরা যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সাথে থেকে যুদ্ধ করি, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ 
ছিল যে, হুবলাহ গাছের পাতা ও এই বাবলা ছাড়া আমাদের অন্য 
কিছুই খাবার ছিল না। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকেই ছাগলের লাদির 
মত মলত্যাগ করতেন; যার একটি আরেকটির সাথে মিশত না’ 
(রৃখারী ও মুসলিম) “** | 
2D BE lI TEI cic Ml SS) EF BE VN 
SE Gms 0p wt TSS) 


১১/৫০৬ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন, 


5০ সহীহুল বুখারী ৩১০৮, ৫৮১৮, মুসলিম ২০৮০, তিরমিযী ১৭৩৩, আবূ দাউদ ৪০৩৬, ইবনু মাজাহ 
৩৫৫১, আহমাদ ২৩৫১৭, ২৪৪৭৬ 
50 সহীহুল বুখারী ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৭০, ৩৭২৮, ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসলিম ৪৫৩, ২৯৬৬, তিরমিযী 
২৩৬৫, নাসায়ী ১০০২, ১০০৩, আবূ দাউদ ৮০৩, ইবনু মাজাহ ১৩১, আহমাদ ১৫১৩, ১৫৫১, 
১৫৬০ 
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আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার- 
পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর” (বৃখারী ও মুসলিম) 


LAIYY SH LG TE wie dl 2) EF 55 eV: 
BE 544 MS ES SG G2 G2 BN BE Gy SEES ES 
LIS Le SAE SLE PLS SIS IS Eo Ss G5 
2 hide Ll Aes EE ll 
S50 SSE Je 53 deni S25 03d IE AMIS TASES 
SHUT AIG 0 GUI SS ba JESSE sss 
HIS IE AMIDA Sl ss Gf :J Sc» 5১৬ 
EEN AER EE) SE Sl hl: CBSE iia 
CAE BSE as EY; JU 
LH ASS. Ah te; LE DE $s 
HL 8 ANS Ss coal YEE ALE ERE AVES 
EEE EE ESTIMA 
BG 38552 ESE LYE hl JS LESS DAES ts SES 5 
Ld ety io 6 ddl G2 LIE 5S LS alc 


5 সহীহুল বুখারী ৫৪৬০, মুসলিম ১০৫৫, তিরমিযী ২৩৬১, ইবনু মাজাহ ৪১৩৯, আহমাদ ৭১৩৩, 
৯৪৬১, ৯৮৭৭ 
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abil ELS ESM SILL TE Ahi GE ISS TG G 
EG SE SEG Intl CDs Basis BE oi 
5 ES Ge 5B S55 BS SHEE PF bl ES Fe Ss 
04 BSG CD SE B55 G5 55 SE GT EB 
GEL) IE AMIS TASER B- \ঠ J Gs ESE 
ES ES DIG SiG 23:05 cad J SEATS 
DE SAG SLL BS 0S IA I SG LIES cons 
ESI MIA CHEE 3) ELT IN Fb 
Selly LENS; 

১২/৫০৭ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! 
আমি ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে কলিজা (পেট) লাগাতাম এবং পেটে 
পাথর বাঁধতাম। একদিন লোকেরা যে রাস্তায় বের হয়, সে রাস্তায় 
বসে গেলাম কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে অতিক্রম করা কালীন সময়ে দেখে মুচকি হাসলেন এবং 
আমার চেহারার অবস্থা ও মনের কথা বুঝে ফেলে বললেন, “আবু 
বললেন, “আমার পিছন ধর” সুতরাং তিনি চলতে লাগলেন এবং 
আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম । তিনি (নিজ ঘরে) প্রবেশ 
করলেন। অতঃপর তিনি আমার জন্য অনুমতি চাইলেন তারা 
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আমার জন্য অনুমতি দিলে আমি প্রবেশ করলাম ৷ ঘরে এক পিয়ালা 
দুধ (দেখতে) পেলেন। তিনি বললেন, “এ দুধ কোখেকে এল?” 
তারা বলল, ‘আপনার জন্য অমুক লোক বা মহিলা উপঢৌকন 
পাঠিয়েছে’ তিনি বললেন, “আবু হির্ব!” আমি বললাম, ‘খিদমতে 
না৷ ছিল না কোন পরিবার ও ধন-সম্পদ বা অন্য কিছু ৷ (সাদকাহ ও 
হাদিয়াতে তাঁদের জীবন কাটত ৷) তাঁর নিকট কোন সাদকাহ এলে 
তিনি সবটুকুই তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন তা থেকে তিনি কিছুই 
গ্রহণ করতেন না। আর কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন এলেও তাঁদের 
নিকট পাঠাতেন। কিন্তু তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন এবং 
তাঁদেরকে তাতে শরীক করতেন। (তিনি যখন তাঁদেরকে ডাকতে 
বললেন,) তখন আমাকে খারাপ লাগল । আমি (মনে মনে) বললাম, 
‘এই টুকু দুধে আহলে সূফ্ফাদের কী হবে? আমিই তো বেশী হকদার 
যে, এই দুধ পান করে একটু শক্তিশালী হতাম কিন্তু যখন তাঁরা 
আসবেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি তাঁদেরকে দুধ 
পরিবেশন করব । তারপর আমার ভাগে এই দুধের কতটুকুই বা 
জুটবে!’ অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মান্য করা ছাড়া অন্য 
কোন উপায়ও ছিল না সুতরাং আমি তাঁদের নিকট এসে তাঁদেরকে 
ডাকলাম তাঁরা এসে প্রবেশ অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে 
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নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন তিনি বললেন, “আবু হির্র!” আমি 
“পিয়ালা নাও এবং ওদেরকে দাও” সুতরাং আমি পিয়ালাটি নিয়ে 
এক একজনকে দিতে লাগলাম তিনি তৃপ্তিসহকারে পান করে 
আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম । 
তিনি তৃপ্তিসহকারে পান করে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। 
অতঃপর আর একজনকে দিলাম তিনি তৃপ্তিসহকারে পান করে 
আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। এইভাবে পরিশেষে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। সে পর্যন্ত 
তাঁদের সবাই পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি 
পিয়ালাটি নিয়ে নিজের হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে 
হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “এখন বাকী আমি আর তুমি৷” 
“বসো এবং পান কর।” আমি বসে পান করলাম । তিনি আবার 
বললেন, “পান কর” সুতরাং আমি আবার পান করলাম । অতঃপর 
তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন । পরিশেষে আমি 
বললাম, ‘না । (আর পারব না।) সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে 
সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর জন্য আমার পেটে আর কোন জায়গা 
নেই!’ অতঃপর তিনি বললেন, “কৈ আমাকে দেখাও ৷” সুতরাং আমি 
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তাঁকে পিয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং 
‘বিসমিল্লাহ’ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন (বৃখারী) ** 
ID :0 cas dl G2 Sl SE CRA EE EN) 
ee dl Sle IAL TYG U5 Ks GF US 23 Ss SE 
be UG SE ISHS EE BIS LEE SLL FL 
edly EAI Lo 
১৩/৫০৮ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘আমার এ অবস্থা ছিল যে, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বর এবং 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কক্ষের মধ্যস্থলে (ক্ষুধার জ্বালায়) বেহুশ 
হয়ে পড়ে থাকতাম । অতঃপর আগন্তক আসত এবং আমাকে পাগল 
মনে করে সে তার পা আমার গর্দানের উপর রাখত, অথচ আমার 
মধ্যে কোন পাগলামি ছিল না । কেবলমাত্র ক্ষুধা ছিল। (যার তীব্রতায় 
আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম!)' (বুখারী) ** 
655 8 2125 B35 ml Ape Bl G25 LIFE 85 or0 Ns 
HE x. 2k be GS GSN S St He hs 
৫০৯. ১৪/৫০৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 


£0 সহীহুল বুখারী ৫৩৭৫, ৬২৪৬, ৬৪৫২, তিরমিযী ২৪৭৭, আহমাদ ১০৩০১ 
50 সহীহুল বুখারী ৭৩২৪, তিরমিযী ২৩৬৭ 
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মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর বর্ম ত্রিশ সা’ (প্রায় ৭৫ কেজি) যবের 
বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল (বুখারী ও যনসলিম/ 
3 E> HE LAI SHS dl ws dl SS of 555 exh 
El di Ee MG dos DG pos J ad Ss 
edly oD 5 Gl 3G ts 223 
১৫/৫১০ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক 
রেখেছিলেন। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাছে যবের রুটি ও (নষ্ট হওয়া) দুর্গন্ধময় পুরানো চর্বি নিয়ে গেছি। 
আমি তাঁকে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বলতে শুনেছি 
যে, “মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা’ 
(প্রায় আড়াই কেজি কোন খাদ্যবস্তু) থাকে না।” (আনাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন,) তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন’ (বৃখারী) 
Al ts Gard £3 IHS wie Bl So) Bh Bl ০১১/১৭ 
glo 3125 5 ALS Ch SULLA le 5 ee bl ais) 


505 সহীহুল বুখারী ২০৬৮, ২০৯৬, ২২০০, ২২৫১, ২২৫২, ২৩৮৬, ২৫০৯, ২৫১৩, ২৯১৬, ৪৪৬৭, 
মুসলিম ১৬০৩, নাসায়ী ৪৬০৯, ৪৬৫০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৬, আহমাদ ২৩৬২৬, ২৪৭৪৬, 
২৫৪০৩, ২৫৪৬৭ 

50 সহীহুল বুখারী ২০৬৯, ২৫০৮, তিরমিযী ১২১৫, নাসায়ী ৪৫১০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৭, ৪১৪৭, 
আহমাদ ১১৫৮২, ১১৯৫২, ১২৭৫৭, ১৩০২৩, ১৩০৮৫ 
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Dll. S14 5 
১৬/৫১১ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, 
তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে 
লুঈ্ী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি বস্রই কারো 
কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন । অতঃপর সেই বস্ত্র 
কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত 
সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান 
দেখা না যায় ৷’ (বৃখারী) “* 
2 HE DIS G3 SE dl GE DGS THE 65 o\e/\W 
sl), ES is a 
১৭/৫১২ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিছানা 
চামড়ার তৈরী ছিল এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছোবড়া 
(বৃখার) “*” 
EON SE E06 ULE hl 5 FE al 583 WIA 


50 সহীহুল বুখারী ৪৪২ 
5 সহীহুল বুখারী ৬৪৫৬, মুসলিম ২০৮২, তিরমিযী ১৭৬১, আবূ দাউদ ৪১৪৬, ৪১৪৭, ইবনু মাজাহ 
৪১৫১, আহমাদ ২৩৬৮৯, ২৩৭৭২, ২৩৯৩০, ২৪২৪৭, ২৫২০১, ২৫২৪৫ 
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১৮/৫১৩ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আমরা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, 
ইতোমধ্যে এক আনসারী এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। 
অতঃপর আনসারী ফিরে যেতে লাগলেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আনসারের ভাই! আমার ভাই 
সা'দ ইবনে উবাদাহ কেমন আছে?” তিনি বললেন, ‘ভাল আছে ৷’ 
তারপর রাসুলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমাদের মধ্যে কে তাকে (অসুস্থ সা‘দকে) দেখতে যাবে?” সুতরাং 
তিনি উঠে দাড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম । আমরা দশের 
কিছু বেশী ছিলাম । আমাদের দেহে জুতো, মোজা, টুপী এবং জামা 
কিছুই ছিল না। আমরা এঁ পাথুরে যমিনে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, 
এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকট 
পৌঁছে গেলাম ৷ তার গৃহবাসীরা তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, তখন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর 
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নিকটবর্তী হলেন। (মুসলিম) “* 

:J | ৰ 3 yf ASSETS hl CY) EEE 2 Hs ELAM 
JEONG Se JE EL AME EN AME SH GE 
SALI SU BF LATS StS BCS 5 BE C2) 


Gin 0 Crd od E23 088 V3 O23 OFS T0543 
“le 


১৯/৫১৪ ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ 
অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ” ইমরান বলেন, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই 
যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই 
“অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, 
যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা 
খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না । তারা 
আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের 
দেহে স্কূলত্ব প্রকাশ পাবে।” (বৃখারী-মুসলিম) “* 


50 মুসলিম ৯২৫ 
5 সহীহুল বুখারী ২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫, মুসলিম ২৫৩৫, তিরমিযী ২২২১, ২২২২, নাসায়ী 
৩৮০৯, আবূ দাউদ ৪৬৫৭, আহমাদ ১৯৩১৯, ১৯৩৩৪, ১৯৪০৫, ১৯৪৫১ 
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২০/৫১৫ ৷ আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে আদম সন্তান! উদ্বৃত্ত 
মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে 
রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল । আর দরকার মত মালে নিন্দিত হবে 
না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে ৷” 

(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুত্রে) €* 

dE aie dl 52) ci GLB 22 cp LAE 563 NWS 
is a4 GS Dd ars Gal ris Eh Gn lf hl dts J 
Ea) JG, gia lly, BIE BMT Sie BH ay Lh 
| UU —> 
২১/৫১৬ ৷ উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহসান আনসারী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে 
ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে একদিনের খাবার 
আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে” (তিরমিযী, 


5" মুসলিম ১০৩৬, তিরমিযী ২৩৪৩, আহমাদ ২১৭৫২ 
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DIS ULE DIGS SW p17 cp DAE 583 o/s 
ls) AGT Cy dhl L255 GUS 335, 585 LT 2 COT iin :d0 YS 
ld 
২২/৫১৭ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে 
পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে 

তাকে তুষ্ট করেছেন৷” (মুসলিম) “** | 

lias BSD DLN IE 2 TUBS SL 31 55 WY 
tl) EBS BUS LE EG BLN Gh SI IBV BE dT 
(০ > ৩2>) JG, Sie pl 
২৩/৫১৮ আবু মুহাম্মাদ ফাদ্বালা ইবনে উবাইদ আনসারী 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে 
ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে 
এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে” (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুরে) 


৫১৪ 


5? তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনু মাজাহ ৪১৪১ 
$9 মুসলিম ১০৫৪, তিরমিযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, আহমাদ ৬৫৭২ 
54 তিরমিযী ২৩৪৯, আহমাদ ২৩৪২৬ 
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Ea BE ld SE TE ee hl G55 SE pl 585 NUE 
ANE LBS HST EE ELE SIE I UN Lb Gh gd 
tr > E2০৬ as Al oly, 
২৪/৫১৯ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে কয়েক রাত অনাহারে 
কাটাতেন এবং পরিবার-পরিজনরা রাতের খাবার পেতেন না। আর 

তাদের অধিকাংশ রুটি হত যবের ' (তিরমিযী বিশুদ্ধ সুত্র) “* 

BL 56 BE lI Gliwice Ml se) IE cp TUBS 6 o0-/¢o 
SE 5 LOLI G2 DLS LE Ss I ll JS 
S33 dl Lo SU SSE Sin STEN IAS Gs 3d 
SG VS ALES JG dl ie LoS GSS HIE oe) 
(Ee 24:00 Al 
২৫/৫২০ ৷ ফাদ্বালাহ ইবনে ‘উবাইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লোকদের 
নামায পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে 
যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আহলে সুফ্ফাহ। এমনকি মরুবাসী 
বেদুঈনরা বলত, ‘এরা পাগল’ একদা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সেরে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন 
বললেন, “তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা যদি 


55 তিরমিযী ২৩৬০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৭, আহমাদ ২৩০৩, ৩৫৩৫ 
595 


তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চাইতেও অভাব ও দর্িদ্র্য 
পছন্দ করতে ৷” (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুতে) ** 
IE we dl 2) DE 5 ys BM Ef ENE 
pls oH be HG YS JA BEMIS LA 
Ls wld Ll wall) LB BET Se Se Mle 3 SS 
Um E241 UG Si oly) EOF) 
২৬/৫২১ ৷ আবু কারীমা মিক্দাদ ইবনে মা'দীকারিব রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, “কোন মানুষ এমন কোন পাত্র পূর্ণ করেনি, যা পেট 
চাইতে মন্দ ৷ মানুষের জন্য তার মেরুদণ্ড সোজা (শক্ত) রাখার জন্য 
কয়েক গ্রাসই যথেষ্ট । যদি অধিক খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক 
তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক 
তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হওয়া উচিত৷” (তিরমিযী, হাসান সুত্রে) 


৫১৭ 


9 dh 25 Ss ; Sela dy LES 55:06 
EEE ES EEA uy ESEEIMESE Ee SNe Gs 
SS a IA 


$6 তিরমিযী ২৩৬৮, আহমাদ ২৩৪২০ 
5 তিরমিযী ২৩৮০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৯, আহমাদ ১৬৭৩৫ 
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২৭/৫২২। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে সা‘লাবাহ আনসারী 
হারেসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়ার কথা 
আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “তোমরা কি শুনতে পাও না? তোমরা কি শুনতে পাও না? 
আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ । আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ ৷” অর্থাৎ 
বিলাসহীনতা ৷ (আৰৃ দাউদ) ** 

:১১০৷ হল সাদাসিধা বেশভূষা ব্যবহার করা এবং জাঁকজমক তথা 
আড়ুম্বরপূর্ণ লেবাস বর্জন করা। আর )০=৷ হল শৌখিনতা ও 
বিলাসিতা বর্জন করার সাথে রুক্ষ-শুঙ্ক দেহ অবলম্বন করা । (এ 
উভয়ই মু’মিনের গুণ) 

CES :00 EE hl S55 Al LE op BE BE Bf S65 OCY/SA 

U555 3d las HE ws po, Ht GE 5 Ys dds 
Ee oe HO LA 
sls Ge 5 gl ATS aS: SAS A254 
JG. EG su LS 2 KB Easy S75 ES J TG CSS 
PANESIUE Fa ET Srl ROS 
BRIS NEES SE HIS RDG SSG! 
E45 LE Sle CIN 8G 255 Lb 5 Bl Je BBE sl 


5 আবূ দাউদ ৪১৬১, ইবনু মাজাহ ৪১১৮ 
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Loz 28 NA oz $8422 051414 4 £7 52 A 
3 GAMING a8 TSF oH SS BD YG Le SS ESD 


BIE HE ENE HE SSIS ANE 51 A 553 
be PIES os RET IS EEE SM Se lS Sle S53 
E5555 YE hl 05 CF EINES UTS BEG 55 Se UI 
Ub Lh asd ba LG HES MUGS PIG A GS 
sly BULB MIS IEDs 
২৮/৫২৩ ৷ আবু আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে (এক অভিযানে) পাঠালেন এবং আবূ উবাইদাহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে আমাদের নেতা বানালেন । (আমাদেরকে 
পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল) আমরা যেন কুরাইশের এক কাফেলার 
পশ্চাদ্ধাবন করি তিনি আমাদেরকে পাথেয় সবরূপ এক থলি খেজুর 
দিলেন। আমাদেরকে দেওয়ার মত এ ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। 
সুতরাং আবূ উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদেরকে একটি একটি 
করে খেজুর দিতেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘আপনারা সেটা দিয়ে 
কী করতেন?’ তিনি বললেন, ‘আমরা তা বাচ্চার চুষার মত চুষতাম, 
তারপর পানি পান করতাম সুতরাং এটা আমাদের জন্য সারাদিন 
রাত পর্যন্ত যথেষ্ট হত। আর আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা 
ঝরাতাম, তারপর তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম 
আমরা (একবার) সমুদ্র উপকূলে পথ চলছিলাম, অতঃপর 
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সমুদ্রতীরে বালির বড় ঢিবির মত একটি জিনিস দেখতে পেলাম। 
এরপর তার কাছাকাছি এসে দেখলাম যে, একটা বড় জন্তু, যাকে 
আম্বার (মাছ) বলা হয়।’ আবূ উবাইদাহ বললেন, ‘এটা তো মৃত 
(ফলে তা আমাদের জন্য অবৈধ)’ পুনরায় তিনি বললেন, “না 
(অবৈধ নয়) বরং আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর দূত এবং আল্লাহর পথে (বের হয়েছি) আর তোমরা (এখন) 
নিরুপায়, সেহেতু খাও 

সুতরাং আমরা তিনশ'জন লোক একমাস তারই দ্বারা 
জীবনধারণ করলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা মোটা হয়ে গেলাম । 
আমরা এঁ জন্তুর চোখের গর্ত থেকে ঘড়া ঘড়া তেল বের করতাম 
এবং বলদের মত মাংসের ফালি কাটতাম । একদা আবূ উবাইদাহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের মধ্য হতে তেরো জনকে নিয়ে এ মাছের 
একটি চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন । আর তার পাঁজরের একখানি 
হাড় নিয়ে দড় করালেন । অতঃপর তিনি আমাদের সব চেয়ে বড় 
উটটার উপর হাওদা চাপিয়ে তার নীচে দিয়ে পার করে দিলেন। 
আমরা তার মাংস ফালি পাথেয় স্বরূপ সাথে নিলাম । অতঃপর যখন 
আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এলাম এবং তাঁর কাছে এঁ মাছের কথা আলোচনা করলাম, তখন 
তিনি বললেন, “তা জীবিকা ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের 
জন্য বের করেছিলেন। আমাদেরকে খাওয়ানোর মত তোমাদের 
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কাছে তার কিছু মাংস আছে কি?” (এ কথা শুনে) আমরা তাঁর 
নিকট কিছু মাংস পাঠালাম, সুতরাং তিনি তা ভক্ষণ করলেন। 
(সসলিম) *** 


o7id2 L072 3১ 


U2 > 5: :2J6 hl 525 AES SEG 00£/ব৭ 
> 2০> 0) SAL 3 2 EIA BE 
২৯/৫২৪ । আসমা বিনতু ইয়াষীদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বৰ্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামার হাতা 
ছিলো কজি পৰ্যন্ত । (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)*** 


Jeng 


A 
EAE 


ELAS C2 ডে al cas hl D205 ০৫০ /. 
IHL SG LLG EIS 55 ES HE SSL 5S Bs SS 


GES SLT ASS Rt Loy ais BUGS Sede Gh: 
MID A TANS SG SB TGS LS 
oy FS 5 3 Us HE SAL LS SAY ELS idl dS SH 


PRE SEN ELLIS SEES Wah SAS dis ¢ es IIa 


$1 মুসলিম ১৯৩৫, সহীহুল বুখারী ২৪৮৩, ৫২৪৩, তিরমিযী ২৪৭৫, নাসায়ী ৪৩৫১, ৪৩৫২, ৪৩৫৩, 
৪৩৫৪, আবু দাউদ ৩৮৪০, ইবনু মাজাহ ৪১৫৯, আহমাদ ১৩৮৪৪, ১৩৮৭৪, ১৩৯০৩, ১৩৯২৬, 
১৪৬২৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৩০, দারেমী ২০১২ 

5% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” (২৪৫৮) ৷ এর 
সনদের মধ্যে শাহ্‌ ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মন্দ হেফ্য শক্তির কারণে 
দুর্বল ৷ হাফেয ইবনু হাজার “আত্তাক্করীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বেশী বেশী মুরসাল এবং 
সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী । আবূ হাতিম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেছেন তার হেফ্য শক্তিতে দুর্বলতা 
ছিল। [দেখুন “য'ঈফা” হাদীস নং ৬৮৩৬] 
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ES So AAG RG EE EY ds Ll A bs CEG 
US od Et 0 BUS bss 
৩০/৫২৫ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম । সেই 
সময় এক খন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে এলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) 
সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
বললেন, ‘খন্দকের মধ্যে এক খন্ড পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা 
ভাঙ্গতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, “আমি নিজে 
খন্দকে অবতরণ করব” অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন ৷ সে সময়ে তাঁর 
পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও অনাহারে ছিলাম; 
তিনদিন কোন কিছুই খাইনি ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(এসে) একটি গাঁইতি হাতে নিয়ে পাথরের উপর আঘাত করলেন, 
ফলে তৎক্ষণাৎ তা চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকা রাশিতে পরিণত হল। 
অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাড়ী যাওয়ার 
জন্য অনুমতি দিন’ (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমার স্ত্রীকে 
বললাম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে আমি এমন 
কিছু দেখেছি, যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন 
খাবার আছে কি?’ সে বলল, ‘আমার নিকট কিছু যব ও একটি 
বকরীর বাচ্চা আছে’ 
সুতরাং বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম এবং সে যব পিষে 
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দিল। অতঃপর গোষ্ড ডেকচিতে দিয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম সে সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং 
ডেকচি চুলার ঝিঁকের উপর ছিল ও গোষ্ড প্রায় রান্না হয়ে এসেছিল। 
তখন আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য 
কিছু খাবার আছে। ফলে একজন বা দু'জন সাথে নিয়ে আপনি উঠে 
আসুন’ তিনি বললেন, “ কী পরিমাণ খাবার আছে?” আমি তাঁর 
নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, ‘অনেক এবং উত্তম আছে” 
অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, “তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে 
যেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি 
তৈরী না করে।” তারপর (সকলের উদ্দেশ্যে) তিনি বললেন, 
“তোমরা উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে৷)” 
মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন) । অতঃপর 
(এখন কী হবে?) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মুহাজির, 
আনসার এবং তাদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন’ তিনি 
(জাবেরের স্ত্রী) বললেন, ‘তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?’ 
আমি বললাম, “হ্যাঁ।” (স্ত্রী বললেন, ‘তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল 
অধিক জানেন। আমাদের কাছে যা আছে তা তো আপনি তাঁকে 
জানিয়ে দিয়েছেন’ জাবের বলেন, তখন আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা 
দূর হল। আমি বললাম, ‘তুমি ঠিকই বলেছ’) তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হয়ে বললেন, “তোমরা সকলেই 
প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না।” এ বলে তিনি রুটি টুকরো করে 
তার উপর গোশ্ছ দিয়ে সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করতে শুরু 
করলেন (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি ও চুলা 
ঢেকে রেখেছিলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো করে হাত ভরে 
বিতরণ করতে লাগলেন এতে সকলে তৃপ্তি সহকারে খাবার পরেও 
কিছু বাকী রয়ে গেল৷ তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন, “এ তুমি 
খাও এবং অন্যকে উপহার দাও। কেননা, লোকদেরকে [গুধা 
পেয়েছে” (বুখারী ও মুসলিম) “** 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন 
পরিখা খনন করা হল, তখন আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ভুখা দেখলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট 
গিয়ে বললাম, ‘তোমার নিকট কোন (খাবার) জিনিস আছে কি? 
কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রচন্ড 
ক্ষুধার্ত দেখলাম’ সুতরাং সে একটি চামড়ার থলি বের করল, যাতে 
এক সা’ (আড়াই কিলো পরিমাণ) যব ছিল। আর আমাদের নিকট 
একটি গৃহপালিত ছাগলের বাচ্চা ছিল । আমি তা জবাই করলাম এবং 
আমার স্ত্রী যব পিষল। আমার (মাংস বানানোর কাজ সম্পন্ন করা 


5%! সহীহুল বুখারী ৩০৭০, ৪১০১, ৪১০২, মুসলিম ২০৩৯, তিরমিযী ২৮৪২, আহমাদ ১৩৭৯৯, 
১৩৮০৯, ১৪৬১০, দারেমী ৪২ 
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পর্যন্ত) সেও যব পিষার কাজ সেরে নিল। পুনরায় আমি মাংস 
টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে রাখলাম ৷ তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যেতে লাগলাম । সে বলল, ‘আপনি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের কাছে 
আমাকে লাঞ্চিত করবেন না’ সুতরাং আমি তাঁর নিকট এলাম এবং 
চুপি চুপি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি 
ছাগল জবাই করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যব পিষেছে। সুতরাং 
আপনি আসুন এবং আপনার সাথে কিছু লোক। এ কথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিৎকার করে বললেন, “হে 
পরিখা খননকারীরা! জাবের খাবার তৈরী করেছে, তোমরা এসো ৷” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “যে 
পর্যন্ত আমি না আসি, সে পর্যন্ত তুমি চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না 
এবং আটার রুটি তৈরী করবে না।” অতঃপর আমি এলাম এবং 
নবী @ও এলেন তিনি লোকদের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। 
পরিশেষে আমি আমার স্ত্রীর নিকট এলাম (এবং তাকে সকলের 
আসার সংবাদ দিলাম) । সে আমাকে ভৎ্সনা করতে লাগল । আমি 
বললাম, ‘(এতে আমার দোষ কি?) আমি তো তা-ই করেছি যা তুমি 
আমাকে বলেছিলে’ (যাই হোক) সে খমীর বের করে দিল। তিনি 
তাতে থুতু মারলেন এবং বরকতের দো'আ করলেন তারপর তিনি 
আমাদের ডেকচির নিকট গিয়ে তাতেও থুতু মারলেন এবং বরকতের 
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দো'আ করলেন। আর তিনি (আমার স্ত্রীকে) বললেন, “একজন 
মহিলা ডাকো; সে তোমার সাথে রুটি তৈরী করুক এবং তুমি 
ডেচকি থেকে (মাংস) পাত্রে দিতে থাক, কিন্তু চুলা থেকে তা নামাবে 
না৷” 

তাঁরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন। জাবের বলেন, আমি আল্লাহর 
কসম খেয়ে বলছি যে, ‘সকলেই খাবার খেলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত 
তারা কিছু অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর আমাদের ডেকচি 
আগের মত ফুটতেই থাকল এবং আমাদের আটা থেকে রুটি প্রস্তুত 
হতেই রইল ॥' 
SS ele Ss EE 21 IEE ited ৯ 58 err) 
f 565% be Sic JE Aas SA ns HE DJS Sys End 
FE A UE BIS Spek bs lB ESL OH SIG 
BE IS ISI SS es S53 BF CL KS LS ens 
EXE ABN 3 SUE BE BTL BSG op LAS 
SG 5:25 ce dE Hf Ah BE dl 5 d IG cele 
HS EEE AEG 0p 50 YE TS TE AS LIS of ph 
EL CEE RIAL LET EE Li 
AETLLSS BLE ¢ ald VUE LS SEU YG dl de 
EE EY dl d5 JE BE dl T5 Dds dls yf GG 
SENDS EH 0 fe FG dis UA 3 Bl dyes IG SES 
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EN EEL AEA HAN 
LEG 4 S53 CED BW IE Bd Bf Hl EU YE hl dt 
cea He Ibid, MEET 
AE Ge S35 I 52 

ys Ss SEE EAI ERE EG Sly Bs 
LOE VR: ত ISSAEE 

BE SL SG ISS Ee dns ties VSG x Os 
DO 55 eal BT DIS I HE Ll 

Els FLL LLB sl Bs 

EUG B45 Cn HE dl J Ler dE 5 8D Ss 
25 CE Bs m3 LS los ES LEE 5 abi 
EES dds Bf JES EA 5 AE ¢ Ls YE dsl 
Sloss LES LE BE dl TS LI HS GEN GL Sle SS 
PIS Fs DETAIL AEB LEON 
HE dS GG SEO HE be AS GAS LA: gh bo 
SG BS LE Bi TE Ob alts 
৩১/৫২৬ ৷ আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, (একদা আমার সৎ্বাপ) আবু ত্বালহা (আমার মা) উম্মে 
সুলাইমকে বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি 
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ক্ষুধার্ত । সুতরাং তোমার নিকট কিছু আছে কি?’ উম্মে সুলাইম 
বললেন, “হ্যাঁ” অতঃপর তিনি কিছু যবের রুটি তার ওড়নার এক 
অংশ দিয়ে বেঁধে গোপনে আমার কাপড়ের নিচে গুজে দিলেন। আর 
অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঠালেন। আমি তা নিয়ে গেলাম 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে বসা 
অবস্থায় পেলাম । তাঁর সাথে কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে 
গিয়ে দাঁড়ালাম । তখন তিনি আমাকে বললেন, “তোমাকে আবূ 
ত্বালহা পাঠিয়েছে?” আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “কোন 
খাবারের জন্য নাকি?” আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ” তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (সাথীদেরকে) বললেন, “ওঠ ৷” 
সুতরাং তাঁরা রওনা হলেন। আমিও তাঁদের আগে আগে চলতে 
লাগলাম এবং আবু ত্বালহার নিকট এসে খবর জানালাম । তখন আবূ 
ত্বালহা বললেন, ‘হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কিছু লোক নিয়ে আসছেন। অথচ আমাদের নিকট 
সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য সামগ্রী নেই (এখন কী করা যায়)?’ 
উম্মে সুলাইম বললেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন 
অতঃপর আবূ তালহা (আগে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গে আগমন করলেন এবং উভয়ে ঘরে প্রবেশ 
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করলেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হে 
উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো ৷” সুতরাং 
তিনি এঁ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলিকে টুকরা টুকরা করতে আদেশ 
করলেন। অতঃপর তার উপর উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঢেলে 
তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাতে আল্লাহর ইচ্ছায় কি কি বলে (ফুক) দিলেন। 
তারপর বললেন, “দশজনকে আসতে বল।” তখন দশজনকে 
আসতে বলা হল । তারা এসে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেল । 
তারপর বললেন, “আরো দশজনকে আসতে বল৷” তখন আরও 
দশজন এসে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, “আরো 
দশজনকে আসতে বল।” এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি 
সহকারে খাওয়া-দাওয়া করলেন । আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল 
৭০ কিংবা ৮০ জন ৷ (বৃখারী ও মুসলিম) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দশজন করে প্রবেশ করতে এবং বের 
হতে থাকল । এমনকি শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি বাকী রইল না, 
যে প্রবেশ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খায়নি । অতঃপর এঁ খাবার জমা 
করে দেখা গেল যে, খাওয়ার আগের মতই বাকী রয়েছে। 

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা দশ দশজন করে খাবার খেল। 
এইভাবে শেষ পর্যন্ত ৮০ জন লোককে তিনি খাওয়ালেন । সবশেষে 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং গৃহবাসীরা খেলেন এবং 
তাঁরাও কিছু (খাবার) ছেড়ে দিলেন। 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাঁরা এত খাবার অবশিষ্ট 
রাখলেন যে, তা প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছে দিলেন। 

আরো অন্য এক বর্ণনায় আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
আছে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম, তারপর দেখলাম যে, তিনি তাঁর 
সাথীদের সঙ্গে বসে আছেন। তখন তিনি তাঁর পেটে পটি বেঁধে 
ছিলেন। আমি তাঁর কিছু সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেন তাঁর পেটে পটি বেধে আছেন 
তাঁরা বললেন, ‘ক্ষুধার কারণে” অতঃপর আমি (আমার মা) উম্মে 
সুলাইম বিনতে মিলহানের স্বামী আবু ত্বালহার নিকট গেলাম এবং 
বললাম, ‘আব্বা! আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
পেটে পটি বাঁধা অবস্থায় দেখলাম । আমি তাঁর কিছু সাথীকে (এর 
কারণ) জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধা " অতঃপর আবু ত্বালহা 
মা বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েক টুকরো রুটি এবং কিছু খেজুর 
আছে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
নিকট একাই আসেন, তাহলে তাঁকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াব; 
আর যদি তাঁর সাথে অন্য লোকও এসে যায়, তাহলে তাঁদের জন্য এ 
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খাবার কম হয়ে যাবে’ অতঃপর বাকী হাদীস পূর্বরূপ ৷ (বুখারী ও 


25) SUL ECE LI ov 
55372 HE be JE Bs GOLDS 
পরিচ্ছেদ - ৫৭: অল্পে তুষ্টি, চাওয়া হতে দূরে থাকা এবং 
মিতাচারিতা ও মিতব্যয়িতার মাহাত্ম্য এবং অপ্রয়োজনে 


চাওয়ার নিন্দাবাদ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
1514, HEY oN GH 2 je ¥ 
অর্থাৎ “আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার 
রল্যী আল্লাহর দায়িত্বে নেই ৷” (সূরা হৃদ ৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
HUE TIDE td Ue SA 
{Gd HE BELT Hea AL Gl Se 2GEl Jed 
[ovr :5 4A] 
অর্থাৎ “(দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহর পথে 
এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে 
5% সহীহুল বুখারী ৪২২, ৩৫৭৮, ৫৩৮১, ৫৪৫০, ৫৬৮৮, মুসলিম ২০৪০, তিরমিধী ৩৬৩০, আহমাদ 


১২০৮২, ১২৮৭০, ১৩০১৫, ১৩১৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৫, দারেমী ৪৩ 
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পারে না। তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক লোকেরা তাদেরকে 
অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে 
পারবে; তারা লোকদের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে যাচঞ্ছা করে না।” 
(সুরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত) 


তিনি অন্যত্র বলেন, 
SEAN {OTF BS Ls SG VIE BS VS TTY Sli 3 


[1 
অর্থাৎ “যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কা্পণ্যও করে না; 
বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে।” (সুরা ফুরকান ৬৭ 
আয়াত) 
HIE B55 ok tte SEO 5550 NW AN BLS 5) 
[ov 07:51 {Oo 
অর্থাৎ “আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, 
তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা 
চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে ৷” (সুরা 
যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত) 
এ ব্যাপারে পূর্বের দুই পরিচ্ছেদে অধিকাংশ হাদীস পার হয়েছে। 
আরো কিছু হাদীস নিম্নরূপঃ- 
oF SD LEIS SE GE cic Do EA Bf SF er 
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lS Gis UGE SIS; PGS 
১/৫২৭ ৷ আবু-হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বিষয় সম্পদের আধিক্য 
ধনাঢ্যতা নয়, প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা ৷” (বৃখারী ও 
DIS of UEE i SH SW p17 cp DAE 585 ONS 
ls) AGT Cy Al L255 GUS 335, 58 LT 2 COT iin :d0 BS 
as 
২/৫২৮ । আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে 
পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে 
তাকে তুষ্ট করেছেন” (সনসলিম) “** 
BE 4 d5 LIL Gwe G2) tz 2 FSS 083 otAUY 
JOM BSS OIG BIULL 2 ULL Hi EL 
ond SUL HS 4G a3 5 Dp i BESS LS Ie 5 


PA Ire ht 


SEL dl 2 FE CLAN LASS KU IIE SE; a5 SIS 


5% সহীহুল বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ১০৫১, তিরমিযী ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ৭২৭৪, 
৭৫০২, ২৭৩৯১, ৮৮১৭, ৯৩৬৪, ৯৪২৫ 
5% মুসলিম ১০৫৪, তিরমিযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, আহমাদ ৬৫৭২ 
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ECE IGT Y FY TES gl HT GES SS 
STIG lt ILST tiie do FHSS NSN 
GIS IT SSE ES co Bo FEI LGL T 
TUE TE EE el 
I 5 IG 0 So TLS 5 BSL TM SO AUG G3 
AE bes. BF BS 

৩/৫২৯ ৷ হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
কিছু চাইলে তিনি আমাকে দিলেন । আবার চাইলাম, তিনি আমাকে 
দিলেন । আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন । অতঃপর বললেন, 
“হে হাকীম! এ সম্পদ শ্যামল-সুমিষ্ট । যে ব্যক্তি (লোভহীন) প্রশস্ত 
হৃদয়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর 
যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত 
দেওয়া হবে না। আর সে হবে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার 
ক্ষুধা মেটে না। উপর হাত নিচু হাত হতে উত্তম ৷” (দাতা গ্রহীতা 
হতে উত্তম।) হাকীম বলেন, আমি বললাম, ‘যিনি আপনাকে 
সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পর 
মৃত্যু পর্যন্ত আমি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব না’ তারপর 
আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হাকীমকে অনুদান গ্রহণের জন্য 
ডাকতেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার 
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করতেন। অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁকে কিছু দেওয়ার 
জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে 
মুসলিমগণ! হাকীমের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, 
আমি তাঁর কাছে ‘ফাই’ থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করছি, কিন্তু সেতা 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।” (সত্য সত্যই) হাকীম নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন মানুষের নিকট 
থেকে কিছু গ্রহণ করেননি ৷ (বৃখারী ও মুসলিম) “** 

(ফাই’ সেই মালকে বলা হয়, যা বিনা যুদ্ধে শব্ৰুপক্ষ ত্যাগ করে পালিয়ে যায় 


অথবা যা সন্ধির মাধ্যমে লাভ হয়। পক্ষান্তরে যে মাল দত্তরমত যুদ্ধ করে জয়যৃক্ত 
হয়ে অজিত হয় তাকে “মালে গনীমত’ বলা হয়) 
L254 di we dil 52) EAD S22 Bl 58 B52 Bl 83 ON 
CASE LBS ARES as EY BEL LLG UE SHE DISS 
5 LLL SILLS ES SG UB cL IS LH 
BEI 552 21 IE G3 52 BUD EE Lax UJ EEN Sk 
SS IS BU ET EAS LIE DS of Sead iE 
AE Ss LEB ALE be bi OE DS 


55 সহীহুল বুখারী ১৪২৮, ১৪৭২, ২৮৫০, ৩১৩৪, ৬৪৪১, মুসলিম ১০৩৪, ১০৩৫, তিরমিযী ২৪৬৩, 
নাসায়ী ২৫৩১, ২৫৩৪, ২৫৪৩, ২৫৪৪, ২৬০১, ২৬০২, ২৬০৩, আবূ দাউদ ১৬৭৬, আহমাদ 
৭১১৫, ৭৩০১, ৭৩৮১, ৭৬৮৩, ৮৪৮৭, ৮৫২৬, ৮৮৭৮, দারেমী ১৬৫০, ১৬৫১, ১৬৫২, ১৬৫৩, 
২৭৫০ 
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৪/৫৩০ ৷ আবু বুরদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আবু 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রওনা হলাম। আমরা 
ছিলাম ছ’জন ৷ আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। পর্যায়ক্রমে এক এক 
করে আমরা তার পিঠে আরোহন করলাম ৷ (হেঁটে হেঁটে) আমাদের 
পা ফেটে গেল। আমার পা দু’'খানাও ফেটে গেল, খসে গেল 
নখগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া বাঁধলাম। এ 
জন্য এ যুদ্ধকে ‘যাতুর রিকা’ (নেকড়া-ওয়ালা) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, 
এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলাম ৷” 

আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন । কিন্তু 
পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে পছন্দ করতেন না । তিনি 
বলেন, ‘আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না’ সম্ভবতঃ 
তিনি পছন্দ করতেন না যে, তাঁর কিছু আমল তিনি প্রকাশ করুন। 
(বুখারী ও মন্সলিম) *** 

3 IG GB shot dy25 Siac dl po TS p17 S85 Ve 


ES 


DIS de IGS Lh Ln NEL 


EEN 


ACT PIE EIS: Als ih: de Sf 
2 828 SH I UB ol BL ISS; « wil sh 2 Sie 
ie GEG Sl resi Sl Ss LIU I SG E52 


5% সহীহুল বুখারী ৪১২৮, মুসলিম ১৮১৬ 
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5 Ti GS Le CNB CS Br 370 TS UCT by 32 
Dell A 

৫/৫৩১ ‘আমর ইবনে তাগলিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মাল 
অথবা যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা হল । অতঃপর তিনি তা বণ্টন করলেন। 
তিনি কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে ছাড়লেন । তারপর 
তিনি খবর পেলেন যে, যাদেরকে তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ 
করেছে। সুতরাং তিনি (ভাষণের প্রারম্ভে) আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি 
বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, “আম্মা বা‘দ! আল্লাহর কসম! 
আমি কাউকে দিই এবং কাউকে ছাড়ি । যাকে ছাড়ি সে আমার নিকট 
এ ব্যক্তি চেয়ে উত্তম, যাকে দিই। কিন্তু আমি কিছু লোককে 
কেবলমাত্র এই জন্য দিই যে, আমি তাদের অন্তরে অস্থিরতা ও 
উদ্বেগ লক্ষ্য করি এবং অন্য কিছু লোককে আমি এঁ ধনবত্তা ও 
কল্যাণের দিকে সঁপে দিই, যা আল্লাহ তাদের অন্তরে নিহিত 
রেখেছেন। তাদের মধ্যে ‘আমর ইবনে তাগলিব একজন ৷” 

আমর ইবনে তাগলিব বলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথার বিনিময়ে লাল উট 
নেওয়াও পছন্দ করি না” (রুখারা) *** 
Cla dE BE A Sl aie DSS) plz 2 SS 3 ON/N 


5% সহীহুল বুখারী ৯২৩, ৩১৪৫, ৭৫৩৫, আহমাদ ২০১৪৯ 
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GE 5 LE IE Ue BILD LSS dS LS I FINA 2 FE 
Ll ny ale Gia AL ak) AS LF AM lad Lins 5 
rl ds bl ago) 
৬/৫৩২ ৷ হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
(দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যাদের ভরণ- 
পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও । প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম যে ব্যক্তি (হারাম ও 
ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন 
এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে 
অভাবশূন্য করে দেন” বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিমের 
শব্দগুচ্ছ অধিকতর সংক্ষিপ্ত) ** 
J dws dso Si dl EL pI AE Bf 58g NTN 
UE ete HGS a0 SUS biol Yo BE dl de 
ly ELUTE AS Ci Sp ELT ESS 
৭/৫৩৩ ৷ আবূ আব্দুর রহমান মুআবিয়া ইবনে আবু সুফয়ান 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা নাছোড় বান্দা হয়ে যাচ্ঞ্গা করো না । আল্লাহর 
কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার নিকট কোন কিছু চাইবে, 


5% সহীহুল বুখারী ১৪২৮, ১৪৭২, ২৭৫০, ৩১৪৩, ৬৪৪১, মুসলিম ১০৩৪ 
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অতঃপর আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি আমার কাছ থেকে কিছু বের 
হয় (কাউকে কিছু দিই), তাহলে তাতে বরকত হবে না” (সনসলিম) 


SE ae dl SS GHENUDL 2 BE JAG E Bf SE VHA 
BILGE Ih I kes HES cts HG sh 25 Se 
Yh 06 SMT IEA SUG dx NE EEE S50 Ye 
Hy AAs SHLD EB KET MLS 
LLG LANDA BS LB I EE GUMMY Ls 
as LE EA Cia 
৮/৫৩৪ আবূ আব্দুর রহমান ‘আওফ ইবনে মালিক আশজা'ঈ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ৯ জন অথবা ৮ জন অথবা ৭ জন 
লোক ছিলাম তিনি বললেন, “তোমরা আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বায়‘'আত করবে না?” (হাদীসের 
বর্ণনাকারী বলেন) অথচ আমরা কিছু সময় পূর্বেই তাঁর হাতে 
বায়‘'আত করে ফেলেছি। সুতরাং আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! আমরা তো আপনার হাতে বায়‘আত করে ফেলেছি’ পুনরায় 
তিনি বললেন, “তোমরা কি রাসূলুল্লাহর হাতে বায়‘আত করবে না?” 


5% মুসলিম ১০৩৮, নাসায়ী ২৫৯৩, আহমাদ ১৬৪৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯১, দারেমী ১৬৪৪ 
619 


সুতরাং আমরা নিজেদের হাতগুলো বিস্তার করলাম এবং বললাম, 
‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার হাতে বায়'আত করেছি সুতরাং 
এখন কোন্‌ কথার উপর আপনার হাতে বায়'আত করব?’ তিনি 
বললেন, “এ কথার উপর যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবে 
এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের 
নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে।” আর একটি কথা 
চাইবে না।” অতঃপর আমি (বায়‘আত গ্রহণকারীদের) মধ্যে কিছু 
লোককে দেখছি যে, তাঁদের মধ্যে কারো চাবুক যদি যমীনে পড়ে 
যেত, তাহলে তিনি কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না । (বরং স্বয়ং 
সওয়ারী থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন) (মুসলিম) ** 

YL MER EE ন a MEE Wo lero 
SE Get 5 E05 LOG SS HS Gio 
৯/৫৩৫ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 

সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাৎ করে তো (সে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে,) তার চেহারায় 
কোন মাংস টুকরা থাকবে না” (বুখারী ও মুসলিম) ** 


5 মুসলিম ১০৪৩, নাসায়ী ৪৬০, আবূ দাউদ ১৬৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬৭, আহমাদ ২৩৪৭৩ 
5! সহীহুল বুখারী ১৪৭৫, ৪৭১৮, মুসলিম ১০৪০, নাসায়ী ২৫৮৫, আহমাদ ৪৬২৪, ৫৫৮৪ 
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EL IS Al BE G5 TU YY dl TS AE ore 
2 Ce ia 0 Pi a0 Se FE in Sg Sch yf day 
SE ie DIU Pl dL 
১০/৫৩৬ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণ করে বললেন এবং 
তিনি সাদকাহ ও ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আলোচনা 
করলেন (এই সুযোগে) তিনি বললেন, “উঁচু হাত নিচু হাত চেয়ে 
উত্তম, আর দানকারীর হাত হচ্ছে উঁচু হাত এবং ভিক্ষাকারী হাত 
হচ্ছে নিচু হাত৷” (বুখারী ও মনসলিম) ‘* 
IU tn BE a de IG :06 wc dl 5 nh Bf 85 orv/N\ 
ely SED FES LF SUS iy Ls 0 
১১/৫৩৭ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার 
জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, সে আসলে আগুনের অঙ্গার ভিক্ষা 
করে থাকে ফলে (সে এখন তা) অল্প ভিক্ষা করুক অথবা বেশী ৷” 
ননসলিম) ** 


SBE hl L525 JE :00 ie dhl 2) SUL 3 IL S85 OFAN 


” সহীহুল বুখারী ১৪২৯, মুসলিম ১০৩৩, নাসায়ী ২৫৩৩, আবূ দাউদ ১৬৪৮, আহমাদ ৪৪৬০, 
৫৩২২, ৫৬৯৫, ৬০০৩, ৬৩৬৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮১, দারেমী ১৬৫২ 
5% মুসলিম ১০৪১, ইবনু মাজাহ ১৮৩৮, আহমাদ ৭১২৩ 
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< 
FEE এব ০ 


£9 Al 3 ss EG LE EL 
(০ U ৩2>) 0 gl sly, ~ 
১২/৫৩৮ । সামুরাহ ইবনে জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ভিক্ষা করা এক 
জখম করার কাজ, তা দ্বারা মানুষ নিজ চেহারাকে জখম করে। কিন্তু 
সে ব্যক্তি যদি বাদশাহর কাছে চায় অথবা নিরুপায় হয়ে চায় 
(তাহলে তা স্বতন্ত্র) ।” (তিরমিযী, হাসান সহীহ) “* 
LE Bl I JE IE wie Hl GS) 2d pl 83 oA 
Hdl days al GB 4G SEG LL ST EL VIC BG Sl 
tyme S22 WEG aga ly 335 lly MEN 3১2 
১৩/৫৩৯ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে অভাবগ্রস্ত হয় এবং 
না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে 
শীঘ্ অথবা বিলম্বে জীবিকা প্রদান করেন।” (আবু দাউদ, তিরমিযী, 
LS 1:3 40d JE dG wc dhl 2) IEG 585 oft 


He 
EEE 


IS SSG TEMG ve ELLA HS CE SUIT HY 


5 তিরমিযী ৬৮১, নাসায়ী ২৫৯৯, ২৬০০, আহমাদ ১৯৬০০, ১৯৭০৭ 
5 তিরমিযী ২৩২৬, আবূ দাউদ ১৬৪৫, আহমাদ ৩৫৮৮, ৪২০৭ 
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০ ৯ 3১ 31 Es 
১৪/৫৪০ । সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি আমার জন্য এ 
কথার জামিন হবে যে, সে লোকদের নিকট কোন কিছু চাইবে না, 
আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।” আমি বললাম, ‘আমি (এর 
জামিন)’ সুতরাং সাওবান কারো নিকট কোন কিছু চাইতেন না। 
(আৰৃ দাউদ, বিশুদ্ধ সুতে) “* J 
LLL Ii ws dl so BEA op Lad Pi Bl 585 oN 
JE Ls tg ahs I LSC IE 
eee Bs 34S I GL dai Gh PETAL 
Ge El B55 Bd 2 2 BE DLT SSS 
0851-6 ba UB Ca BE SLANT ESS AU ELSE 


sfc 27 


PE BIDE $5 3h 


on Gy a IDS TL LG ts 
IEA UB Cs BE BUN SLL BLEU LIA 
Cee GET Sd Land UL Se She VB anh 2 
ely As 

১৫/৫৪১। আবু বিশর ক্কাবীসাহ ইবনে মুখারেক রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, একবার এক অর্থদন্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে 


আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


5 আবু দাউদ ১৬৪৩, নাসায়ী ২৫৯০, ইবনু মাজাহ ১৮৩৭ 
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ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলাম ৷ তিনি বললেন, “সাদকার মাল আসা 
পর্যন্ত তুমি অবস্থান কর। এলে তোমাকে তা দেওয়ার আদেশ 
করব।” অতঃপর তিনি বললেন, “হে ক্কাবীসাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া 
আর কারো জন্য চাওয়া বৈধ নয়; (১) যে ব্যক্তি অর্থদন্ডে পড়বে 
(কারো দিয়াত বা জরিমানা দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া 
হালাল । অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে। 
(২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার 
জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না 
এসেছে। (৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের 
তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক অভাবী, তখন 
তার জন্য চাওয়া বৈধ। আর এ ছাড়া হে ক্কাবীস্বাহ অন্য লোকের 
জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম । সে মাল খেলে হারাম খাওয়া 
হবে” (ন্সলিম) ‘"* | 
In 06 BE l T25 Bl ic dl 52) EI Bl 585 P/M 
SEG E26 gE LLNS SE BF B25 shh Sal 
Ys ae SLEDS LED YG asd GE ET SH Sl 
১৬/৫৪২ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 


5 মুসলিম ১০৪৪, নাসায়ী ২৫৭৯, ২৫৯১, আবূ দাউদ ১৬৪০, আহমাদ ১৫৪৮৬, ২০০৭৮, দারেমী 
১৬৭৮ 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক গ্রাস ও 
দু'গ্রাস এবং একটি খেজুর ও দু’টি খেজুরের জন্য যে লোকের দ্বারে 
দ্বারে ঘুরে বেড়ায় সে মিসকীন নয়। (আসলে) মিসকীন তো সেই, 
যার কাছে (অপর থেকে) অমুখাপেক্ষী হওয়ার মত মাল নেই এবং 
(বাহ্যতঃ) তাকে গরীবও বুঝায় না যে, তাকে সাদকাহ দেওয়া যাবে। 
আর সে উঠে লোকের কাছে চায়ও না৷” (বুখারী ও মুসলিম) “* 


পরিচ্ছেদ - ৫৮: বিনা চাওয়ায় এবং বিনা লোভ-লালসায় 
যে মাল পাওয়া যাবে তা নেওয়া জায়েয 

SE GE 9 ME 44) SF GEE 2 BE op SU SF fF 

5 cl LHC GEN Gb BE Bd SE TG we dil So FE 

Bp RE ES Beg JUNG bz IE BLEISNIG So BIR 

RAL HS sd Eis SB ATS SS UY 

EEE খু Li Ls ISN dhl ie 56S roe HALL 
১/৫৪৩ ৷ সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 

আননু তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এবং তিনি উমার 


5 সহীহুল বুখারী ১৪৭৯, ১৪৭৬, ৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৮, আবূ দাউদ 
১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৭, দারেমী ১৬১৫ 
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থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে যখন কিছু দান করতেন, তখন আমি বলতাম, 
‘আমার চেয়ে যে বেশি অভাবী তাকে দিন’ (একদা) তিনি বললেন, 
“তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর 
তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচগ্রাও না করে থাক, 
তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। 
অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান করে দাও । এ 
ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।” 

সালেম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমার বলেন, ‘এ কারণেই (আমার 
আব্বা) আব্দুল্লাহ কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং তাঁকে কেউ 
কিছু দিতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বরং গ্রহণ করে 
নিতেন ৷)’ (বুখারী ও মুসলিম) “** 


23 FE be BE Sd oG on 
EES) 253 Jl 2 8 LB; 
পরিচ্ছেদ - ৫৯: স্বহস্তে উপার্জিত খাবার খাওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি 
থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে দান করার প্রতি 


5 সহীহুল বুখারী ১৪৭৩, ৭১৬৪, মুসলিম ১০৪৫, নাসায়ী ২৬০৫, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮, আবূ দাউদ 
১৬৪৭, আহমাদ ১০১, ১৩৭, ২৮১, ৩৭৩, দারেমী ১৬৪৭ 
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উৎসাহ দেওয়া প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[5d AT ES 2 1 BN GSU BLD S55 SY 
অর্থাৎ “অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ৷” (সুরা দুম্নবআহ ১০ আয়াত) 
Ue 5 JG :db wc hl ES) fll op 5 ENE 589 PEN 
BA hn GG FEIN SLES 5 EM 
SEETAEN TOS Be TIE 55 Ce MISS el 
edly ps 
১/৫৪৪ ৷ আবু আব্দুল্লাহ যুবাইর ইবনে ‘আওয়াম রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে পাহাড় যাওয়া এবং কাঠের বোঝা 
পিঠে করে বয়ে আনা ও তা বিক্রি করা, যার দ্বারা আল্লাহ তার 
চেহারাকে (অপমান থেকে) বাঁচান, লোকদের কাছে এসে ভিক্ষা 
করার চেয়ে উত্তম; তারা তাকে দিক বা না দিক” (বৃখারী ও মুসলিম) 


৫৪০0 


50:3 4 125 TE I ace dhl Ss RA 4 583 ool 
fess hE Stee 
Ee bes EF 


5০ সহীহুল বুখারী ১৪৭১, ২০৭৫, ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৬, আহমাদ ১৪১০, ১৪৩২ 
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২/৫৪৫ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
মধ্যে কারো কাঠের বোঝা সংগ্রহ করে পিঠে করে বয়ে আনা, কোন 
লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে অনেক ভাল; সে দিক বানা 
দিক ৷” (বৃখারী ও মনসলিম) “** 

Se IST Np ae 5 IRV: I0 YE sl 6 kG oir 
Dell 02 

৩/৫৪৬ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন 
ছাড়া খেতেন না ।” (বৃখারী ও মুসলিম) “*' 
sly HE Slade U5 567 :05 BE DT 25 Bey ov 

cs 

8/৫৪৭ ৷ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ছুতোর (কাঠ-মিস্ত্রী) 
ছিলেন” (স্নসলিম) *** 

6 8 CA 6 cue Dl SD) DEI op BIRD 5 iA 
SANE Sd FE BUGS BOLLE LG 


% সহীহুল বুখারী ১৪৭০, ১৪৮০, ২০৭৪, ২৩৭৪, মুসলিম ১০৪২, তিরমিযী ৬৮০, নাসায়ী ২৫৮৯, 
আহমাদ ৭২৭৫, ৭৪৩৯, ৭৯২৭, ৮৮৮৯, ৯১৪০, ৯৫৫৮, ৯৭৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮৩ 
£2 সহীহুল বুখারী ২০৭৩, ৩৪১৭, ৪৭১৩, আহমাদ ২৭৩৭৭ 
5% মুসলিম ২৩৭৯, ইবনু মাজাহ ২১৫০, আহমাদ ৭৮৮৭, ৯০০৪, ৯৯২১ 
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Dll 5 FE Kl 5 pl ad 

৪/৫৪৮ মিকদাম ইবনে মা‘দীকারিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 

উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি । আল্লার নবী দাউদ 
আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন” (বৃখরী) “** 


I EID 325 Sl SG x 
পরিচ্ছেদ - ৬০: দানশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা 
করে পুণ্য কাজে ব্যয় করার বিবরণ 

মহান আল্লাহ বলেন, 
al LEH 0 55 EG) 
অর্থাৎ “তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় 
দেবেন” (সূরা সাবা’ ৩৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
iss GG fs ST NL SAS Uj ni SS LE So liad G5 
[¢vৰ SA (SAE Nl EAE SES 
অর্থাৎ “তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের 


51 সহীহুল বুখারী ২০৭২, ইবনু মাজাহ ২১৩৮, আহমাদ ১৬৭২৯, ১৫৭৩৯ 
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উপকারের জন্যই । আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে 
তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার 
পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে 
না ।” (সূরা বাকারাহ ২৭২ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
[cY 5500 (ole 3 DEG 2S Bs 25 GG) 
অর্থাৎ “আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা 
সবিশেষ অবহিত ৷” (সূরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত) 
SILLS YG BE col 0 ws dl G2) Ge ol 503 PEA) 
FSS BET E5554 SASK EARLS SIUM 5 
le Sms lt, CSE HE 
২/৫৪৯ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে 
ঈর্ষা করা যায় (১) এঁ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ 
দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা 
দান করেছেন এবং (২) এঁ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত 
দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা 
দেয়৷” (বুখারী ও মুসলিম) “** 


+5 সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসলিম ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৪২১৬৮, আহমাদ ৩৬৪৩, 
8০৯৮ 
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প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়। 
UE HE hl d5 JE: dis o0-/¢ 


oS 
সট্ট & 


Fa ন 


UAL 5:00. af Lt ISTE Gh T5 GAG 
sl zl ৮) Ju; 
২/৫৫০ । উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের মধ্যে 
এমন ব্যক্তি কে আছে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারেসের 
রসূল! আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি কেউ নেই, যে তার নিজের 
সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে না’ তখন তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই 
মানুষের নিজের সম্পদ তাই, যা সে আগে পাঠিয়েছে । আর এ ছাড়া 
যে মাল বাকী থাকবে, তা হল ওয়ারিসের মাল৷” (বৃখার) 
TOE OC 
ale SE 0575 F355 GE io 
৩/৫৫১। আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “তোমরা 
জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে 


56 সহীহুল বুখারী ৬৪৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ৩৬১৯ 
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হয়!” (বৃখারী-মুসলিম) “* 

LEU YE U5 J GOB cic DG 2 583 00+ 
8/৫৫২ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এমন কোনো 

জিনিসই চাওয়া হয়নি, যা জবাব দিয়ে তিনি ‘না’ বলেছেন । (অর্থাৎ 

কোনো কিছু তাঁর কাছে চাওয়া হলে তিনি তা দিতে কখনো নিষেধ 

করেন নি) (বুখারী ও মৃসলিম) 

2 bz UNE dhl 15 IG:06 wie dil 52 RA a 583 oor/o 
৫/৫৫৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিদিন 

সকালে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন তাঁদের একজন বলেন, 

‘হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন” আর অপরজন 

বলেন, ‘হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন” (বৃখারী-মুসলিম) ** 

নু Al U 51:05 dl JE: 0G BE all T25 SAE 0054/1 

%/ সহীহুল বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭,৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, 

নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
% সহীহুল বুখারী ৬০৩৪, মুসলিম ২৩১১, আহমাদ ১৩৭৭২, দারেমী ৭০ 


5 সহীহুল বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১০, আহমাদ ২৭২৯৪ 
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৬/৫৫৪ । উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি 
(অভাবীকে) দান কর, আল্লাহ তোমাকে দান করবেন ॥' (বৃখারী-মুসলিম) 


৫৫০ 


JI SAUEE BM G5 SWI p17 cp DAE 563 000/N 
52 BAN GSS FUE Ladd nd ¢ BE PSL ET shot T25 
SE Gs OAS 5 Sj 
৭/৫৫৫ “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ‘ইসলামের কোন্‌ কাজটি উত্তম?’ তিনি 
জবাব দিলেন, “তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত 
সবাইকে সালাম দেবে।” (বৃখারী ও স্নসলিম) “* 
ns HLTA LE SATIMGE 0 J 25 TEE axes 001A 
LUE Bris UF G5 te DLE LS pl 2b jal 
edly i Hh FES 
৮/৫৫৬ ৷ উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


vt 


55 সহীহুল বুখারী ৪৬৮৪, ৫৩৫২, ৭৪১১, ৭৪১৯, ৭৪৯৬, তিরমিযী ৩০৪৫, ইবনু মাজাহ ১৯৭, 
আহমাদ ৭২৫৬, ২৭৩৫৭, ২৭৩৭০, ৯৬৬১, ১০১২২ 
5! সহীহুল বুখারী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯, তিরমিযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবূ দাউদ ৫১৫৪, 
ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দারেমী ২০৮১ 
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ওয়াসাল্লাম বলেন, “চল্লিশটি সৎকর্ম আছে, তার মধ্যে উচ্চতম হল, 
দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা । 
যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর 
প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে 
করাবেন” (বুখারী, ১৪২ ন রেও গত হয়েছে ।) “*২ 
5 JG :IG wie dl 2) TEE cp Gib LU Gf 583 00 
J; SR Sd 06 SIE ai SS NBT GO Ys dh) 
slo 0 Pl 3 Se FE Cal IAG dS 2 5G SE 5 
ls 
৯/৫৫৭ । আবু উমামাহ সুদাই ইবন আজলান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে 
আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ 
করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য 
অমঙ্গল । আর প্রয়োজন মত মালে তুমি নিন্দিত হবে না। প্রথমে 
তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে । আর উপরের 
(উপুড়) হাত নিচের (চিৎ) হাত অপেক্ষা উত্তম ৷” (সলিম/“* 
SLY EG Nd 5 fle: IE we dl so of 585 00M: 


552 


সহীহুল বুখারী ২৬৩১, আবূ দাউদ ১৬৮৩, আহমাদ ৬৪৫২, ৬৭৯২, ৬৮১৪ 
5% মুসলিম ১০৩৬, তিরমিযী ২৩৪৩, আহমাদ ১২৭৬২ 
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4 J ES AE HUE EEG 5 5 ei YC 
SE IG A SEY 2 EE bx LE Sp ALT 6% GIG 
MUMS ELA YEG OMIA VALS 5 
tl Ele LG Cd 6 
১০/৫৫৮ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ইসলামের স্বার্থে 
(অর্থাৎ নও মুসলিমের পক্ষ থেকে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট যা চাওয়া হত, তিনি তা-ই দিতেন (একবার) 
তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এল ৷ তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলের 
সমস্ত বকরীগুলো দিয়ে দিলেন । অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের নিকট 
গিয়ে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। 
কেননা, মুহাম্মাদ এ ব্যক্তির মত দান করেন, যার দরিদ্রতার ভয় 
নেই’ যদিও কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়া অর্জন করার জন্য 
ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু কিছুদিন পরেই ইসলাম তার নিকট 
দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে প্রিয় হয়ে 
যেত। (3সলিম) “* 
EG LS YE 4h L5G IE cae al go) FL 53 00/N) 
SAIN IGE CALI ede a GATE ols AA dS 
etl YS ES B33 3 Aly 
১১/৫৫৯ ৷ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মাল বণ্টন করলেন। অতঃপর আমি 
বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! অন্য লোকেরা এদের চেয়ে এ মালের 
বেশি হকদার ছিল ৷’ তিনি বললেন, “এরা আমাকে দু'টি কথার মধ্যে 
একটা না একটা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে হয় তারা আমার নিকট 
অভদ্রতার সাথে চাইবে (আর আমাকে তা সহ্য করে তাদেরকে দিতে 
হবে) অথবা তারা আমাকে কৃপণ আখ্যায়িত করবে। অথচ, আমি 
কৃপণ নই ৷” (মুসলিম) ““* 
Crd UE we DSS) p22 PAS 13 ON 
2 J El ES ASILS DEEN LUGS KE be iS Ys 
EEE SEE STED TUES ্ EA &5lS ist 
ls CEE IG UES IIE BE I EAE ALL LSS Sa 
so 
১২/৫৬০ ৷ জুবাইর ইবনে মুত্বইম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আসছিলেন। (পথিমধ্যে) কতিপয় 
বেদুঈন তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় করে চাইতে আরম্ভ করল, এমন 
কি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বাধ্য করে একটি বাবলা গাছের কাছে 
নিয়ে গেল । যার ফলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেমে গেলেন এবং বললেন, 
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“তোমরা আমাকে আমার চাদরখানি দাও ৷ যদি আমার নিকট এসব 
(অসংখ্য) কাঁটা গাছের সমান উট থাকত, তাহলে আমি তা 
তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে 
কৃপণ, মিথ্যুক বা কাপুরুষ পেতে না” (বুখারী) “* 


ELE Ln: 00 BE TS Sixe dhl oo, Rh AE ony 
L559 ILS G5 de YL LE DS GG J be SIS 
“—- “Js - Hh 
১৩/৫৬১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সাদকাহ করলে 
মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা 
(ক্ষমাকারীর) সম্মান বৃদ্ধি করেন । আর কেউ আল্লাহর (সন্তষ্টির) জন্য 
বিনয়ী হলে, আল্লাহ আয্যা অজাল্প তাকে উচ্চ করেন৷” (মুসলিম) “* 

2 Swe dl sD SON ie ES IE ont 
GALLUS bic Sele Ll BSG bk a dl 5 
GE AUS VEE FEE LE od SS HG ba 2B I Sl 
54 LE 51-5 SC le BES YS SN LE BY; 
BITES Eo A 253 Gl 3h 56 CREECH RE 
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ls a3 hh Lass i255 43 S25 L545 GE 3 eS 
SE EMSS HS SUB fs Lie Ns 26. J 
ASS 25. LUBE 50 FEO Fa LA IVY 
45 $235 25 4 3 5 ols AUS LE US B50; 
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55 8 I FR 5 LAWL HI IE HMI 
Ue > S240 00 ge Ally BG UBS 
১৪/৫৬২। আবূ কাবশাহ ‘আমর ইবনে সা'দ আনসারী 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “আমি তিনটি জিনিসের ব্যাপারে 
শপথ করছি এবং তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ 
রাখোঃ (১) কোন বান্দার মাল সাদকাহ করলে কমে যায় না। (২) 
কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার 
উপর ধৈর্য-ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তার সম্মান বাড়িয়ে দেন, 
আর (৩) কোন বান্দা যাচগঞ্রাার দুয়ার উদ্ঘাটন করলে আল্লাহ তার 
জন্য দরিদ্রতার দরজা উদ্ঘাটন করে দেন৷” অথবা এই রকম অন্য 
শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন। 
“আর তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো” তিনি 
বললেন, “দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে; (১) এঁ বান্দা, যাকে 
আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে 
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আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। 
আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে 
(আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। (২) এঁ বান্দা, 
যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি । 
সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি 
(পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম । সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে 
বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান৷ (৩) এ বান্দা, যাকে 
আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। 
সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে 
আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না 
এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে 
(আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর (8) এ 
বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। 
কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও 
(পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে 
বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান ৷” (তিরমিযী হাসান সহীহ 
ngs El IE BE 14 ETE hl G25 LSE 565 orf 
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(০ ৬2>) JG, Sie 
১৫/৫৬৩ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, একদা 
তাঁরা একটি ছাগল জবাই করলেন। অতঃপর নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ছাগলটির কতটা (মাংস) অবশিষ্ট 
আছে?” (আয়েশী) বললেন, ‘কেবলমাত্র কাঁধের মাংস ছাড়া তার 
কিছুই বাকী নেই’ তিনি বললেন, “(বরং) কাঁধের মাংস ছাড়া 
সবটাই বাকী আছে” (তিরমিযী, বিশুদ্ধ সুতে) *** 
* অর্থাৎ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘তার সবটুকু 
ংসই সাদকা করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র কাঁধের মাংস 
বাকী রয়ে গেছে’ উত্তরে তিনি বললেন, “কাঁধের মাংস ছাড়া সবই 
আখেরাতে আমাদের জন্য বাকী আছে।” (আসলে যা দান করা হয়, 
তাই বাকী থাকে ৷) 
Jd :c di ULE MSS PLDL=; ales Zl SEF SAE 
fs pally d5 le S55 Lt dd 
AE Se 0 AE DM FI FH NG ile Bl asd S24 
১৬/৫৬৪ ৷ আসমা বিনতে আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
“তুমি সম্পদ বেঁধে (জমা করে) রেখো না, এরূপ করলে তোমার 
নিকট (আসা থেকে) তা বেঁধে রাখা হবে।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, 
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“খরচ কর, অথবা ছেড়ে দাও, অথবা প্রবাহমান কর, গুনে গুনে 
রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন। আর 
তুমি জমা করে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমার প্রতি 
(খরচ না করে) জমা করে রাখবেন” (বুখারী ও মুসলিম) ‘** 
AEE HE dsl 15 ac S22) ER 4 58 °10/\N 
JUGS G2 52 be IES UGE HSS FE GI js J) 
hs F-S5 31- ELY S3 5 GND Kgl 
3S FEST S32 Of 222 5 hod Uh Ff ASS dG 
AE Ges 0S HE tp 0 SG 
১৭/৫৬৫ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 
“কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে 
দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুটি পর্যন্ত বিস্তৃত 
সুতরাং দানশীল যখন দান করে, তখনই সেই বর্ম তার সারা দেহে 
বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি (তার ফলে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও 
ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ক্রুটি) মুছে দেয় । পক্ষান্তরে 
কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখনই বর্মের প্রতিটি 
আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত 
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হ্য় না” (বুখারী ও মুসলিম) ৫৬১ 
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১৮/৫৬৬ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
(তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও 
কিছু দান করে---আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই 
করেন না---সে ব্যক্তির এ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। 
অতঃপর তা এ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের 
কেউ তার অশব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে । পরিশেষে তা 
পাহাড়ের মত হয়ে যায়৷” (বৃখারী-মনসলিম) “* 
858 52 ly G5 IF CE AN BE I YF dg ona 
SUE BIEN DS FS EE esd EEE LCS at 
Bp SNES dE SUD LEE SEL DS bo E56 ip G5 
DAG MLE TA TE eg UT 55 SSE 


SSD AMIE TAI GEG er Al D1 533 :U6 


5 সহীহুল বুখারী ১৪৪৪, ২৯১৭, ৫৭৯৭, মুসলিম ১০২১, নাসায়ী ২৫৪৭, ২৫৪৮, আহমাদ ৭৪৩৪, 
৮৮১৪, ১০৩৯১ 
5% সহীহুল বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪, তিরমিযী ৬৬১, নাসায়ী ২৫২৫, ইবনু মাজাহ ১৮৪২, 
আহমাদ ৭৫৭৮, ৮১৮১, ৮৭৮৩, ৮৯৯২, ৯১৪২, ৯১৪৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৭৪, দারেমী ১৬৭৫ 
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5 Pd BUN SHSM GBS Lad PIB sl 
EE ULE Is Eb LUTE US ES UG Gey I 

১৯/৫৬৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক 
ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, ‘অমুকের 
বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো 
পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল । তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের 
মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা করে নিল। 
লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি 
লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে 
জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার নাম কি ভাই?’ বলল, ‘অমুক ৷’ এটি ছিল 
সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা 
বলল, ‘ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা 
করলে?’ লোকটি বলল, ‘আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম 
ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম ৷ তুমি কি 
এমন কাজ কর?’ বাগান-ওয়ালা বলল, ‘এ কথা যখন বললে, তখন 
বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে 
তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ 
আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের 
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চাষ-খাতে ব্যয় করি” (মুসলিম) “** 


EY Jl pF PAST 
পরিচ্ছেদ - ৬১: কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
LO SLA ILLS O LL DS; © BEL 5%) 
[NV A: O S355 | su Le 
অর্থাৎ “পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে 
করে। আর সদ্বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে, অচিরেই তার জন্য আমি 
সুগম করে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। যখন সে 
ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না৷” (সূরা 
লাইল ৮-১১) 
তিনি আরো বলেন, 
1:56 ( SALLI DTN sts Eh 52 553 
অর্থাৎ “যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম” 
(সুরা তাগারৃন ১৬ আয়াত) 
এ বিষয়ে একাধিক হাদীস গত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। 
আরো কিছু নিমরূপঃ- 
ATE 5:6 HE dhl J5 Blac hl 25 589 OAD 


59 মুসলিম ২৯৮৪, আহমাদ ৭৮৮১ 
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98 4 A El SE li . CD G5 SOE dy Sy 
tl AFG VEE Bel HLT BSF ls 
১/৫৬৮ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অত্যাচার করা থেকে বাঁচ 
কেননা, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার । আর কৃপণতা থেকে 
দূরে থাক । কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে 
দিয়েছে (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা 
নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত 
বস্তুসমূহকে হালাল করে নিয়েছিল” (সলনসলিষ) “** 


ES 
পরিচ্ছেদ - ৬২: ত্যাগ ও সহমর্মিতা প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
REEEEE EEE ও 3; il Be 555545 ) 

অর্থাৎ “নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (অপরকে) নিজেদের 
উপর প্রাধান্য দেয়।” (সুরা হাশর ৯ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 

[ASLAN O eT CRG CSS s 42 (h FEET Sls 


54 মুসলিম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২ 
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অর্থাৎ “আহাৰ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম 
ও বন্দীকে অন্নদান করে।” (সুরা দাহার ৮ আয়াত) 

IS 8% co JS AE i ce dhl 92 25h a 5 07) 
Yj is 6 FY DE Gl od als a YIN SEY) 
SG JD Je HE HE ES DS Pe SIG sl ITS au 
8 DME bos SBE LN IG IY Gis LPL DS 
AS EL Js SEG a UES LBNI Ss 5 JI 
HH dhl Le S| 

Ss SHITE rh Is KN ISH Bs 
EEE CES JSS BY e235 ED USNT BY 055 walls 6 
SE ET ES SE SUG HB BT AES. BU GT af EG 
Sms a TNS Sand ba MTGE IG YE C2 
xe 
১/৫৬৯ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ‘আমি 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি’ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন । তিনি বললেন, 
কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই ৷’ অতঃপর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। 
তিনিও অনুরূপ কথা বললেন এমনকি শেষ পর্যন্ত সকল 'স্তরীই এ 
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একই কথা বললেন, ‘সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের 
সাথে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কোন কিছুই নেই" 
তারপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আজকের 
রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে?” এক আনসারী 
বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ 
করব’ সুতরাং তিনি তাকে সাথে করে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং 
তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
মেহমানের খাতির কর 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আনসারী) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 
‘তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি?’ তিনি বললেন না, ‘কেবলমাত্র 
বাচ্চাদের খাবার আছে।’ তিনি বললেন, ‘কোন জিনিস দ্বারা 
তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন রাত্রে খাবার চাইবে, তখন 
তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। অতঃপর যখন আমাদের মেহমান 
(ঘরে) প্রবেশ করবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং তাকে দেখাবে 
যে, আমরাও খাচ্ছি ।’ সুতরাং তাঁরা সকলেই খাওয়ার জন্য বসে 
গেলেন; মেহমান খাবার খেল এবং তাঁরা দু'জনে উপবাসে রাত 
কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি সকালে নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, 
“তোমরা দু'জনের আজকের রাতে তোমাদের মেহমানের সাথে 
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তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন!” (বৃখারী ও মুসলিম) *“ 
re; SE ঙঁ SY rE al ME JE :0 dies ove/e 
ws Bl 0 BE SF EIB) B35 HE Sie GSN BE BS) 
BES HSN BESS ASN SS 29) BB) OG BE Hl 8 
MEE) = Le BTiS) 

২/৫৭০ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'জনের 
খাবার তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য 
যথেষ্ট ৷” (বৃখারী-মুসলিম) ‘* 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একজনের 
খাবার দু'জনের জন্য, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য এবং 
চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট ৷” 
EA SIL UY SE ace dl 2 EB r2t Bf 85 ove 
JE Jos Ls G2 Sp FSAI FE S50 IG 58 
58 45 ALES 2 Bs 0d AB PSIG IE IE Nd 
SEINE Se HTT I ABS ES 0 Be Li 


55 সহীহুল বুখারী ৩৭৯৮, মুসলিম ২০৫৪, তিরমিষী ৩৩০৪ 
56 সহীহুল বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ২০৫৮, তিরমিযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালিক 
১৭২৬ 
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৩/৫৭১ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফরে ছিলাম । 
ইতোমধ্যে একটি লোক তার একটি সওয়ারীর উপর চড়ে (আমাদের 
নিকট) এল এবং ডানে ও বামে তার দৃষ্টি ফিরাতে লাগল । (এ 
দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যার 
নিকট উদ্বৃত্ত সওয়ারী আছে, সে যেন তা এঁ ব্যক্তিকে দেয় যার নিকট 
কোন সওয়ারী নেই । আর যার নিকট উদ্বৃত্ত পাথেয় (খাদ্য) রয়েছে, 
সে যেন এ ব্যক্তিকে দেয় যার কোন পাথেয় নেই” এভাবে তিনি 
বিভিন্ন প্রকার মালের কথা উল্লেখ করলেন । এমনকি আমরা ধারণা 
করলাম যে, উদ্বৃত্ত মালে আমাদের কারো অধিকার নেই (মৃসলিম) 


৫৬৭ 
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MIS JS [Ol we dhl go 2a 2 Jes 085 evs 
& 5 EIS SASS G5 2 Ee LIES SES 55% HG 
IELTS: 538 J BLE EES ৮৬2 
EES EU EST ACES EAE HEE 
JY eles SL: SELES YG ESL: ot 
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5% মুসলিম ১৭২৮, আবূ দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১০৯০০ 
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8৪/৫৭২ সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট একটি (হাতে) বুনা চাদর নিয়ে এল । সে বলল, ‘আপনার 
পরিধানের জন্য চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি ৷” আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের 
প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি লুঙ্গীরূপে পরিধান করে আমাদের 
সামনে আসলেন। তখন অমুক ব্যক্তি বলল, ‘এটি আমাকে পরার 
জন্য দান করে দিন। এটি কত সুন্দর!’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, (তাই 
দেব।)” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে (কিছুক্ষণ) 
বসলেন । অতঃপর ফিরে গিয়ে তা ভাঁজ করে এঁ লোকটির কাছে 
পাঠিয়ে দিলেন । লোকেরা বলল, ‘তুমি কাজটা ভাল করলে না । নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছিলেন, তবুও 
তুমি চেয়ে বসলে অথচ তুমি জান যে, তিনি কারো চাওয়া রদ 
করেন না এ ব্যক্তি বলল, ‘আল্লাহর কসম! আমি তা পরার 
উদ্দেশ্যে চাইনি, আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, তা আমার 
কাফন হবে।’ সাহল বলেন, ‘শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই 
হয়েছিল৷’ (বৃখারী) “* 


Sh BE Al 15 JE :0G aio dl SD S72 Sl 589 ovr 


5৪ সহীহুল বুখারী ১২৭৭, ২০৯৩, ৫৮১০, ৬০৩৬, নাসায়ী ৫৩২১, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৫, আহমাদ 
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56 GAR dL LOLS PLS B33 GS ITB SS Al 


EAE odors 3 ce 


Uf; Gs DG 6 0G ES BS 32 SF SB SS 
| LE Sx tz 
৫/৫৭৩ । আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

গোত্রের লোকদের যখন জিহাদের পাথেয় ফুরিয়ে যায় অথবা 

মদীনাতে তাদের পরিবার পরিজনদের খাদ্য কমে যায়, তখন তারা 
তাদের নিকট যা কিছু থাকে, তা সবই একটি কাপড়ে জমা করে। 
অতঃপর তা নিজেদের মধ্যে একটি পাত্রে সমানভাবে বণ্টন করে 
নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভুক্ত) এবং আমিও তাদের 
(দলভুক্ত) ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) “* 


2 
EE 


a5 IFS Ce SEN 353 PG SEEN SG Ar 
পরিচ্ছেদ - ৬৩: আখেরাতের কাজে প্রতিযোগিতা করা 
এবং বরকতময় জিনিস অধিক কামনা করার বিবরণ 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[11:02] (OLE ICED UE G5 
অর্থাৎ “এ ব্যাপারে (জান্নাত লাভের জন্য) প্রতিযোগীরা 


5 সহীহুল বুখারী ২৪৮৬, মুসলিম ২৫০০ 
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প্রতিযোগিতা করুক ৷” (সুরা মুড়াফফিফীন ২৬ আয়াত) 
PS GY dh 025 Sl iwce dl Gy 2c 2 Ji 585 VED 
S513 S50 rN IE dt u) HIE ssi LI es SS 
sl te 28 BIT AMTLI VAG YATE ot Sh tl 
SE Sn 034 8 HE hl de HGS. 
১/৫৭৪ সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে কোন 
পানীয় পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন তাঁর 
ডান দিকে ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন 
বয়োজ্যেষ্ ব্যক্তি । (নিয়ম হল, ডান দিকে আগে দেওয়া তাই) তিনি 
বালকটিকে বললেন, “তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি এ 
বয়স্ক লোকদেরকে আগে পান করতে দিই?” বালকটি বলল, 
‘আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছ থেকে আমার 
ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার 
দেব না’ (সা'দ বলেন,) 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন (বৃখারী ও মলনসলিষ) *** 
* এ বালক ছিলেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
le ol EN Ys Hl eis lo 5 Gf 585 ovols 


5 সহীহুল বুখারী ২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০, আহমাদ ২২৩১৭, 
২২৩৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৪ 
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23 8 SE op Tad apd bs IF 56 FS BUDE Jos pI 
Pdi 1 8 CE El HIM L2G - F455 - 25 IG 
Selly AKT EG SEY I=; DFS 
২/৫৭৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একদা আইয়ূব আলাইহিস 
সালাম উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। অতঃপর তাঁর উপর সোনার 
পঙ্গপাল পড়তে লাগল । আইয়ুব আলাইহিস সালাম তা আঁজলা ভরে 
ভরে বস্ত্রে রাখতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তাঁর প্রতিপালক আয্যা 
অজাল্ল তাঁকে ডাক দিলেন, ‘হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ তা হতে কি 
আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিইনি?’ তিনি বললেন, ‘অবশ্যই, 
তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আমি তোমার বরকত হতে 
অমুখাপেক্ষী নই ৷” (বৃখারী) “* 


SUA He SU -1t 
পরিচ্ছেদ - ৬৪: কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য 
কৃতজ্ঞ ধনী এঁ ব্যক্তি যে বৈধ পন্থায় ধনার্জন করে এবং তা বৈধ 
ও বিধেয় পথে ব্যয় করে। 
এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, 


$7! সহীহুল বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১, ৭৪৯৩, নাসায়ী ৪০৯, আহমাদ ৭২৬৭, ৭৯৭৮, ২৭৩৭৬, ৮৩৬৪, 
৯৯৮০, ১০২৬০ 
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[VY 0:0] 

অর্থাৎ “সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, এবং 
সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করে। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব 
(জান্নাতের) সহজ পথ” (সুরা লায়ল ৫-৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
[0\ VJ © 85 B55 © PN 55 55 NO 5 

অর্থাৎ “আর আল্লাহভীরুকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। যে 
আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার প্রতি কারো 
কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান পালনকর্তার 
সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় । আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে।” (সূরা এ ১৭- 
২১ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
Md FE 5 LT S38 By 0 Cod SIMS OLY 
[v0 55d {© 5 SIS HT FEES 0 im SIS; 

অর্থাৎ “তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর 
যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের 
জন্য আরও উত্তম । এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন 
করবেন, বস্তুত তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবহিত ৷” (সুরা বার্লারাহ 
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২৭১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
Ea EE 0d a ECS Clit Ee SUE Sf 
[Ac iols JO 
অর্থাৎ “তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না 
তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা 
কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ৷” (সূরা 
আলে ইমরান ৯২ আয়াত) 
TEES U6 EE Col 8 is DGD 3 2 G3 VV) 
NUS REESE BESS SUM SS oy 
Se Ge lL, C SEE 0 LSS 
১/৫৭৬ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে 
ঈর্ষা করা যায়ঃ (১) এ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ 
দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা 
দান করেছেন এবং (২) এ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত 
দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা 
দেয় ।” (বৃখারী ও মুসলিম, এটি ৫৪৯ নঙ্করে গত হয়েছে!) “*২ 


5 সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩০, ইবনু মাজাহ ৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮, মুসলিম 
৮১৬ 
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bn Yo: 00 8 ol of Use dl G25 GE ol 565 WVU 
5; SENT PUNT 1 6 SGT 5: EEE 
AE Sx ON £6 J GL 5 AU 
২/৫৭৭ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবলমাত্র দু’টি বিষয়ে 
ঈর্ষা করা যায়ঃ (১) এঁ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে আল্লাহ 
কুরআন (শিক্ষা) দিয়েছেন অতঃপর সে দিবারাত্রি তার যত্ন করে 
(তেলাওয়াত ও আমল করে) এবং (২) এঁ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) 
যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর সে দিবারাত্রি তা দান 
করে।” (বৃখারী ও মলসলিম) “* 
BLIGH Sos ILE Sliwe dl oo A A 585 VAT 
CETTE FE ell PISSING ৰ 
SLA YG SFL 425 US S45 TSS 52 
3 S48 Us lel Sng dhl 02 2 IEG bs NS G5 
Eo FUE IBLE oS YG 5 SS 
Bis Ss EOS IEAM Fes 
LES BE lJ 25 TY G3 IE SG EF SSDS CGS 
3 Ys ahs d25 JEG e es Vl MS JANN al SE =~ 
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nly BD VEG alle ine A 34 5 405d shot J 

৩/৫৭৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই 
তো উঁচু উঁচু মৰ্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল ৷’ তিনি 
বললেন, “তা কিভাবে?” তাঁরা বললেন, ‘তারা নামায পড়ছে যেমন 
আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি কিন্তু 
তারা সাদকাহ করছে, আর আমরা করতে পারছি না। তারা দাস 
মুক্ত করছে, আর আমরা পারছি না৷’ এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি কি তোমাদেরকে 
এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের 
অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে 
অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য 
কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?” তাঁরা বললেন, 
‘অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন৷)’ তিনি 
বললেন, “প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার করে 
‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলবে” 
অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ‘আমরা যে আমল 
করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভাইয়েরা শোনার পর তারাও আমল 
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শুরু করে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী 
হয়ে যাবে৷)’ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন” (বৃখারী 


JA 5s S35) $5 25-10 
পরিচ্ছেদ - ৬৫: মরণকে স্মরণ এবং কামনা-বাসনা কম 
করার গুরুত্ব 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
5 CFS 0S El FF SA SHG CG STL 5 FY 
Sls MG ATES WOMBAT 0 15 EL fel; pe 

[\Ao 

অর্থাৎ “জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের 
দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে। যাকে আগুন 
(জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেণ্তে প্রবেশলাভ 
করবে সেই হবে সফলকাম । আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ 
ব্যতীত কিছুই নয়৷” (সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 


54 সহীহুল বুখারী ৮৪৩, ৬৩২৯, মুসলিম ৫৯৫, আবূ দাউদ ১৫০৪, ইবনু মাজাহ ৪৮৮, ৯২৭, আহমাদ 
৭২০২, ৮৬১৬, ৯৮৯৭, দারেমী ১৩৫৩ 
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র্ঘ 52) 
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LE MEE LE NE ali 
[Yt :uld] 
অর্থাৎ “কেউ জানে না আগামী কাল সে কী অর্জন করবে এবং 
কেউ জানে না কোন্‌ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে” (সুরা নুকমান ৩৪ 
আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
Yt: BLN AEs Vi EL G4 EY idle i Gy) 
অর্থাৎ “অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা 
মুহূৰ্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না।” (সুরা নাহৃল ৬১ 
আয়াত) 
5S EIN; inlet Nis SEE 
of J 3 5 Co bis © Sais DE DS Jaks 
ol SI af gS 4° rn eR EE fe 
NEE PORT Hi GE UB HEE 5 © Soil 3 4s 
[\\ A :058LUN LO 
অর্থাৎ “হে মু’'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি 
যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা 
উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত । আমি তোমাদেরকে যে রু্যী 
দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার 
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পূর্বে (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) ‘হে আমার প্রতিপালক! 
আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা 
করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!’ কিন্তু নির্ধারিত কাল 
যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দেবেন 
না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ৷” (সুরা 


মুনাফ্কুন ৯-১১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


CEES IA HO shi G Ed ss BS 
FBG © SL FR DCS Se BY [Et LE EK £5 
aye LIE © SLs J; AR EE Se F al 
ls Sl 5 Ry ELE IO SALI 5 
FIO G2 G3 185 I LBS EE © LYE ES 
ks Cle EAE 5 UG © S74 Ge SG LE Gs 
LET IG © 52445 Ef USE SY Ute CEES © HLS CS 
2G Ek 5 61% Gale 2 EB SE ALO IASI 
SA oI BS Cas IEC © G25 25 Sl; CE; 
SH ot A HR BO AAS Hs 5 
Jd 2% 5 31 UG CEI © Ge SE BN LE i 
fatale bat Sl hea 
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[No ad :0 ANE ® S43 J el 2tlj Ee ceils 

অর্থাৎ “যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাপীদের) কারো মৃত্যু 
উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে 
পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা 
জীবনে সৎকর্ম করতে পারি’ না এটা হবার নয়; এটা তো তার 
একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে 
পুনরুথান দিবস পর্যন্ত । যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন 
পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের 
খোঁজ-খবর নিবে না। সুতরাং যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, 
তারাই হবে সফলকাম । আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হাক্কা হবে, 
তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন 
তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস 
চেহারায় । তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা 
হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে । তারা বলবে, 
‘হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং 
আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় । হে আমাদের প্রতিপালক! এই 
আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় 
অবিশবাস করি তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব’ আল্লাহ 
বলবেন, “তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে 
কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা 
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বলত, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশবাস করেছি; সুতরাং 
তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি 
তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু ৷” কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা 
এতো ঠাট্টা-বিদ্রপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে 
দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে । আমি 
আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম 
যে, তারাই হল সফলকাম ৷” তিনি বলবেন, ‘তোমরা পৃথিবীতে কত 
এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় 
গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ।’ তিনি বলবেন, ‘তোমরা 
অন্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে । তোমরা কি 
মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং 
তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?” (সূরা মু'মিনৃন ৯৯-১১৫ 
আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
J; S51 5 55 HT AD LEAL EE Ss Sl ob fo 
BEES i 1 scald SELLE 
[NO Sth LEG SS 
অর্থাৎ “যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি 
যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের 
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হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া 
হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে 
যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই 
সত্যত্যাগী ৷” (সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত) 

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে (হাদীস নিম্নরূপঃ-) 
Se YE ald SSG CE hl G25 FE pl 585 OYA 
hl 5 7 bl SE Lt El nt HE Eis IE 
ALN BAIN ESCO CAM EA ABIL Cie 

Selly - D533 DUS S25 B25 Ios be 

১/৫৭৯ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আমার দুই 
কাঁধ ধরে বললেন, “তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা 
পথচারীর মত থাক” আর ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, 
‘তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং 
ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার 
অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত 
অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর ৷’ (বুখারী, এটি ৪৭৫ 
নধরে গত হয়েছে ।) “* 
S29 GT od 2 SE U0: BE Al T5 STAG ofS 
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Sd BINS tle Sime tiie EE SG E055 VLA Sans o08 
345 S285 ILD IE YE Tr Ee 
২/৫৮০ উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে মুসলিমের 
কাটানো জায়েয নয় এমন অবস্থা ছাড়া যে, তার অসিয়ত-নামা তার 
নিকট লিখিত (প্রস্তুত) থাকা উচিত৷” (বৃখারী-মুসলিম, শব্দঙলি বুখারীর) 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে। 
ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন 
থেকে আমার উপর এক রাতও পার হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যে 
আমার অসিয়ত-নামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে৷’ *** 
JEG okt YE Ll ES 0 wie lS ol 85 AY 
Sed ly LINN ED EE BLES Gh UES AGT SUSY 


৩/৫৮১ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একবার নবী 


56 সহীহুল বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭, তিরমিযী ৯৭৪, ২১১৮, নাসায়ী ৩৬১৫, ৩৬১৬, ৩৬১৮, 
৩৬১৯, আবূ দাউদ ২৮৬২, ইবনু মাজাহ ২৬৯৯, আহমাদ 88৫৫, ৪৫৬৪, ৪৮৮৪, ৫০৯৮, ৫১৭৫, 
৫৪৮৭, ৫৮৯৪, ৬০৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯২ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি রেখা অকিলেন এবং 
বললেন, “এটা হল মানুষ, (এটা তার আশা-আকাজ্ঞষা) আর এটা হল 
তার মৃত্যু, সে এ অবস্থার মধ্যেই থাকে; হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা 
(অর্থাৎ মৃত্যু) এসে পড়ে ৷” (বৃখারী) *”* 
E55 SL lS YE Al ES 0 ais dl 2) 2 pl SEG ONE 
SE be BIG Shs Ye be ES di le Lgl 3 bs 
Saj-4 BETS 2 ad LEA BUBYNIA IE LG sl 
IR LEG AS UESTIG STEIN LB ins SADE fs 
Sedlly MM LEG A SOG 
8৪/৫৮২। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চতুৰ্ভুজ আঁকলেন 
এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে 
চলে গেল। তারপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের 
দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, “এ 
মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ । আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা 
তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হল তার 
আশা-আকাজ্কা । আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। 
যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ 


$7’ সহীহুল বুখারী ৬৪১৮, তিরমিযী ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩২, আহমাদ ১১৮২৯, ১১৯৭৯, ১২০৩৬, 
১৩২৮৫, ১৩৩৮৪ 
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করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি 
তাকে আক্রমণ করে।” (বৃখার) “” 
* এর নক্সা নিম্নরূপঃ- 
মৃত্যু 
আশা-আকাজ্কা 
আপদর্যবিপদ 


320» i J 15 5 ce dll oo Sh Gf S85 oA 
htop LSet EE LTBI hl UE 
icLG 4 EL EES SE SBI lt Th LL 
Se Lm dp Gilly ta 6 BS 
৫/৫৮৩ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সাতটি 
জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা ভাল কাজের দিকে অগ্রসর 
হওঃ (১) তোমরা কি এমন দরিদ্রতার জন্য অপেক্ষা করছো যা 
অমনোযোগী (অক্ষম) করে দেয়, (২) অথবা এ রকম প্রাচুর্যের যা 
ধর্মদ্রোহী বানিয়ে ফেলে, (৩) অথবা এমন রোগ-ব্যাধির যা (শারিরীক 
সামর্থ্যকে) ধ্বংস করে দেয়, (8) অথবা এমন বৃদ্ধাবস্থার যা জ্ঞান- 


5 সহীহুল বুখারী ৬৪১৭, তিরমিযী ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩১, আহমাদ ৩৬৪৪, ৪১৩১, 8৪২৩, 
দারেমী ২৭২৯ 
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বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দেয়, (৫) অথবা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎই উপস্থিত 
হয়, (৬) কিংবা দাজ্জালের, যা অপেক্ষমান অনুপস্থিত বিষয়ের মধ্যে 
নিকৃষ্টতর, (৭) অথবা কিয়ামাতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও 
তিক্তকর । (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)“ 


5 lil) BES 1953S 1 3 Al 25 JEG dies oAt/o 
tees di Al Sd 
৬/৫৮৪ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর” (তিরমিযী, 

LUC IY ld SE we dl So Tt 2 G1 585 ono 
BINS dio BH ool Bl BENG DIE 4 
LEIS Y 5 Gl rad CL SNE a5 Wy SN 
Gn: EIEB Eks dE ¢ SSS be DFS SLE 


5 হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান কিন্তু হাদীসটি হাসান নয় বরং 
দুর্বল । আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে আর এ সম্পর্কে আমি “সিলসিলাহ্‌ 
য'ঈফা” গ্রন্থে (নং ১৬৬৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমি এর কোন শাহেদ পাচ্ছি না। তিরমিযী 
কৰ্তৃক বর্ণিত সনদে মুহরিয ইবনু হারূন নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী 
বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস । অন্য একটি সূত্রে এ মুহরিয না থাকলেও সেটির মধ্যে নাম উল্লেখ 
না করা এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে মামার বর্ণনা করেছেন আর সে অজ্ঞাত ব্যক্তি মাকবূরী হতে বর্ণনা 
করেছেন। ফলে অন্য সূত্রটিও এ মাজহুল বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল 

5০ তিরমিযী ২৩০৬, আহমাদ ৮১০৪, ৮২৪১, ৮৬৩২, ৯০২৫, ১০২৬২ 
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CP RE Se = ithe Si = LOE 


HSS) I ELS dE SIGE DHS HY SS IH Cbs 
FER OD LE FE SS) BB ELS NIE ¢ SILLS 0S HS 
asia ly A DBS DL ALS DS ES lp IEE SUS YS 
Um E4> UG, 

৭/৫৮৫ ৷ উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত 
যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, “হে 
লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) 
এবং তার সহগামী (দ্বিতীয় ফুৎকার) চলে এসেছে এবং মৃত্যুও তার 
ভয়াবহতা নিয়ে হাজির” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি 
(আমার দো‘আতে) আপনার উপর দরূদ বেশি পড়ি । অতএব আমি 
আপনার প্রতি দরূদ পড়ার জন্য (দো'আর) কতটা সময় নির্দিষ্ট 
করব?’ তিনি বললেন, “তুমি যতটা ইচ্ছা কর” আমি বললাম, ‘এক 
চতুর্থাংশ?’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যতটা 
চাও যদি তুমি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে” আমি 
বললাম, ‘অর্ধেক (সময়)?' তিনি বললেন, “তুমি যা চাও; যদি বেশি 
কর, তাহলে তা ভাল হবে।” আমি বললাম, ‘দুই তৃতীয়াংশ?’ তিনি 
বললেন, “তুমি যা চাও (তাই কর) যদি বেশি কর, তবে তা 
তোমার জন্য উত্তম” আমি বললাম, ‘আমি আমার (দো'আর) সম্পূর্ণ 
সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব!’ তিনি বললেন, “তাহলে তো (এ 
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কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা (দূর করার) জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার 
পাপকে মোচন করা হবে” (তিরমিযী, হাসান সুতে) 


BEALE LG JE FANT SUSE OU 11 
পরিচ্ছেদ - ৬৬: পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা 


যুত্ধহৰ এবং তার দো'আ 
PNET) YE dd 5 dG J cae DGD IF SE SAWN 
IrDIR SH Goal Bs ely BP PII) of 
SSS AE 
১/৫৮৬ বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে (পূর্বে) 
কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা 
যিয়ারত কর” (মল্সলিষ) “** 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, “সুতরাং যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত 
TO CTE PRON RA 
UK - YF hl J5 SE cdl AGE hl G25 LSE 565 oANIS 
fa BE A HCE 


£1 তিরমিযী ২৪৫৭, আহমাদ ২০৭৩৫ 
% মুসলিম ১৯৭৭, ৯৭৭, নাসায়ী ২০৩২, ২০৩৩, 88২৯, ৫৬৫১, ৫৬৫২, আবূ দাউদ ৩২৩৫, ৩৬৯৮, 
আহমাদ ২২৪৪৯, ২২৪৯৪, ২২৫০৬, ২২৫২৯, ২২৫৪৩ 
669 


Fd 


oF 62 ht 5565 445; Seed 5 5 El Fah 
Llp SBA en 5 JAY il i bo PE POA) 
২/৫৮৭ । আয়েশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর রসূল 
শেষভাগে বাকী‘ (নামক মদীনার কবরস্থান) যেতেন এবং বলতেন, 
‘আস্সালামু আলাইকুম দা-রা ক্কাওমিম মু'মিনীন অআতাকুম মা 
তু'আদৃন, গাদাম মুআজ্জালুন ৷ অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহিক্লুন । 
অল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকী‘ইল গারক্কাদ '” 
অর্থাৎ হে মুসলিম কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত 
হোক। তোমাদের নিকট তা চলে এসেছে যার প্রতিশ্রুতি 
তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী কাল (কিয়ামত) পর্যন্ত 
(বিস্তারিত পুরস্কার ও শাস্তি) বিলম্বিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব৷ হে আল্লাহ! তুমি 
বাক্বী*উল গারক্কাদবাসীদেরকে ক্ষমা কর ৷ (মন্সলিম) “* 
Sad 145515 LE BE Ll SE 0 5553 583 SAMY 
UGG GG 2 U3 al EE PIL: 4G 1% 
dsl LIU; TH TSH LE WI 
৩/৫৮৮ । বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যখন সাহাবীগণ 


5 মুসলিম ৯৭৪, নাসায়ী ২০৩৭, ২০৩৯, ইবনু মাজাহ ১৫৪৬, আহমাদ ২৩৯০৪, ২৩৯৫৪, ২৪২৮০, 
২৪৯৪৩, ২৫৩২৭, ২৫৪৮৭ 
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কবরস্থান যেতেন, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা এ দো'আ পড়ো, 

আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্িয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা 
অলমনুসলিমীন, অহইয়া ইনশা-আল্লা-হ বিকুম লালা-হিক্নৃন, 
আসআনলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ ।’ 

অর্থাৎ হে মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসিগণ! যদি আল্লাহ 
চান তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমি 
আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা 
চাচ্ছি । (মনসলিম) “* 


2748 BE lL 2:00 ce Dl 2) HE LSE oA 
Ls od PGE ION IG sgh ta JHU 5d 
Sas bie SGA ON SAT LOE 
8৪/৫৮৯। ইবনু ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
মাদীনার কিছু সংখ্যক কবর অতিক্রম করার সময় রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ “হে 
তাআলা আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন । তোমরা আমাদের 


5 মুসলিম ৯৭৫, নাসায়ী ২০৪০, ইবনু মাজাহ ১৫৪৭, আহমাদ ২২৪৭৬, ২২৫৩০ 
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অগ্রগামী । আমরা তোমাদের উত্তরসূরি ।”- (তিরমিযী হাদীসটিকে 
হাসান বলেছেন)" 


S34 SS 2S SU -1v 
SMG LAGE s AN; 215 2 3 
পরিচ্ছেদ - ৬৭: কোন কষ্টের কারণে মৃত্যু-কামনা করা 
বৈধ নয়, দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কায় বৈধ 


SE NY :06 Bg dbl J5 df acc dhl S20 RP a of MD) 
Eas MLiai HEE be EG ST HEE LS GL S34 is 
Sed bd lin, ale 

SE JS oF ws Bl GD A BE LT BG) G5 
AEE SU BLE LC PE be 2 ES YG SHIMLA SEY 
ls Je 25 2305; RUS 
১/৫৯০ । আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 


%5 আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীসের সনদটি দুর্বল । (আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে (পৃ ১৯৭) এ 
সম্পর্কে আলোচনা করেছি উল্লেখ্য এর এক বর্ণনাকারী কাবুস ইবনু আবী যিবইয়ান, তার সম্পর্কে 
নাসাঈ বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিববান বলেন : তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী, তিনি 
তার পিতার উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই । আর এ হাদীসটি তার 
পিতার উদ্বৃতিতেই বর্ণনাকৃত। আবু হাতিম প্রমুখ বলেনঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। 
“যঈফ আবী দাউদ” (৫৩২ নং) এর ব্যাখ্যা দেখুন। 
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কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে কেননা, সে পুণ্যবান হলে সম্ভবতঃ 
সে পুণ্য বৃদ্ধি করবে । আর পাপী হলে (পাপ থেকে) তাওবাহ করতে 
পারবে” (বৃখারী ও মুসলিম, শব্দঙালি বুখারীর) “** 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা 
না করে এবং তা আসার পূর্বে কেউ যেন তার জন্য দো'আ না করে। 
কারণ, সে মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মু’মিনের 
আয়ু কেবল মঙ্গলই বৃদ্ধি করবে” 
সপ HEE YE al 5 Ea 
RUA ES SoS 
[ 


ale x 


we dhl sD Hf 585 oA/S 
J Se dla Seis 
LE ig SR BL 5 PES Nd 
২/৫৯১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন 
কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি কেউ এমন 
অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তাহলে 
সে (মৃত্যু কামনা না করে দো'আ করে) বলবে, ‘হে আল্লাহ! যতদিন 
জীবিত রাখ। আর যদি আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয়, তাহলে 


6 
x 


6 সহীহুল বুখারী ৩৯, ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, ৭২৩৫, মুসলিম ২৮১৬, ২৬৮২, নাসায়ী ৫০৩৪, ইবনু মাজাহ 
৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩, ২৭৪৭০, ৮১৩০, ৮৩২৪, ৮৮২১ 
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আমাকে মৃত্যু দাও ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) “** | 
DISD BNI SE FUSS IEE Bl 2 i 585 AUN 
fs dL iS Sad Ef SLES ES EL SS SG BAS wie 
ESI SANE TIE I LU El GB CM aks 
dss SS I; SEE Sa BET SIU GES BUGS 
ANS SUE st SUL st FS SSE 
Selly 22 ny 4 is 
৩/৫৯২ কাইস ইবনে আবী হাযেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা অসুস্থ খাব্বাব ইবন আরাত্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে দেখা 
করতে গেলাম। সে সময় তিনি (তাঁর দেহে চিকিৎসার জন্য) 
সাতবার দেগেছিলেন। তিনি বললেন, ‘আমাদের সাথীরা যাঁরা 
(পূর্বেই) মারা গেছেন তাঁরা এমতাবস্থায় চলে গেছেন যে, দুনিয়া 
তাদের আমলের সওয়াবে কোন রকম কমতি করতে পারেনি। আর 
আমরা এমন (সম্পদ) লাভ করেছি, যা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও 
রাখার জায়গা পাচ্ছি না। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে মৃত্যু-কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে (রোগ- 
যন্ত্রণার কারণে) আমি মৃত্যুর জন্য দো'আ করতাম ।’ (কাইস বলেন,) 
অতঃপর আমরা অন্য এক সময় তাঁর কাছে এলাম ৷ তখন তিনি তাঁর 


5% সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, 
১৮২২, আবূ দাউদ ৩১০৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৫ 
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(বাড়ির) দেওয়াল তৈরী করছিলেন তিনি বললেন, ‘মুসলিম ব্যক্তিকে 
তার সকল প্রকার ব্যয়ের উপর সওয়াব দান করা হয়, তবে এ 
মাটিতে ব্যয়কৃত জিনিস ব্যতীত ’ (বৃখার) 


SEA I ESN LG AA 
পরিচ্ছেদ - ৬৮: হারাম বস্তুর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন 
বং সন্দিহান বস্তু পরিহার করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[20 ( 2bE Hl se 5 CF HE 
অর্থাৎ “তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর 
দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয় ৷” (সূরা নুর ১৫ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Dt 200 © AGA 5 BLY 
অর্থাৎ “নিশ্চয় তোমার রব্ব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ৷” (সুরা ফাক্র ১৪) 
BE MTS Lac IE ULE Yl G25 28 RS ILD 3 oar|\ 
PFS EST SEL USS SF FLAG SH Ha dp dss 
36 ৷ SEG 045 2783 23 FEloEd 55% 
Gs IE BGT ad EX Bay SIE EF ABE e031 
%* সহীহুল বুখারী ৫৬৭২, ৬৩৪৯, ৬৪৩০, ৬৪৩১, ৭২৩৪, মুসলিম ২৬৮১, তিরমিযী ২৪৮৩, নাসায়ী 


১৮২৩, আহমাদ ২০৫৫০, ২০৫৬২, ২০৫৬৭, ২০৫৭৪, ২৬৬০২ 
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HS AS BYES HIN ILE 2 SG 
Ale Gs LLU Ps AE LLIB SIS yg dL 
১/৫৯৩ ৷ নু‘মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, “অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও 
স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক 
লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে 
দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি 
সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিঞ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে পতিত 
হবে। (এর উদাহরণ সেই) রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির 
আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি 
থাকে আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত 
বস্তুসমূহ । শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা 
সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে । আর যখন তা 
খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা 
হল হৃৎপিন্ড (অন্তর) ৷” (বুখারী ও মুসলিম) 


% সহীহুল বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ১৫৯৯, তিরমিযী ১২০৫, নাসায়ী ৪৪৫৩, ৫৭১০, আবূ দাউদ 
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FEENEY SL SOG 
JE Sas. CSS BLD 52 555 BSE Gf J 
২/৫৯৪ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথে একটি খেজুর পেলেন অতঃপর 
তিনি বললেন, “যদি আমার এর সাদকাহ হওয়ার আশঙ্কা না হত, 
তাহলে আমি এটি খেয়ে ফেলতাম ৷” (বৃখারী ও মনসলিম)'”* 
TI BE CA SE ce dl 52) SES 2 Al IH oAoUY 
ht ABE BE INES Bl GIG UY GHGS 
oo 
৩/৫৯৫ নাওয়াস ইবনে সাম'‘আন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বৰ্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “পুণ্যবত্তা হল 
সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ 
সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক---এ কথা তুমি অপছন্দ 
কর” (মৃসলিম) ** 
HE hl T25 EAT :IE ce Dl s0) Hah cp L255 585 oNUE 
GS EL Sih JE os Sle lo SS Ess > 1:0 
S555 lS IE SY LUN) St; a 


Ef) 


5% সহীহুল বুখারী ২০৫৫, ২৪৩১, ২৪৩৩, মুসলিম ১০৭১, আবূ দাউদ ১৬৫১, ১৬৫২, আহমাদ 
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5% মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দারেমী ২৭৮৯ 
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3 EDM and oly > S25 IBS PE IG 5 idl 
৪/৫৯৬ ৷ ওয়াবেসাহ ইবনে মা‘বাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলাম । অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি পুণ্যের 
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?” আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি 
বললেন, “তুমি তোমার অন্তরকে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর পুণ্য হল 
তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর 
পাপ হল তা, যা মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয় ; 
যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধ হওয়ার) ফতোয়া দিয়ে থাকে” 
(আহমাদ, দারেমী) “২ | 
EE Ble dl so SE op Kat Ess Bl 585 of 
C95 
BIL AIL SHY G5 SEU KE VIG. C 
KEE UES 03 555 ¢ ES BE 4h L225 SEG AUS Al Ye 


SN EE Lao SEIS HASH ne op SLAY 


sed FE bt LASS 

৫/৫৯৭ ৷ আবূ সিরওয়াআহ উক্কবাহ ইবনে হারেস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাব ইবনে ‘আধীযের এক কন্যাকে 
বিবাহ করলেন অতঃপর তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, ‘আমি 


5% আহমাদ ১৭৫৩৮, ১৭৫৪০, ১৭৫৪৫, দারেমী ২৫৩৩ 
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উক্কবাহকে এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি’ ‘উক্কবাহ তাকে 
বললেন, ‘তুমি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছ তা তো আমি জানি না, 
আর তুমি আমাকে তার খবরও দাওনি।' অতঃপর উক্কবাহ 
(সওয়ারীর উপর) সওয়ার হয়ে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট মদীনায় এলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সব 
বৃত্তান্ত শুনে) বললেন, “যখন এ কথা বলা হয়েছে, তখন তুমি কি 
করে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখবে?” সুতরাং উক্কবাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
তাকে ত্যাগ করলেন এবং সে মহিলা অন্য স্বামী গ্রহণ করল । (বৃখারী) 
DIS bs Lis IE ULE WG Ep JH YE PAN 
i Est UU aA AMG IU JAS LL 
(rare 
৬/৫৯৮ ৷ আলীর পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (এ হাদীস) স্মরণ 
রেখেছি, “তা বর্জন কর, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং ত গ্রহণ 
কর, যাতে তোমার সন্দেহ নেই৷” (তিরমিযী, সহীহ) “* 


%% সহীহুল বুখারী ৮৮, ২০৫২, ২৬৪০, ২৬৫৯, ২৬৬০, ৫১০৫, তিরমিযী ১১৫১, নাসায়ী ৩৩৩০, আবু 
দাউদ ৩৬০৩, আবূ দাউদ ১৫৭১৫, ১৮৯৩০, দারেমী ২২৫৫ 
5% তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আবূ দাউদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২ 
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sD FA =: BN SE :4 6 Age hl G25 LSE 583 oa 
CFS e235 G2 BUSS HSE EIT EL HE co | 
Hee A TREES SLUM SE 
3 y LES a ৬5 LG SEY ELE LT SEs 
5s Hf ISSN dts ET GANNSS DIY SUE G3 EIS 
Sed. 4 S sco as 
৭/৫৯৯ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আবু বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর একজন ক্রীতদাস ছিল, যে চুক্তি অনুযায়ী 
তাঁকে ধার্যকৃত কর আদায় করত। আর আবূ বকর সিদ্দীক 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার সেই আদায়কৃত অর্থ ভক্ষণ করতেন। 
(অবশ্য প্রত্যহ সে অর্থ হালাল কি না, তা জিজ্ঞাসা করে নিতেন।) 
একদিনের ঘটনা, এঁ ক্রীতদাস কোন একটা জিনিস এনে তাঁর 
খিদমতে হাজির করল । আর তিনি (সেদিন ভুলে কিছু জিজ্ঞাসা না 
করে) তা থেকে কিছু খেয়ে ফেললেন দাসটি বলল, ‘আপনি কি 
জানেন, এটা কী জিনিস (যা আপনি ভক্ষণ করলেন)?’ আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘তা কী?’ দাসটি বলল, ‘আমি জাহেলী 
যুগে একজন মানুষের ভাগ্য গণনা করেছিলাম । অথচ আমার ভাগ্য 
গণনা করার মত ভাল জ্ঞান ছিল না। আসলে আমি তাকে ধোঁকা 
দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে 
(পারিশ্রমিকস্বরূপ) এই জিনিস দিলো, যা আপনি ভক্ষণ করলেন’ এ 
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কথা শুনে আবু বাকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজের হাত স্বীয় 
মুখের ভিতরে প্রবেশ করালেন এবং পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি 
করে বের করে দিলেন! (বৃখারী) “* 
SF EA BG SE ce dl 0 PEL Se FE II S85 1A 
Ss GA fl LES ENT ASMEIN S54 SIU LGN BN 
HUIS BIA Hs FS SEGA 5 3 
Sedlly, ti 
৮/৬০০ ৷ নাফে’ থেকে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্ববাব রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের জন্য চার হাজার করে ভাতা 
নির্দিষ্ট করলেন এবং তাঁর ছেলে (আব্দুল্লাহর) জন্য সাড়ে তিন হাজার 
নির্দিষ্ট করলেন। তাঁকে বলা হল যে, ‘তিনিও তো মুহাজিরদের 
একজন; অতএব আপনি তাঁর ভাতা কম করলেন কেন?’ উত্তরে 
তিনি বললেন, ‘তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছে’ 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, ‘সে তার মত নয়, যে একাকী 
হিজরত করেছে’ (বৃখার) “* 


I. He A LT £265 1/4 
2 PEIGES B5 GEE Se G5 SLL Jog dd 
- EAE Ul, Sl sls. OA Rd 


5 সহীহুল বুখারী ৩৮৪২ 
5 সহীহুল বুখারী ৩৯১২ 
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৯/৬০১। ‘আতিয়্যাহ ইবনু ‘উরওয়াহ্‌ আস-সা'দী সাহাবী 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এঁ পর্যন্ত বান্দাহ্‌ মুত্তাকীদের মর্যাদায় পৌঁছতে 
পারে না, সে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দোষ হয়ে বাঁচার জন্য কোনো কোনো 
নির্দোষ বিষয়াদিও (নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয়াদি) পরিত্যাগ না করে। 
(তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)“** 


JLB gOS Sis el so 2U -"৭ 


পৰ 


E25 SES BE BEB I SAMS LS 2 
পরিচ্ছেদ - ৬৯: যুগের মানুষ খারাপ হলে অথবা ধর্মীয় 
ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে অথবা হারাম ও সন্দিহান 
জিনিসে পতিত হওয়ার ভয় হলে অথবা অনুরূপ কোন 
কারণে নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[oN (© St HSE SSI HITS 
অর্থাৎ “সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর; নিশ্চয় আমি 


£% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদটি দুর্বল । “গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালাল 

অল হারাম” গ্রন্থে পৃ (১৭৮)তে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে 

“মিশকাত” গ্রন্থে (২৭৭৫) পূর্বে হাসান আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পরে 

এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ সনদের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু ইয়াযীদ দেমাস্কী দুর্বল । 
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তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সত্ক্কারী ৷” (সূরা যারিয়াহ ৫০ 
আয়াত) 
HE DIG Ladi wie dhl 52) 65 Bf 2 m2 83 1) 
ely GEL GD NTA EL pd 
১/৬০২ সা‘দ ইবনে আবী অঙ্ধাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এঁ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে 
পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী ও আত্মগোপনকারী ৷” 
(মৃসলিষ/"** | 
0G 85 IIE ace dl oy gl ac Gf 8 10 
PEE Ml Jas S AUG iii EEE) 0G ¢ hl 15 GH 
Ely B05 Las SEB 2 SE SIL 5 Erdle os 
| se Se 195 bs SO 2 dll 
২/৬০৩ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক 
ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কোন্‌ ব্যক্তি সর্বোত্তম?’ 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ মু'মিন যে আল্লাহর 
পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে।” সে বলল, ‘তারপর কে?’ 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তারপর এ ব্যক্তি যে 


কোন গিরিপথে নির্জনে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে।” 


£% মুসলিম ২৯৬৫, আহমাদ ১৪৪৪, ১৫৩২ 
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অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে আল্লাহকে ভয় করে এবং 
লোকদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে রাখে ৷” (বুখারী ও 
NIG IS S55 Sd HE Md JE: AE 1-5/0 
sll ls 424 74 4 fade oS Jus a ৬ ত ~~ 
৩/৬০৪ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সত্বর 
এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেড়াই মুসলিমের সর্বোত্তম 
মাল হবে; যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর 
জন্য পাহাড়-চুড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (অর্থাৎ তৃণবহুল) স্থানে 
পলায়ন করবে ৷” (বৃখারা) *” 
Hl EF On: 00 BE Col 6 cc hl oo 5h df 58 Volt 
EB BABIES chit ah BEA IG ANF ING 
Dll ee 5S 
৪/৬০৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা এমন 
কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি ৷” তাঁর সাহাবীগণ 


5% সহীহুল বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ১৮৮৮, তিরমিযী ১৬৬০, নাসায়ী ৩১০৫, আবূ দাউদ 
২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৮, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, ১১১৪১, ১১৪২৮ 
$0 সহীহুল বুখারী ১৯, ৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮, নাসায়ী ৫০৩৬, আবূ দাউদ ৪২৬৭, ইবনু 
মাজাহ ৩৯৮০, আহমাদ ১০৬৪৯, ১০৮৬১, ১০৯৯৮, ১১১৪৮, ১১৪২৮ 
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বললেন, ‘আর আপনিও?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ! আমিও কয়েক 
ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম ৷” (বুখারী) ** 
4 281 AES HS Loh: 0E 1 HE NY 5 SF Eg 1-1/0 
SLE S55 SES S50 5 FHS SE 54 Ej 
PLL 25250 G2 25 5 Gf Ail an Ss Hak os 
UE BILGE Ss SL SANLGL SE 5 LG SENG BS 
lp 
৫/৬০৬ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদের মধ্যে 
সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম 
ধরে আছে যখনই সে যুদ্ধের ভয়ানক শব্দ শোনে, তখনই সেখানে 
তার পিঠে চড়ে দ্রুতগতিতে পৌঁছে যায় । দ্রুতগতিতে পৌঁছে সে 
হত্যা অথবা মৃত্যুর সম্ভাব্য জায়গাগুলো খোঁজ করে। অথবা সর্বোত্তম 
জীবন সেই ব্যক্তির, যে কতিপয় ছাগল-ভেড়া নিয়ে কোন পাহাড়- 
চূড়ায় কিংবা কোন উপত্যকার মাঝে বসবাস করে। সেখানে সে তার 
নিকট মৃত্যু আসা পৰ্যন্ত নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে 
এবং নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে। লোকদের মধ্যে এ ব্যক্তি 


60! সহীহুল বুখারী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯ 
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উত্তম অবস্থায় রয়েছে।” (মুসলিম) * 


SEG Le 4245 Ul DIES) JES LU. 
245 P23 2 BUSS RG AM IES LEG; 
2 IS IE bE 345 ES UL 2S 
E35 AS J; BALAN FISD AS 
5 E705 RYE LS 

পরিচ্ছেদ - ৭০: মানুষের সাথে মিলামিশা, জুম‘আহ, 
জামা'আত, ঈদ ও যিকিরের মজলিস (জালসায় ও দ্বীনী 
মজলিসে) লোকদের সাথে উপস্থিত হওয়া, রোগীকে 
সাক্ষাৎ করে কুশল জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ 
পথ প্রদর্শন করা এবং অনুরূপ অন্যান্য কল্যাণময় 
মুস্তাহাব, যে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে 
বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে । আর অপরকে কষ্ট দেওয়া 


6% মুসলিম ১৮৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৭, আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০, ১০৪০০ 
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থেকে সে নিজেকে বিরত রাখে এবং অপরের পক্ষ 


থেকে কষ্ট পৌঁছলে ধৈর্য ধারণ করে। 

(ইমাম নাওয়াবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) জেনে রাখো যে, 
লোকদের সাথে মিলামিশার যে পদ্ধতি আমি বর্ণনা করেছি সেটাই 
স্বীকৃত; যা রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং বাকী 
নবীদের পদ্ধতি ছিল৷ অনুরূপ পদ্ধতি ছিল খুলাফায়ে রাশেদীন এবং 
তাঁদের পরে সাহাবা ও তাবেঈনদের এবং তাঁদের পরে মুসলিমদের 
উলামা ও সজ্জনদের ৷ এই অভিমত অধিকাংশ তাবেঈন ও তাঁদের 
পরবর্তীদেরও। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ এবং অধিকাং 
ফিক্হবিদও এই মত পোষণ করেছেন। (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম 
আজমা‘ঈন) আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

[¢ 5 SUN (SH E15 ¥ 
অর্থাৎ “কল্যাণকর ও সংযমশীলতার পথে একে অপরের 
সহযোগিতা কর” (সুরা মায়েদা ২ আয়াত) 

এ মর্মে আর অনেক বিদিত আয়াত রয়েছে ০% 


03 (আর হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে মু'মিন মানুষের মাঝে মিশে 
তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে সেই মু'মিন এ মু'মিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে লোকেদের সাথে মিশেনা 
এবং তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে না।” (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ 
৬৬৫১নং) 
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FI CEG 2S ESL -v) 
পরিচ্ছেদ - ৭১: মু’মিনদের জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার 
গুরুত্ব 

মহান আল্লাহ বলেন, 
[co :sl 221 {© Ss ll 52 DIET I DSUE 255 
অর্থাৎ “তুমি তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হও ৷” 
(সূরা শু'আরা ২১৫ আয়াত) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
238 HSU S545 353 of Ls B55 Hs AMG } 
[ot sSU (AST Fe yiel Seat Eal9 et eS 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে 
গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি 
ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে মুমিনদের প্রতি 
কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর ৷” (সুরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[Yr :cl25+] Ca hl Ls iii | 5 
অর্থাৎ “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ 
ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি 
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ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার । 
তোমাদের মধ্যে এ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে 
অধিক আল্লাহ-ভীরু।” (সুরা হজরাত ১৩ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Ire eel LE 3 ELA mc ESS 
অর্থাৎ “তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন 
আল্লাহভীরু কে” (সূরা নাজ্ম ৩২আয়াত) 
AT yes 
iz SEM HET SNE O UNTER EUG 2 
[ia EASLONNE © S554 “্া Ns is 2 YELLE 
অর্থাৎ “আ'‘রাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা 
চিনতে পেরে তাদেরকে আহবান করে বলবে, তোমাদের দল ও 
তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না । দেখ এদেরই সম্বন্ধে 
কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন 
করবেন না। এদেরকেই বলা হবে, তোমরা বেহেণ্তে প্রবেশ কর, 
তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না” (সূরা 
আ'রাফ ৪৮-৪৯ আয়াত) 
Sl YE dl dL UE i we dls 2 2s 589 1VD 
EN ENE FEN EE HED MESES 
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ly 

১/৬০৭ ‘ইয়াদ ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা 

আমার নিকট অহী পাঠালেন যে, তোমরা পরস্পরে নম ব্যবহার 

অবলম্বন কর ৷ যাতে কেউ যেন কারো প্রতি গর্ব না করে এবং কেউ 
যেন কারো প্রতি যুলুম না করে৷” (মুসলিম) ** 


8. 2 


ELE U6 BE dl 5 Sl ixe dls 5h A S83 1S 
LSI ISG G5 de YA LE DS GG J be SIS 
oly CI 
২/৬০৮। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সাদকা করলে 
মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার সম্মান বাড়িয়ে 
দেন। আর যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে 
(মর্যাদায়) উচ্চ করেন৷” (মুসলিম) ** 
65 gle a ee Er Siac hls A 55 1+ 
SE Se dais HE LA SK 
৩/৬০৯ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কতিপয় শিশুর পাশ দিয়ে 


“ মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪ 
605 মুসলিম ২৫৮৮, তিরমিযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮৫, 
দারেমী ১৬৭৬ 
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গেলেন অতঃপর তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকমই করতেন ।' (বৃখারী ও মনসলিম) 


৬০৬ 


Z 


BE 0 LL Hl sl Se LN SSE BIE dig 11s 
Hedy. bb ES 5 SES 
8৪/ ৬১০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘মদীনার 
ক্রীতদাসীদের মধ্যে এক ক্রীতদাসী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর হাত ধরে নিত, তারপর সে (নিজের প্রয়োজনে) তার 
ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যেত ৷’ (বৃখার)'” 
SE VE hl G85 LSE ELL UU 2 2 BAN 83 Mo 
Als SHE SSI SE ofits BLS YE Ll 
Selly LM JES BUD 2s YS 
৫/৬১১। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
করলাম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে কী কাজ 
করতেন?’ তিনি বললেন, “গৃহস্থালি কাজ করতেন; অর্থাৎ স্ত্রীর কাজে 
সহযোগিতা করতেন অতঃপর নামাযের (সময়) হলে তিনি নামাযের 


$06 সহীহুল বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, 
আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, ২৬৩৬ 
0 সহীহুল বুখারী ৬০৭২, ৪৯৭৮, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 
আহমাদ ১৮২৫৩ 
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জন্য বেরিয়ে যেতেন’ (বুখারী) "” 

* (এই গৃহস্থালি কাজের ব্যাখ্যায় মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 
তিনি নিজের জুতা পরিকার করতেন, কাপড় সিলাই করতেন, দৃধ দোহাতেন এবং 
লিজের খিদমত নিজে করতেন’ তাছাড়া এ কথা বিদিত যে, তার একাধিক দাস- 
দাসীও ছিল ।) 

J EEN :dG ais dhl 2 fe 2 5 ৬) a 9 MN 

SF ISG Cf BS MIS CLAS LL 5 YE dS 

GLAS ES EBL D5, SE dl dS Ho JEU LDU SSN x2 

EN ELE SES ALE Ce GA 85 aE HS stn GB 
lp - BI 

৬/৬১২। আবু রিফাআহ তামীম ইবনে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট গেলাম তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন । অতঃপর আমি বললাম, 
‘হে আল্লাহর রসুল! আমি একজন বিদেশী মানুষ নিজের দ্বীন 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আমি জানি না আমার দ্বীন কী?’ 
(এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার 
দিকে ফিরলেন এবং খুতবা দেওয়া বর্জন করলেন । এমনকি শেষ 
পর্যন্ত তিনি আমার নিকটে এলেন । অতঃপর একটি চেয়ার আনা 
হল। তিনি তার উপর বসে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা শিক্ষা 


60৪ সহীহুল বুখারী ৬৭৬, ৫৩৬৩, ৬০৩৯, তিরমিযী ২৪৫৮৯, আহমাদ ২৩৭০৬, ২৪৪২৭, ২৫১৮২ 
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দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিখাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি 
খুতবায় ফিরে এসে তার শেষাংশটুকু পুরা করলেন (মুসলিম) ** 
Ls BESS BE dl Js Sle dls of 55 WIN 
LE LL Lox LE SKE SpfGs JG. SHU ll 5 
iin TG dS ELS Nfs rE ET YG SUG «558 
lp (SALES GIS SIH 
৭/৬১৩ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার করতেন 
তখন স্বীয় তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, “কারো 
খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে 
খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।” আর তিনি 
আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) ভালভাবে চেটে খেতে নির্দেশ 
দিয়েছেন এবং বলেছেন, “তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্‌ 
খাবারে বরকত নিহিত আছে৷” (মুসলিম) "* 
hl E25 0 Al AS dhl 52) 25h a 583 MHA 
BEE hn 05 ¢ Ef Aesl IG 550 F5 YC 
Dll 4 SY Ey 


$0 মুসলিম ৮৭৬, নাসায়ী ৫৩৭৭, আহমাদ ২০২২৯ 
‘1০ মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০৩, আবূ দাউদ ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দারেমী ১৯৪২, 
২০২৫, ২০২৮ 
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৮/৬১৪ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা এমন 
কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি ৷ তাঁর সাহাবীগণ 
বললেন, আর আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি কয়েক ক্কীরাত্বের 
বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম ৷” (বৃখার) ** 

Rr EY E53 3lELE dass hdl ঞ AE 1১০/৭ 
Dell SIE df ) a 

৯/৬১৫ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি আমাকে ছাগলাদির 
পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি 
নিশ্চয় তা কবুল করব । আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন 
দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব ৷” (বুখারী) *** 
CED 005 BU ESE TE wie dhl G2) of 583 WW 
ILS Ss Lk EEG YB SIG die ES Si) 

edly id; 

১০/৬১৬ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আযববা নামক উটনীটি 


€৷ সহীহুল বুখারী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯ 
6? সহীহুল বুখারী ২৫৬৮, ৫১৭৮, আহমাদ ৯২০১, ৯৮৫৫, ৯৮৮৩, ১০২৭৩ 
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প্রতিযোগিতায় কোনদিন হারত না অথবা তাকে অতিক্রম করে কেউ 
যেতে পারত না। একবার এক বেদুঈন তার একটি সওয়ারী উঁটে 
সওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল মুসলিমদের কাছে 
তা কষ্টদায়ক মনে হল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
কথা জানতে পারলে বললেন, “আল্লাহর বিধান হল, দুনিয়ার কোনো 
জিনিস উন্নত হলে, তিনি তাকে অবনত করেন।” (বুখারী) *** 


S36 SE SE 

পরিচ্ছেদ - ৭২: অহংকার প্রদর্শন ও গর্ববোধ করা অবৈধ 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

J nN se Sdn 3 SAE aT I9 DLS 

[AY iad {OE Lali 

অর্থাৎ “এ আখেরাতের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই 

জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। 

আর মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম ৷” (সুরা কাসাস ৮৩ আয়াত) 

RAE OF ESE EE 

অর্থাৎ “ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই 

9 সহীহুল বুখারী ২৮৭১, ২৮৭২, ৬৫০১, নাসায়ী ৩৫৮৮, আবূ দাউদ ৪৮০২, আহমাদ ১১৫৯৯, 
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পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি 
কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না৷” (সূরা ইসরা ৩৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
JE FELIS EH BNI ESN; SUI 345 
DALI S25 
অর্থাৎ “মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না এবং পৃথিবীতে 
উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, 
অহংকারীকে ভালবাসেন না” (সূরা নুকমান ১৮ আয়াত) 
‘গাল ফুলায়ো না’ অর্থাৎ অহংকারের সাথে চেহারা বিকৃত করো 
না। 
মহান আল্লাহ কারূন সম্বন্ধে বলেন, 
Tee 2 or 3 5458 Ie 
ET ee Zs 


rE EA £32 EE = SEH ন £ 

Ya eal Es 

UTE HORE Gx sie NAERRIENE (0) tl 
% 4-23 ্ Fr 


58 Le 5 4 4 58 So 3S 
CHEAT 5502 Gl I 56) S508 YE ES © S43 
doll) of 6; © mbt BS 5B) 05 Gl Fe Sd A 
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CO LHANULL ELS LS rsd Maly 
Vial 53d So 54 ADE EE Bld ate CEG 
[A\ V1: 2230 { © rei 52 8 

অর্থাৎ “কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি 
যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভান্ডার দান করেছিলাম যার 
চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। 
স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, আল্লাহ 
দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না । আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার 
মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার 
ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না৷ তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, 
যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় 
সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে 
ভালবাসেন না। সে বলল, ‘এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত 
হয়েছি’ সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে 
ধ্বংস করেছেন যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল 
প্রাচুৰ্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও 
করা হবে না কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে 
বাহির হল যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! 
কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই 
সে মহা ভাগ্যবান । আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 
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ধিক্‌ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য 
আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় 
না। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধর্সিয়ে 
দিলাম ৷ তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তির 
বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় 
সক্ষম ছিল না৷” (সুরা কাঙ্যাস ৭৬-৮১ আয়াত) 
YJ BE CA SE aie Nl 50) 2 cp MLE 3 MVD 
7S SESS CED SLES, LS 25 655 
ly ( ALS; El 
১/৬১৭ । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে 
অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে 
না।” একটি লোক বলল, “মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক 
সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?’ তিনি বললেন, 
“আল্লাহ সুন্দর, তিনি সোন্দর্যকে ভালবাসেন (সুন্দর পোশাক ও 
সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য 
প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা” (ম্নসলিম) ** 


$4 মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, ৪১৭৩, আহমাদ ৩৭৭৯, 
৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮ 
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lJ Ss BIS Siac dil so) EIN op LL 85 TALS 
EAA TSA SHD RE (OEEUUE Hf J AU IE 
sly 43 ded) sd SNS) 
২/৬১৮ । সালামাহ ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট তার বাম হাত দ্বারা খেল । তিনি বললেন, “তোমার ডান হাত 
দ্বারা খাও।” সে বলল, ‘আমি অপারগ ৷’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি (যেন ডান হাতে খেতে) না পারো।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা মানতে তাকে 
অহংকারই বাধা দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, ‘(তারপর) থেকে সে 

তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি ৷' (সনসলিম) ** 

HE all oT JE as dhl 52) ৯ ৯৮ 8 NAVY 
sie SEE SEL Bk JE Fr lis dts 
A হারেসাহ ইবনে অহাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের 
সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, 


$5 মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৬৪, ১৬০৯৫, দারেমী ২০৩২ 
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কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি!” (বৃখারী, সৃসলিম) ** 
OE 2 08 Al we BS St B51 It 
UGS B35. SEE OIG IH jay Ey 
EE AOS Ea 21 BLES Bl 2. ps LS wh 
oly) ble BUSHY; al sd Cl gE Sl; 
৪/৬২০ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাত এবং 
জাহান্নাম পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করল । জাহান্নাম বলল, ‘আমার 
মধ্যে বড় বড় উদ্ধত এবং অহংকারীরা বসবাস করবে’ আর জান্নাত 
বলল, ‘আমার মধ্যে দুর্বল এবং মিসকীনরা বসবাস করবে" 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে মীমাংসা করলেন যে, ‘হে 
জান্নাত! তুমি আমার অনুগ্রহ, আমি তোমার দ্বারা যার প্রতি ইচ্ছা 
অনুগ্রহ করব । এবং হে জাহান্নাম! তুমি আমার শাস্তি, আমি তোমার 
দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেব। আর তোমাদের দুটোকেই 
পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব” (মুসলিম) "** 
MEG 0G BE ATs Sra dhl o0) 25h Bf 583 NN 
SE Se ES BLT C2 JUD GS 
$16 সহীহুল বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, 
আহমাদ ১৮২৫৩ 
$৮ সহীহুল বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসলিম ২৮৪৭, ২৮৪৬, তিরমিযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ 


৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৮২২৪, ১০২১০ 
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৫/৬২১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা 
কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকিয়ে 
দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি (প্যাণ্ট, পায়জামা 
মাটিতে) ছেচড়াবে ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
rf hl AE GG BG al 25 JE dG die 10/1 
DG 96 Ck il SE MG CEL IES YG gS YG AL 

lp LS ৬; tS 

৬/৬২২ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা 
কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, 
তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (অনুগ্রহের দৃষ্টিতে) 
তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, (১) 
ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং (৩) অহংকারী গরীব ৷” 
(নসলিম) “** 

SL ial: 45 56 - TE YF dl 25 IE :IE diss rN 
lp CEE EB Us 25 BIH II SIS SVS 


‘৪ সহীহুল বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, 
২৭২৫৩, ৯৮৫১, ১০১৬৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৯৮ 
$9 মুসলিম ১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ৯৮৬৬ 
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৭/৬২৩। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “সম্মান 
আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর ৷ (অর্থাৎ খাস আমার গুণ ।) 
সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি 
টেনে নিতে চাইবে, আমি তাকে শাস্তি দেব ৷” (মন্সলিষ) ** 


2 £ 
z 
° 2 EE 


L245 LS Ss 455 UE UE BE Al T25 SLES WULYA 


লা 
Gus 330 


AE Gis 0 UDB SL 253) 
৮/৬২৪ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক 
ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের 
সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের 
মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির 
গভীরে নেমে যেতেই থাকবে ৷” (বৃখারী-মুসলিম) *** 
YB dhl 55 IE dies dhl so) EAI ETE 10/৭ 


% মুসলিম ২৬২০, আবূ দাউদ ৪০৯০, ইবনু মাজাহ ৪১৭৪, আহমাদ ৭৩৩৫, ৮৬৭৭, ৯০৯৫, ৯২২৪, 
৯৪১০ 

সহীহুল বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮, আহমাদ ৭৫৭৪, ২৭৩৯৪, ৮৮২২, ৯০৮২, ৯৫৭৬, ১০০১০, ১০০৭৭, 
১০৪৮৮, দারেমী ৪৩৭ 
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৯/৬২৫ সালামাহ্‌ ইবনুল আক্‌ওয়া’ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন 
ব্যক্তি অহংকারবশত নিজকে বড় মনে করে লোকজনকে উপেক্ষা 
করে চলতে থাকে পরিশেষে অহংকারী ও উদ্ধতদের মধ্যে তার 
নাম লিখা হয়, তারপর সে অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের বিপদে 
পতিত হয়। (তিরমিযি) । হাদীসটি যঈফ সিলসিলাহ যয়ীফাহ 
১৯১৪নং) 


Elst SU 
পরিচ্ছেদ - ৭৩: সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[D0 © pb SE TS SY ) 
অর্থাৎ “তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী ৷” (সুরা কালাম ৪ 
আয়াত) 


Eo a BENE SEE 2 HEE TEEN TEA 23 Bail 
(LE 56 Cll LEA Sls EEG A GS Soka Sl 


[rt ols Jl 
অর্থাৎ “সেই দ্বীনদারদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা 
সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং 
মানুষকে ক্ষমা করে থাকে” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 
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30 LST YE 4l L445 SE JE ice dhl 2 Hf S83 WW) 
১/৬২৬ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব মানুষের চাইতে বেশি 
সুন্দর চরিত্রের ছিলেন৷ (বৃখারী ও মুসলিম) “** 
DIL BH Ss HMA Ys G2 Lt V6 di Ne 
15 EAS EG HE DIS IL bs CB BIEN LALLY; 
J; tl AG BIS; BLS J ISS Sos EYE hol 
Sle Gane 15S EIS YT Al Tso) 
২/৬২৭ ৷ উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর করতল অপেক্ষা অধিকতর 
কোমল কোনো পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি । আর তাঁর 
শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো 
শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর খিদমত করেছি । তিনি কখনোও আমার জন্য ‘উঃ’ 
শব্দ বলেননি । কোন কাজ করে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস 
করেননি যে, ‘তুমি এ কাজ কেন করলে?’ এবং কোন কাজ না 


% সহীহুল বুখারী ৬২০৩, ৬১২৯, মুসলিম ২১৫০, তিরমিযী ৩৩৩, ১৯৬৯, আবূ দাউদ ৬৫৮, ৪৯৬৯, 
ইবনু মাজাহ ৩৭২০, ৩৭৪০, আহমাদ ১১৭২, ১১৭৮৯, ১২২১৫, ১২৩৪২, ১২৪৩৩ 
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করলে তিনি বলেননি যে, ‘তা কেন করলে না?’ (বুখারী ও মনসলিম) ** 
4» a 
WHY E 5 56 0 5 SE SB UD SG C5 he 
AE Ge 03> 
৩/৬২৮ । সাব ইবনে জাসসামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শিকার করা) 
এক জংলী গাধা উপঢৌকন দিলাম । কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে 
দিলেন। তারপর তিনি আমার চেহারায় (বিষগ্তার চিহ্ন) দেখে 
বললেন, “আমরা ইহরামের অবস্থায় আছি, তাই আমরা এটি 
তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম” (বুখারী ও মুসলিম) *** (যেহেতু ইহরাম 
ENC TR) 
HE dl J SAL J ais ll ED Ni 3 SAIS NUE 
EA BS SIC UY GHGS FI SEG SY 
lp CAME BES ON 
8৪/৬২৯ নাওয়াস ইবনে সাম'‘আন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 


J wie dhl 52, i EE) AALY 


$2 সহীহুল বুখারী ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৩৫৫০, ৩৫৬১, ৩৫৮৯৪, ৫৮৯৫, ৫৯০০, ৫৯০৩, ৫৯০৪, ৫৯০৫, 
৫৯০৬, ৫৯১২, ৫৯০৭, মুসলিম ২৩৩৮, ২৩৪১, ২৩৪৭, তিরমিযী ১৮৫৪, ৩৬২৩, নাসায়ী ৫০৫৩, 
৫০৮৬, ৫০৮৭, ৫২৩৪, ৫২৩৫, আবূ দাউদ ৪১৮৫, ৪১৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৬২৯, ৩৬৩৪, 
আহমাদ ১২৩৭৩, ১১৫৫৪, ১১৫৭৭, ১১৬৪২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৪, ১৭০৭, দারেমী ৬১৬২ 

$% সহীহুল বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩, ২৫৯৬, মুসলিম ১১৯৩, ১১৯৪, তিরমিযী ৮৪৯, নাসায়ী ২৮১৯, 
২৮২০, ২৮২৩, ইবনু মাজাহ ৩০৯০, আহমাদ ১৫৯৮৭, ১৫৯৮৮, ১৬২২১, ১৬২৩৫, ২৭৮১২, 
মুওয়াত্তা মালিক ৭৯৩, দারেমী ১৮২৮, ১৮৩০ 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুণ্য ও পাপ 
নাম । আর পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং 
তা লোকে জেনে ফেলুক এ কথা তুমি অপছন্দ কর” (মুসলিম) ** 
SE TIE UEE BGS Wl pap p DAE 583 fe 
ELSES 2 8d SG Coe Tol Ys dt 
৫/৬৩০ । আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(প্ৰকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং 
(ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, 
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম 
চরিত্রের অধিকারী ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
58% be UE BE Sl Sine hl 2 ASM Gl SS NWN 
233 BG GELS bs PED GS ye al J SSE 
(০ > 2:৬ 3 lly) AGIA Ul 
৬/৬৩১ আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


$5 মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দারেমী ২৭৮৯ 
$% সহীহুল বুখারী ৩৭৫৮, ৩৫৫৯, ৩৭৬০, ৩৮০৬, ৩৮০৮, ৪৯৯৯, ৬০২৯, ৬০৩৫, মুসলিম ২৩২১, 
২৪৬৪, তিরমিযী ১৯৭৫, ৩৮১০, আহমাদ ৫৪৬৮, ৬৬৯৬, ২৭৬৭০, ৬৭৭৪, ৬৭৯৮, ৬৯৯৫ 
706 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “কিয়ামতের দিন (নেকী) 
ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ 
করেন৷” (তিরমিযী, হাসান সুরে) ** 
ST SE BE dl J Jd wie dl RR Gf 8 WN 
৬1 SE 5 EE ন hl S35:06 [) নু । ্। NESE ৮ 
a0 Jy gil oly 0 EGG LI IE Se 0 Jet 
[! ছৈ (Sel 
৭/৬৩২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ‘কোন্‌ 
আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?’ তিনি বললেন, 
“আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র ।” আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল 
যে, ‘কোন্‌ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?’ তিনি 
বললেন, “মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ) ৷” 
(তিরমিযী হাসান সহীহ সুতে) *** 
পি) Geis FN SD 3G 40 ds TE IG ALE WIA 
I> 2:0, Ally ALS Sj 15555 BS 


ets 


% তিরমিযী ২০০২, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, আহমাদ ২৬৯৭১, ২৬৯৮৪, ২৭০০৫ 
$% তিরমিযী ২০০৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ৭৮৪৭, ৮৮৫২, ৯৪০৩ 
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৮/৬৩৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মু’'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের 
তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম” (তিরমিযী হাসান সহীহ সূত) ** 

EE HE hl T5 Lac ol AEE YI G25 LE 555 Wt/A 
ls Blas, ASI SLD SS PLES Bo) EJ dh 

৯/৬৩৪ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “অবশ্যই মু’মিন 
তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) রোযাদার এবং রাতে (নফল) 
ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে৷” (আর দাউদ) ** 

1 YE hl d5 JE: aie al 5) gl tl al 583 Meo/a 


LLG S E83 LG IE IG FLAN IG LI LD 35 BS 8 55 BI 


32424 


EBS LS IED lS 35030 IE BG SISINIE LI LZ 
দে ১৬০১ ১/১ সু ০০ ০ ৩০> - 

১০/৬৩৫ । আবূ উমামাহ বাহেলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি সেই 
ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন 


€% তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দারেমী ২৭৯২ 
$% আবু দাউদ ৪৭৯৮, আহমাদ ২৩৮৩৪, ২৪০৭৪ 
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হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই 
ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে 
উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি 
চরিত্র সুন্দর ৷” (আৰু দাউদ) ** 
2 Bl 06 BF dsl T5 Hf ixe dhl SS) BE 58 WV 
55 BE LG DED HH ULE pio 1 ies 
SG SLE SEM AUDIES Go SS Ges 
? GAELS a SHIELDING SEALE HS dl T5 GAG 
(me S340: gil oly 0 SSE 00 
১১/৬৩৬ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে আমার 
প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের 
কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম । আর 
তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন 
অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা “সারসার' 
(অনৰ্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে যারা) ও “মুতাশাদ্দিক’ (বা 
আলস্যভরে টেনে টেনে কথা বলে যারা) এবং যারা ‘মুতাফাইহিক’ 
লোক; সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ‘সারসার’ (অনর্থক কথাবার্তা যারা 


1! আবু দাউদ ৪৮০০ 
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বলে) এবং মুতাশাদ্দিক (আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে 
কথা বলে) তাদেরকে তো চিনলাম; কিন্তু ‘মুতাফাইহিক’ কারা? 
রাসূল বললেন, অহংকারারা ৷” (তিরমিযী, হাসান)"* 
AE BE 25 DOIN 2 BE OF GIA S53 WYN 
oY SHI; SA ING 03 BSE 1: IE GE NS 
ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে 
সচ্চরিত্রতার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ‘তা হল, সর্বদা 
হাসিমুখ থাকা, মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া 


BI 0 SSG vs 
পরিচ্ছেদ - ৭৪: সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতার 
গুরুত্ব 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ols MGs ssl CL Hy OT LE SS BA SST, 
[Nt 
অর্থাৎ “(সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশত প্রস্তুত রাখা হয়েছে 
যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে 
এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) 


6% তিরমিযী ২০১৮ 
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সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন ৷” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[4:30 © Seidl 6 bls SAL Al TS 3 
অর্থাৎ “তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের 
নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল” (সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত) 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
SE sy ¢ Sle Sh SH bp S; Ed SAY 
FT BS HII L GOLF LAC toe 5 
[ro otic lal { © mbt BS 
অর্থাৎ “ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ 
প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে 
যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় 
যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান । 
কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ।” (সুরা হা- 
মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[iv © BE G3) DS OLE FS 5 3 
অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ়-সংকল্পের কাজ ৷” (সূরা শুরা ৪৩ আয়াত) 


TI 


ENE 2 J25 JEG EE Bl G25 hE 21 585 WD 
le ly BEING LANNE SEALE D3 Bh DE 
১/৬৩৭ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জ আব্দুল কায়েসকে বলেছেন, 
“নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ 
করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা৷” (মনসলিম) ** 

hl dp BE hl ds IG: dE hl G25 LSE 58 WAS 
২/৬৩৮ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা কোমল; 
তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নমৃতাকে ভালবাসেন ৷” (বৃখারী 

ET 

Ne 5 HEY) iE Key lhl | » :J6 SE Cal a SAN 
lp ie LF ET LG LAE TUG 
৩/৬৩৯ উক্ত বর্ণনাকারিণী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 


63 সহীহুল বুখারী ৫৩, মুসলিম ১৭, তিরমিযী ১৫৯৯, ২৬১১, নাসায়ী ৫০৩১, ৫৫৪৮, ৫৬৪৩, ৫৬৯২, 
আবু দাউদ ৩৬৯০, ৩৬৯২, ৩৬৯৬, ৪৬৭৭, আহমাদ ২০১০, ২৪৭২, ২৬৪৫, ২৭৬৪, ৩১৫৬, 
৩৩৯৬ 

61 সহীহুল বুখারী ৬৯২৭, ২৯৩৫, ৬০২৪, ৬০৩০, ৬২৫৬, ৬৩৯৫, ৬৪০১, মুসলিম ২১৬৫, তিরমিযী 
২৭০১, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৮, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২, ২৪২৩০, ২৪৫০৮, ২৫০১৫, ২৫৩৯৩, 
দারেমী ২৭৯৪ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় মহান আল্লাহ নমর, তিনি 
নম্ৃতাকে ভালবাসেন । তিনি নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি 
কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।” (সনসলিম) ** 
SIT sh SIS T BNSL SE BE sl SLE 101s 
de lp ABE 00h ERS 
৪/৬৪০ ৷ সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর 
বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, 
তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়।” (মুসলিম) ** 
FES ol G BUGET IG 00 case dhol 2 Er25h Gf 585 Ne 
SU bE I IY BG 657: BE GAT a td sd x0 
DE UALS AT Br ish SS ol be 5531 
৫/৬৪১ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক বেদুঈন 
মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব করে দিল সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক 
দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি 
ঢেলে দাও । কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য 


5 সহীহুল বুখারী ৬৯২৭, মুসলিম ২৫৯৩, তিরমিযী ২৭০১, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২ 
% মুসলিম ২৫৯৪, আবূ দাউদ ২৪৭৮, ৪৮০৮, আহমাদ ২৩৭৮৬, ২৪২৮৭, ২৪৪১৭৪, ২৪৮৫৮, 
২৫১৮১, ২৫৩৩৫ 
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(বৃখারী) “* 
LS YG bi dE SE col 6 aie Bl 2) of 85 WN 
AE Ges AAS TG 
৬/৬৪২ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না 
এবং (লোকদেরকে) সুসংবাদ দাও । তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো 
না৷” (বৃখারী ও মৃসলিম) ** 
HE NTs aside dls) Ml no p RF S3 NNIN 
el NE GE BNE di 
৭/৬৪৩। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“যাকে নমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে সমস্ত মঙ্গল থেকে 
বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।” (সসলিম) ** 
: ঠা YE 3 JIS Sl :wc dl Ss RA a 53 MLA 
Sed ly ALLS YE Lys 533 a Cbs Yd 


৮/৬৪৪ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি 


€% সহীহুল বুখারী ২২০, ৬১২৮, তিরমিযী ১৪৭, নাসায়ী ৫৬, ৩৩০, আবূ দাউদ ৩৮০, ইবনু মাজাহ 
৫২৯, আহমাদ ৭২১৪, ৭৭৪০, ১০১৫৫ 
6 সহীহুল বুখারী ৬৯, ৬১২৫, মুসলিম ১৭৩৪, আহমাদ ১১৯২৪, ১২৭৬৩ 
€ মুসলিম ২৫৯২, আবূ দাউদ ৪৮০৯, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৭, আহমাদ ২৭৮২৯, ১৮৭৬৭ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, ‘আপনি আমাকে কিছু 
অসিয়ত করুন!’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি 
রাগান্বিত হয়ো না।” সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল । তিনি 
(প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, “তুমি রাগান্বিত হয়ো না।” 
(বৃখারী) *** 
BE 01 J25 oF ce Hl gy wl op AE Bf 585 10/8 
BY aol SSB BG oh FF ICSE dS 
slp FEES AS STA es 1205 SEH sb ড 
৯/৬৪৫ ৷ আবু ইয়া’লা শাদ্দাদ ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) 
সম্পাদন করাটাকে ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন 
(কাউকে) হত্যা করবে, তখন ভালভাবে হত্যা করো এবং যখন (পশু) 
জবাই করবে, তখন ভালভালে জবাই করো । প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, 
সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম 
দেয়৷” (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে) (মুসলিম) ** 
5 HE hl L524 GU :iodl Ape hl 55 LSE 555 1/- 


০ সহীহুল বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, আহমাদ ২৭৩১১, ৯৬৮২ 
গা মুসলিম ১৯৫৫, তিরমিযী ১৪০৯, নাসায়ী ৪8৪০৫, ৪8১১, 88১২, ৪৪১৩, 88১৪, আবূ দাউদ ২৮১৫, 
ইবনু মাজাহ ৩১৭০, আহমাদ ১৬৬৬৪, ১৬৬৭৯, ১৫৬৮৯, দারেমী ১৯৭০ 
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PAs 


EIST SE LL S BE Ls) GE TU BTS SEES EE 
AMEESE DEE ON ls B30 dd OE 
১০/৬৪৬ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে 
স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু’টির মধ্যে সহজ কাজটি 
গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত । কিন্তু তা গর্হিত কাজ 
হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য কখনই কোন 
বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত 
কাজ করে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ 
নিতেন ॥'(বৃখারী ও মনসলিম) *"* 
Yi 38 dhl J JE: acc ED 22 2 583 EVN 
hE FEED LE EE 0 EEL ies 
> E2>1:U Sia lols, « NA 4 ee 
১১/৬৪৭ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি কি তোমাদেরকে সে 
সমস্ত লোক সম্পর্কে বলব না, যারা জাহান্নামের আগুনের জন্য 


642 


সহীহুল বুখারী ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ২৩২৭, আবূ দাউদ ৪৭৮৫, আহমাদ 
২৩৫১৪, ২৪০২৮, ২৪২৯৯, ২৪৩০৯, ২৪৩২৫, ২৪৭৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭১ 
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হারাম অথবা যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? এ (আগুন) 
প্রত্যেক এঁ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, নম্র, 
সহজ ও সরল” (তিরমিযী, হাসান সুতে) “* 


GE 5 BE) pl SG vo 
পরিচ্ছেদ ৭৫: মার্জনা করা এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার 
বিবরণ 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[4:30 { © Sled 6 PBs SAL 2s i 1S) 
অর্থাৎ “তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের 
নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল” (সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত) 
[Aoi Ft iS 
অর্থাৎ “তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর ৷” Hl 
হিতৰ ৮৫ hs 


তিনি আরো বলেন, 
[ot Ll HT Ss As 5 64 SLs Le 2 ls 
অর্থাৎ “তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের নি 


% তিরমিযী ২৪৮৮, আহমাদ ৩৯২৮ 
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মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিন?” (সূরা নুর ২২ আয়াত) 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
ols JM Ss LL Dl; 0 6 SS LA SST, 
[Wt 
অর্থাৎ “(সেই ধর্মভীরুদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা 
সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং 
মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) 
সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন ৷” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 
তিনি অন্য জায়গায় বলেন 
[rN © Noe Sd DS IL AES KS 45} 
অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ়-সংকল্পের কাজ ৷” (সূরা শুরা ৪৩ আয়াত) 
5 UE I BE 0 IU El GE dhl G45 IESE 85 AN 
Ed TAS Brit HEE 
GILES IK LE 5 GLE BLE ob Lb LENG 
SSDS A SEL SES FA UG SG Sj 
el ade hrs U3 5 EEG BTS ess UGG 0b 
E55 35 DE 5 5 SM Bef TE or SIGS MIE GSS 
BASTING ISG ts Ss IHL A 


ole 
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Be THA FASE NUE 

& AIG. ESI Lilet ct Gal sl 
(lh wd BY ol LS 52 cg 52 3d El) 

১/৬৪৮ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি একদা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ‘আপনার উপর কি 
উল্দের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে?’ তিনি বললেন, “আমি 
তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট 
আক্কাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল 
ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের 
দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত 
গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম 
তারপর '‘ক্কারনুস সা‘আলিব’ (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে 
পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম । আমি (আকাশের দিকে) 
মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখন্ড আমার উপর ছায়া 
করে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিব্রাঈল 
আলাইহিস সালাম রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ‘আপনার 
কওম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব 
দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার 
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(ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন।' অতঃপর 
পর্বতমালার ফিরিপণ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম 
দিয়ে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা 
(সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিস্তা। 
আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে 
তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন৷ সুতরাং আপনি কী চান? আপনি 
চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু’টিকে তাদের উপর চাপিয়ে 
দেব’ (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ্‌ 
তাদের পৃষ্টদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক 
আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক 
করবে না৷” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
JHA; 3 BE UE YE lL S75 UIE Eg 10/0 
2G bs ES LE Leh i fo G5 dl J SE IY Ll 
ls oly) - SES Bh LEG SES hl EE tp eg DE NY) 
২/৬৪৯ । উক্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেই বর্ণিত, তিনি 
ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে সবহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে না 
কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে 


4 সহীহুল বুখারী ৩২৩১, ৭৩৮৯, মুসলিম ১৭৯৫ 
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কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি হ্যাঁ, যদি আল্লাহর 
হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার 
ইত্যাদি কাজ করে ফেলত), তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ 
নিতেন (শাস্তি দিতেন) ৷” (মনসলিম) *" 
YE abl TEES 56 ws dhl 2) Hf 555 0° 
Sb ES SS Sd Gl AL “le; 
53 2 sp Ls CG SH 5 ও slo J Sy 
PE CE Ten HEEL CE VEG 
le Ge. se SA 
৩/৬৫০ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন (একদা) আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে পথ চলছিলাম। 
সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। 
অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল । সে তাঁর চাদর ধরে 
খুব জোরে টান দিল । আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের 
পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, ‘ওহে মুহাম্মাদ! তোমার 
নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ 


%5 সহীহুল বুখারী ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ২৩২৭, ২৩২৮, আবূ দাউদ ৪৭৮৫, 
৪৭৮৬, ইবনু মাজাহ ১৯৮৪, আহমাদ ২৩৫১৪, ২৪০২৮, ২৪২৯৯, ২৪৩০৯, ২৪৩২৫, ২৫৭৩০, 
২৭৬৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭১, দারেমী ২২১৮ 
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কর’ তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন । অতঃপর তাকে (কিছু 
মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন (বৃখারী ও মল্সলিম) **"* 
Hdd EE Ji ce dl 52) 2s pl 85 Tet 
385 SSG LG STS gle 3 ASS ots yp ES SS 
ESET AE PUNE S30 HAE ) ds 825 GE FMEA 
8৪/৬৫১ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি যেন 
(এখনে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীদের মধ্যে 
এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত 
করে দিয়েছে, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং 
বলছেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। 
কেননা তারা অজ্ঞ ৷” (বৃখারী ও মলসলিম) “" 
EAL 06 BE dl Js Sl ws dl 2 5h Hf 58 Toe 
SE Ge te LE YS Sl 2) SEAL al 
৫/৬৫২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কুণ্তিগীর বীর 
সে নয়, যে প্রতিন্দীকে চিৎপাত করে দেয়৷ প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, 


% সহীহুল বুখারী ৩১৪৯, ৫৮০৯, ৬০৮৮, মুসলিম ১০৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৩, আহমাদ ১২১৩৯, 
১২৭৮২, ১২৯২৬ 
%/ সহীহুল বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, 8০৪৭, ৪০৯৬, 
8১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩ 
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যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে” (বৃখারী ও মুসলিম) 


৬৪৮ 


SH JL 2G vn 
পরিচ্ছেদ - ৭৬: কষ্ট সহ্য করার মাহাত্ম্য 
ols JME SST LL DE ET 5 SSI LA SST 
[Nt 

অর্থাৎ “(সেই ধর্মভীরুদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, 
যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে 
এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) 
সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন ৷” (সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত) 

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, 

[iv : Ln O BE Gn I ES FS 55 

অর্থাৎ “অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা 
দৃঢ়-সংকল্পের কাজ” (সুরা শুরা ৪৩ আয়াত) 

এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহ উল্লেখ্য। আরো 
একটি হাদীসঃ 
JALAL 6 2 cs dl 2 5h Bf SF ror 
SE LE LL OS ASE FAL AAG 


% সহীহুল বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮১ 
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dl Ss DE IGG SMS SG SBS SS 5 I gs 
ly KEAN EDU IE 
১/৬৫৩ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, এক 
তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি 
তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার 
করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে 
মূর্খের আচরণ করে তিনি বললেন, “যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি 
যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা 
গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের 
বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অবিচল 
থাকবে ৷” (মৃসলিম, এটি৩২৩ নফ্বরেও গত হয়েছে) ** 


PALES EN BUS ESSN LEI DG vv 


IE all 


পরিচ্ছেদ - ৭৭: শরীয়তের নির্দেশাবলী লংঘন করতে 
দেখলে ক্ৰোধাম্বিত হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ 


ও পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ 


% মুসলিম ২৫৫৮, আহমাদ ৭৯৩২, ২৭৪৯৯, ৯৯১৪ 
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আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[1 L085 Le AE HE SIL BESS 5 IS } 
অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ (স্থান বা) বিধানসমূহের সম্মান 
করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম ৷” (সুরা হাজ্ব 
৩০ আয়াত) 
[NiO EAP EBS 2 DIGS 01 
অর্থাৎ “যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে 
আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত রাখবেন ৷” (সূরা মুহাম্মাদ ৭ আয়াত) 
Edi we BSD SAE ip iE 2 3 585 1050 
ba 5b pl te EADS FEY JID ts I 
IE 5 at Co i BS HC SAE BE MLB UG 
S15 bs Bb 7b SUES Se GY) 
ALE Gs ASN pally Sl 
১/৬৫৪ আবু মাসউদ উক্কাহ ইবনে আমর বাদরী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এসে বলল, ‘অমুক ব্যক্তি লম্বা নামায পড়ায়, তার জন্য আমি 
ফজরের নামায থেকে পিছনে থাকি ৷” অতঃপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ভাষণে সেদিনকার থেকে বেশী 
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রাগান্বিত হতে দেখিনি । তিনি বললেন, “হে লোক সকল! তোমাদের 
মধ্যে কিছু লোক লোকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করছে। সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন 
সংক্ষেপে নামায পড়ায় । কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ, শিশু এবং এমনও 
লোক রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
A Ss HE 4 I FS il ee 4 G25 LSE 585 Woe 
SI SEK YE dl I25  CH JSS 0 EE BBL SS SS 
SAS ADDS DLS UE UT ABE G1 65 is 
২/৬৫৫ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফর থেকে (বাড়ী) 
ফিরলেন। সে সময় আমি ঘরের সামনে তাকে একটি পর্দা ঝুলিয়ে 
রেখেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অতঃপর যখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন তখন ছিড়ে ফেলে 
দিলেন (রাগে) তাঁর চেহারা (লাল)বর্ণ হয়ে গেল । অতঃপর তিনি 
কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মত আকৃতি 


$5 সহীহুল বুখারী ৯০, ৭০২, ৭০৪, ৬১১০, ৭১৫৯, মুসলিম ৪৬৬, ইবনু মাজাহ ৯৪৮, আহমাদ 
২৭৪৪০, ১৬৬১৭, ২১৮৩৯, দারেমী ১২৫৯ 
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(অঙ্কণ বা নির্মাণ) করে।” (বৃখারী ও মুসলিম) “* 
MEG EI Ss ATS Sf Es 10 
So 35 be EM fo to FE 2G YE AT 25 Vs TSS 
354 2 SLED 88 Sl 15 JG dC LKG Ys dl J 
BLUE LEDS 2 AAG SB CHS GL ure JUG dh 
BG SAE IAG al bgsd EF BG 85 bp gd SF 
Ale Bie 0 BL Lak SIL AL CL LLG HT dl 
৩/৬৫৬ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেই বর্ণিত, যে 
মাখষূমী মহিলাটি চুরি করেছিল তার ব্যাপারটি কুরায়েশদেরকে 
চিন্তাম্বিত করে তুলেছিল সুতরাং তারা বলল, ‘এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় উসামাহ ইবন যায়দ 
উসামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর সাথে কথা বললেন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহর নির্ধারিত 
দণ্ডবিধির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছ?” অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন 
এবং ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, “তোমাদের পূর্বেকার 


€গ সহীহুল বুখারী ৫৯৫৪, ২৪৮, ২৫০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৭৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩০১, ৩০২, ২০২৮, 
২০২৯, ২০৩১, ২০৪৬, ২৪৭৯, ৫৯২৫, ৫৯৫৬, ৬১০৯, ৭৩৩৯, মুসলিম ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, 
তিরমিযী ১৩২, ১৭৫৫, ২৪৬৮, নাসায়ী ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৭৫, আবূ 
দাউদ ৭৭, ২৪২, ২৪৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৬, ৬৩২, ৬৩৬, আহমাদ ২৩৪৯৪, ম২৩৫৬১, ২৩৬৪০, 
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লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সম্তরান্ত ব্যক্তি চুরি 
করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত । আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল 
ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে শাস্তি প্রদান করত ৷ আল্লাহর 
কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি 
তারও হাত কেটে দিতাম ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) “* 
Haat bY gd 0 Als 583 N0VIE 
ASPET Eos SSS ES: 4033 $ 6% $= Sle YS 
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পল #4 Ut OES 


>> 55556. PE eA SE 
ad LEG BS) BE IB andi EE aS LE ISG A 
SIE Exe ISG i 3h EE 
৪/৬৫৭ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার (দিকের দেওয়ালে) থুতু দেখতে 
পেলেন এটা তাঁর প্রতি খুব ভারী মনে হল; এমনকি তাঁর চেহারায় 
সে চিহ্ন দেখা গেল৷ ফলে দাঁড়ালেন এবং তিনি তা নিজ হাত দ্বারা 
ঘষে তুলে ফেললেন । তারপর বললেন, “তোমাদের কেউ যখন 
নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে 
(ফিসফিস করে কথা) বলে আর তার প্রতিপালক তার ও কেবলার 


$5 সহীহুল বুখারী ৩৪৭৫, ২৬৪৮, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৮০০, মুসলিম ১৬৮৮, তিরমিযী 
১৪৩০, নাসায়ী ৪৮৯৫, ৪৮৯৭, ৪৮৯৮, ৪৮১৯, ৪৯০০, ৪৯০১, ৪৯০২, ৪৯০৩, আবূ দাউদ 
৪৩৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৪৭, আহমাদ ২২৯৬৮, ২৪৭৬৯, দারেমী ২৩০২ 
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মধ্যস্থলে থাকেন৷ সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কেবলার দিকে থুতু 
না ফেলে; বরং তার বামে অথবা পদতলে ফেলে । অতঃপর তিনি 
তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তাতে থুতু নিক্ষেপ করলেন। তারপর 
তিনি তার এক অংশকে আর এক অংশের সাথে রগড়ে দিয়ে 
বললেন, কিংবা এইরূপ করে” (বৃখারী-মুসলিম) “* 

* বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে খুতু ফেলার নির্দেশ তখন 
পালনীয়, যখন নামায মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (মাটিতে) হবে। 
পক্ষান্তরে নামায মসজিদে হলে কাপড়ে (অথবা টিসুতেই) থুতু 
(শ্লেম্মা ইত্যাদি) ফেলতে হবে। 


iii Less UE, G3 SEAL 
LSS JG ie IE SiG Lek HE iL 


zs LE Et 


ES S55 ME DS 
eer dU MG 
ন্নেহপরবশ হওয়ার আদেশ এবং প্রজাদেরকে ধোঁকা 


$5 সহীহুল বুখারী ৪০৫, ২৪১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৭, ৫৩১, ৫৩২, ৮২২, ১২১৪, মুসলিম ৪৯৩, নাসায়ী 
৩০৮, ৭২৮, আবূ দাউদ ৪৬০, ইবনু মাজাহ ৭৬২, ২০২৪, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৯৮, ১২৫৪৭, 
১২৫৭৯, ১২৬৫৩, ১২৮০৪, ১৩৪২৪, ১৩৪৭৭, ১৩৫৩৬, ১৩৬৮৫, দারেমী ৪১৩৯৬ 
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দেওয়া, তাদের প্রতি কঠোর হওয়া, তাদের সবার্থ 
উপেক্ষা করা, তাদের ও তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে 
উদাসীন হওয়া নিষিদ্ধ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[50 All {© Seal Ss DEST I DEE BEST Y 
অর্থাৎ “তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও” 
(সুরা শুআারা ২১৫ আয়াত) 
LES 6 RSG SA G3 GEL SY; JIL Lb YT Ye ) 
[4 Jo (© SF Sl ots GA A; 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়- 
স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও 
সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ 
দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর” (সূরা নাহল ৯০ আয়াত) 
hd dds Eins J EOE 0 LN 
4285 OF dsb € PUY sss SF bs ERY ‘Eb FER ৷ 
৬3১ Oe 0G 285 56 dds hl ডু € $2 
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১/৬৫৮ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার 
অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক 
জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী 
করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার 
দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের 
দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। 
দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত 
হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে৷” (বৃখারী ও মনসলিম) 
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$ সহীহুল বুখারী ২৫৫৮, ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, 
তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৮, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০ 
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২/৬৫৯ ৷ আবু য়্যা’লা মা‘ক্কিল ইবনে য়্যাসার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “কোনো বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, 
যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি করে মরে, 
তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দেবেন।” (বৃখারী ও 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “অতঃপর সে (শাসক) তার 
হিতাকাঙ্তিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে 
জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।” 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে কোনো আমীর 
মুসলিমদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর 
করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাঙ্কী হল না, সে তাদের 
সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” 
SE 25, LEASE 85 11-/N 
55 tn GN ee § HES igs 5 5 EE 
ly 4 SE ig BIEL AA 

৩/৬৬০ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি, 
“হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব 
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নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো । আর যে 
কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে 
নমতা করবে, তুমি তার সাথে নমতা করো।” (মনসলিম) “* 
5 E56 3 dd 5 IG SE we go FA Gl og A 
৩&3 5) US 5 AG UE old) pS Jl 
3h dG EUG S56: CUT 
hl SB oS sl AAAS ES Bel $ JG JES 
de Se a BEE 2s 
8/৬৬১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বানী ইস্রাঈলদের (দ্বীন ও 
দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নবীগণ ৷ যখনই কোন নবী 
মারা যেতেন, তখনই অন্য আর এক নবী তাঁর প্রতিনিধি হতেন। 
(জেনে রাখ) আমার পর কোন নবী নেই, বরং আমার পর অধিক 
সংখ্যায় খলীফা হবে৷” সাহাবীগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি 
আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন?’ তিনি বললেন, “যার নিকট প্রথমে 
বায়‘'আত করবে, তা পালন করবে। তারপর যার নিকট বায়‘আত 
করবে, তা পালন করবে। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে 
এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান 
আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন ৷” 
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(বুখারী ও মুসলিম) “* 
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৫/৬৬২ ৷ ‘আয়েয ইবনে ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উবাইদুল্লাহ 
ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন । অতঃপর তিনি তাকে বললেন, ‘হে 
বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি, “নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে 
কঠোরতা অবলম্বন করে।” সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া 
থেকে দূরে থাকো (বৃখারী ও মনসলিম) ** 
dhl 52) EE) JG al ac dhl 52, C5 2 a 58 MY 
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PEE 2K 52 PORES ) ES ৮ 52 ৬ 
ls ol - x8 EE Ek ys 55 EEL 2 Bt 
$A 
৬/৬৬৩ ৷ আবু মারয়্যাম আযদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মু‘আবিয়াহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলিমদের 


$7 সহীহুল বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ১৮৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৭১, আহমাদ ৭৯০০ 
6 মুসলিম ১৮৩০, আহমাদ ২০১১৪ 
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কোনো (রাজ) কার্যে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব- 
অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে পর্দা বা বাধা সৃষ্টি করলো, 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও 
অনটন থেকে পর্দা বা বাধা প্রদান করবেন” (তা পূরণ করবেন 
না।) (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী) ** 


JG IN LT va 
পরিচ্ছেদ - ৭৯: ন্যায়পরায়ণ শাসকের মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[4-: > <); Jal 2 Ae Hd 
অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ 
দেন--- ৷” (সূরা নাহল ৯০ আয়াত) 
[ld (Gb L BL 
অর্থাৎ “সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে 
জাম বেদ ৷” (সুরা হতুরাত ৩৮১ আয়াত) 
LL: 06 BE ale aio al Ed EES 4 583 15) 
৯ - Me Eds BEADS YBSTEG h 


এর FY ET rE 


€ তিরমিযী ১৩৩২, আহমাদ ১৭৫৭২, আবু দাউদ ২৯৪৮ 
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ৰব 
re 


B55 dl BE SID IEG as SE El LES 55 
dE 55 dss SEU SY GE LT ia SiG 

১/৬৬৪। আৰু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা‘আলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান 
করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; 
(তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার 
যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার 
মন সদা আকৃষ্ট থাকে ৷) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের 
উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার 
উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের 
মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন- 
মিলনের উদ্দেশ্য) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, ‘আমি আল্লাহকে 
ভয় করি’ সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান 
হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। 
আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় 


খ পানি বয়ে যায়৷” (বৃখারী-মুসলিম) *"* 
E i FEE COG? GOO OS 
Ee Sod 5230 B dh ie Goi Sy BE ld, 
lp 5৬; ah ite 
২/৬৬৫ আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাযিয়াল্লাহু 
আননহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 
অবস্থান করবে যারা তাদের বিচারে এবং তাদের গৃহবাসীদের মধ্যে 
ও যে সমস্ত কাজে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, তাতে তারা ইনসাফ 
করে” (ম্নসলিম) *** 
ld LO TM Lda dor dE UL 
EL it in Fee sk 
bE Spends yess ol a jo . 


2 


IAT GS 06 ¢ ALES HG dhl J GES 0 sal; 

ly A HDNES PEL A. BES 
৩/৬৬৬ । আওফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 


‘02: = 


$০ সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, 
আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭ 
6% মুসলিম ১৮২৭, নাসায়ী ৫৩৭৯, আহমাদ ৬৪৪৯, ৬৪৫৬, ৬৮৫৮ 
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এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দো‘আ 
কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দো'আ করে। আর তোমাদের 
নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও 
তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং 
তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।” (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা 
করব না?’ তিনি বললেন, “না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে 
নামায প্রতিষ্ঠা করবে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে 
নামায প্রতিষ্ঠা করবে৷” (ম্নসলিম) *** 
BE MT Exod ili io dl SS) 2 2 obs 83 MN 
BAS io F455 S02 Ll JUS SESE a dk 
ely) AYU 33 EE iy og G5 GS 
৪/৬৬৭ ৷ ‘ইয়াদ্ব ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “জান্নাতী 
তিন প্রকার । (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যাকে ভাল কাজ করার 
তওফীক দেওয়া হয়েছে (২) এঁ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও 
মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও নম-হৃদয় এবং (৩) সেই ব্যক্তি যে বনু 
সন্তানের (গরীব) পিতা হওয়া সত্বেও হারাম ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে 


6% মুসলিম ১৮৫৫, আহমাদ ২৩৪৬১, ২৩৪৭৯, দারেমী ২৭৯৭ 
738 


থাকে । (মুসলিম) ** 


os 


Laid HE GOAN; IE S43 SU -A- 
পরিচ্ছেদ - ৮০: বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা 
ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা 
হারাম 

মহান আল্লাহ বলেন, 
oF Le 2S I JAH bls BT Bi ol SG) 
A 54 DU Se ES LILI ISG sok G ESS 
[ol {© Ia B25 55 DS 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের 
অনুগত হও ও তোমাদের নেতৃবর্গের ৷” (সুরা নিসা ৫৯ আয়াত) 
lB 00 BE Cl 6 EE DGS LE lI VAD 
Hal BW deat FR SI 4s CSCS LEN EL ol 
JE Sis. LEN; LW inex} 
১/৬৬৮। ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমের জন্য (তার 


€9 মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪ 
739 


শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, তাকে সে কথা পছন্দ লাগুক 
অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া 
হয়। অতঃপর যখন তাকে পাপকাজের আদেশ দেওয়া হবে তখন 
তার কথা শোনাও যাবে না, মানাও যাবে না।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
J AEE, poll BE ssl J25 CSG BLES IE die 14 
JE Se abil Ud) ৩ 
২/৬৬৯ ৷ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাঁর কথা 
শোনার ও আনুগত্য করার উপর বায়‘আত করছিলাম, তখন তিনি 
বলেছিলেন, “যাতে তোমাদের সাধ্য রয়েছে।” (বৃখারী ও মুসলিম/)'” 
SE BATES 4 dk BE TS Last dE diEy Wer 


ন $০ 


is SULT HE GS AG SU YG TEL YG POS 
lp (LE 

Fd ০ ৰ ES a EEE AEE EMCO nH TUL EME 

ble Le 042 SH dL Se PRG SU 2G BENG) BI 


৩/৬৭০ ৷ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রন্তুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি (বৈধ 


“1 সহীহুল বুখারী ২৯৫৫, ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯, ২৭৩৫, তিরমিযী ১৭০৭, আবূ দাউদ ২৬২৬, ইবনু 
মাজাহ ২৮৬৪, আহমাদ ৪৬৫৪, ৬২৪২ 
$5 সহীহুল বুখারী ৭২০২, মুসলিম ১৮৬৭, তিরমিযী ১৫৯৩, নাসায়ী ৪১৮৭, ৪১৮৮, আবূ দাউদ 
২৯৪০, আহমাদ ৪৫৫১, ৫২৬০, ৫৫০৬, ৫৭৩৭, ৬২০৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪১ 
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কাজে শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার 
জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতার হাতে) 
বায়‘আত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল ৷” 
এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, “যে যারা তা 
করে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল ৷” (মুসলিম) ** 
acl) YE all 5 JEG we dl SS) fl 589 WE 
sell A, 5 LE LELE Foxit 0b db, 
EEN EE 2 ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(শাসকদের) কথা শোনো 
এবং (তাদের) আনুগত্য কর; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্বো 
ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ । 
(অর্থাৎ কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)!” (খর) *" 
OMNES 3% 1 dy5 58 SG wie dhl 2 5h Bf 585 Wee 
ly IIE IB BAL DAL AGILE SEUNG el 
os 
৫/৬৭২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমার প্রতি দুঃখে- 


$6 মুসলিম ১৮৫১, আহমাদ ৫৩৬৩, ৫৫২৬, ৫৬৪৩, ৫৬৮৫, ৫৮৬৩, ৬০১২, ৬১৩১, ৬৩৮৭ 
6 সহীহুল বুখারী ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬০, আহমাদ ১১৭২৬, ১২৩৪১ 
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সুখে, হর্ষে-বিষাদে এবং তোমার উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার 
সময়ে (শাসকের) কথা শোনা ও (তার) আনুগত্য করা ফরয ৷” 
(মুসলিম) “** 
LIS ES IU Ube GSS 378 cp Mle 583 WYN 
BL Eas EES Ls GS LS BUSI L UD ASH 
J5 JEL LE DANE DIS SIO SSG I opis S 
FEMALE HY SY SESS on 
SUE LAEG LS UR RIS ন 
as Cis B93 1955 CIS IA BU GS Ca ঞ্ 
Lyi BAGS ASS BS GSU 50 G3 NS NS 
eS FY BMF EPI SISS. sini: Hl 
5; SES SH wd Jol; GN Al BL 2B I 
EE Ob EEE Lid al SG HE, 
tly AAU ES lp 0 Ej 
৬/৬৭৩ ৷ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর 
(বিশ্রামের জন্য) এক স্থানে অবতরণ করলাম । তারপর আমাদের 
কিছু লোক তাঁবু ঠিক করছিল এবং কতক লোক তীরন্দাজিতে 
প্রতিযোগিতা করছিল ও কতক লোক জন্তুদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত 


6% সহীহুল বুখারী ১৮৩৬, নাসায়ী ৪১৫৫, আহমাদ ৮৭৩০ 
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ছিল। হঠাৎ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, “নামাযের জন্য জমায়েত হও ।” 
সুতরাং আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট একত্রিত হলাম। তারপর তিনি বললেন, “আমার পূর্বে 
প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী ছিল, তাঁর উম্মতকে এমন কর্মসমূহের 
নির্দেশ দেওয়া, যা তিনি তাদের জন্য ভালো মনে করেন এবং এমন 
কর্মসমূহ থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা, যা তিনি তাদের জন্য মন্দ মনে 
করেন। আর তোমাদের এই উম্মত এমন, যাদের প্রথমাং 

নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং তাদের শেষাংশে রয়েছে পরক্ষা 
(ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা তোমরা পছন্দ করবে 
না। এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটি হান্কা করে দেবে 
(অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর হবে)। 
ফিতনা এসে গেলে মু'মিন ব্যক্তি বলবে, এটাই আমার ধ্বং 

কারণ হবে৷ অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ 
পাবে, তখন মু'মিন বলবে, ‘এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় 
ফিতনা) ৷” অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে 
এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে, তার নিকট এই অবস্থায় 
মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং 
লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে 
প্রদর্শন পছন্দ করে৷ আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার সাথে বায়‘আত করে, 
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সে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, 
সে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক অতঃপর অন্য কেউ যদি তার 
(প্রথম ইমামের) সাথে (ক্ষমতা কাড়ার) ঝগড়া করে, তাহলে 
দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও” (মুসলিম) ** 
2 LIC db ice dl o0) FS 2 BG LS Sls AEN 
Hf Cle ess 8) Eff dl 5 GIS dF hl To25 dpa Le 
Sb EAE ELE BE AE TEE SE 
ly) AAR ULLIEG AR ULE C53 dyin ach 3 ssl 
EE 
৭/৬৭৪ আবু হুনাইদা ওয়াইল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি 
বলুন, যদি আমাদের উপর (অসৎ) শাসক নিযুক্ত হয় এবং আমাদের 
কাছে তাদের অধিকার চায় ও আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে 
বঞ্চিত রাখে । অতএব এ ব্যাপারে আপনি কী নির্দেশ দেন?’ তিনি 
তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলে 
(তাদের) কথা শুনো এবং (তাদের) আনুগত্য করো কারণ তাদের 


6 মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪, 
৬৭৭৬ 
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দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তাদের উপর চাপানো হয়েছে (অর্থাৎ সুবিচার 
ও ন্যায়পরায়ণতা) এবং তোমাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তোমাদের 
উপর অর্পণ করা হয়েছে (অর্থাৎ নেতা ও শাসকের আনুগত্য) ৷” 
মদগত)" 
BE dhl de SHE SUA to 
FAB ES hl J 5 UN 0 SSS 3 Bsa SS Gl 
SHA SCS LE G5 S44 S938) s rap bea ss 
HE bs 0 
৮/৬৭৫ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার পর 
শ্বেচ্ছাচারী শাসন হবে এবং অন্যান্য (আপত্তিকর) ব্যাপার সকল 
প্রকাশ পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে৷” সাহাবীরা বললেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যে এ যুগ পাবে, তাকে আপনি কী 
আদেশ দিচ্ছেন’ তিনি বললেন, “তোমাদের প্রতি যে হক রয়েছে, 
তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে হক (শাসকের উপর 
রয়েছে), তা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।" (বৃখারী ৬ রসদ "* 
Se BE dhl do 5 JG JE ws dl SS) rE 589 NUN 
1 el ob 23 Al S26 IE IU ¢ SY dhl tbl seul 


% মুসলিম ১৮৪৬, তিরমিযী ২১৯৯ 
€ সহীহুল বুখারী ৩৬০৩, মুসলিম ১৮৪৩, তিরমিযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৩৩, ২৭২০৭, ৪০৫৬, ৪১১৬ 
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AE bus 0 SUAE ME Nl 2x5 3 sl 
৯/৬৭৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আনুগত্য 
করল এবং যে আমার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আল্লাহর 
অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করল, সে 
(আসলে) আমার আনুগত্য করল এবং যে নেতার অবাধ্যতা করল, 
সে (আসলে) আমার অবাধ্যতা করল” (বৃখারী ও মনসলিম) ** 
1 dE BE TS a EE Dl GH GE 2155 Av v/১- 
EE RE GOT 
JE Sx EEG 
১০/৬৭৭ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার 
নেতার কোন কাজ অপছন্দ করবে, তার উচিত হবে (তার উপর) 
ধৈৰ্য ধারণ করা । কারণ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও শাসকের 
আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।” 
(বুখারী ও মুসলিম) *** 


% সহীহুল বুখারী ২৯৫৭, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, ইবনু মাজাহ ৩, ২৮৫৯, আহমাদ ৭২৯০, ৭৩৮৬, 
৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৫১১, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৬৯৬, ৯৭৩৯, ১০২৫৯ 
%3 সহীহুল বুখারী ৭০৫৩, ৭০৫৪, ৭১৪৩, মুসলিম ১৮৪৯, আহমাদ ২৪৮৩, ২৬৯৭, ২৫১৯, দারেমী 
২৫১৯ 
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058 BE 41 T5 EL Ecce dl GS GES S| SEG WAIN 
ta gsc Ey cgi Alay FMI GEL Bol Se 
১১/৬৭৮। আবু বাক্রাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে 

ব্যক্তি বাদশাহকে অপমান করবে, আল্লাহ্‌ তাকে অপমানিত 
করবেন” (তিরমিযী, হাসান) ** 

এ মর্মে আরো সহীহ হাদীস বিদ্যমান৷ কিছু হাদীস বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। 


0G 


NG 35 GS BUY I LE JENS 
hss EX ale SS 5) 
পরিচ্ছেদ - ৮১: পদ চাওয়া নিষেধ এবং রাষ্ট্রীয় পদ 
পরিহার করাই উত্তম; যদি সেই একমাত্র তার যোগ্য 
অথবা তার নিযুক্ত হওয়া জরুরী না হয় 
__ মহান আল্লাহ বলেন, 
SUSY; oN 3 BE S52 Y Sul CE E23 9 Ss 
[AY 22d { © Gath Lal 
অর্থাৎ “এটি আখেরাতের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি 


‘1 তিরমিযী ২২২৪, আহমাদ ১৯৯২০, ১৯৯৮২ 
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তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে 
চায় না। আর মুত্তাকীদের জন্যই শুভ পরিণাম ।” (সুরা ক্লাসাস ৮৩ 
আয়াত) 
ELE 6 ee dl 2 FL 2 IOI A 32s BF 583 WAV 
ERA OHH SEY CSY BL p II LEG) YE dhl dL 
Bs a 65 SLs 55 intl YG « CE el BUS LE 3% 
Dds EEG FE FGM SEM LE UGE SSG ms BS 
ALE Sa 
১/৬৭৯ আবু সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বললেন, “হে আব্দুর রহমান ইবন সামুরাহ! তুমি সরকারী পদ চেয়ো 
না। কারণ তুমি যদি তা না চেয়ে পাও, তাহলে তাতে তোমাকে 
সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি তা চাওয়ার কারণে পাও, তাহলে 
তা তোমাকে সঁপে দেওয়া হবে৷ (এবং তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে 
না।) আর যখন তুমি কোন কথার উপর কসম খাবে, অতঃপর তা 
থেকে অন্য কাজ উত্তম মনে করবে, তখন উত্তম কাজটা কর এবং 
তোমার কসমের কাফফারা দিয়ে দাও” (বৃখারী-মুসলিম) “"* 


%5 সহীহুল বুখারী ৭১৪৬, ৬৬২২, ৬৭২২, ৭১৪৭, মুসলিম ১৬৫২, তিরমিযী ১৫২৯, নাসায়ী ৩৭৮২, 
৩৭৮৩, ৩৭৮৪, ৫৩৮৫, আবূ দাউদ ২৯২৯, ৩২৭৭, আহমাদ ২০০৯৩, ২০০৯৫, ২০০১৫, দারেমী 
২৩৪৬ 
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B55 GG BE hol S25 SE :l6 ws dls AAJs 
HF 9G x8 BE SACS. diel UT Lol I bad I 
tly (3 J 
২/৬৮০ ৷ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “হে আবূ 
যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই 
ভালবাসি, যা আমি নিজের জন্য ভালবাসি ৷ (সুতরাং) তুমি অবশ্যই 
দু'জনের নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো 
না৷” (মৃসলিম)'" 
bx C725! tN Al 125 GL :06 LEAT 
ANE oe 
EB EM ER 
‘হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী 
কেন নিযুক্ত করছেন না?’ তিনি নিজ হাত আমার কাঁধের উপর 
মেরে বললেন, “হে আবু যার্র! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও 
এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ 
দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও 


6 মুসলিম ১৮২৬, ১৮২৫, আহমাদ ২১০০২ 
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অনুতাপের কারণ নয়) ৷” (মুসলিম) ** 
SS 1:06 BE TS Bias S25 al 583 Wt 
edly HCY LS ISLS SIU EB So 
৪/৬৮২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা অতি 
সত্বর নেতৃত্বের লোভ করবে। (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের 
দিন অনুতাপের কারণ হবে। (বৃখারী) *” 


2 N53 3 2) sl ES LG -AS 
is JPA sil 508 be np 45 gS 255 ১ 4 
পরিচ্ছেদ - ৮২: বাদশাহ, বিচারক এবং অন্যান্য 
নেতৃবৃন্দকে সৎ মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করার প্রতি 
উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে খারাপ সঙ্গী থেকে ও 
তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে ভীতি-প্রদর্শন 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(WV: 504 EE NIE md bs S45 BST 
অর্থাৎ “বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে 


€7 মুসলিম ১৮২৫, ১৮২৬, আহমাদ ২১০০২ 
%৪ সহীহুল বুখারী ৭১৪৮, নাসায়ী ৪২১১, ৫৩৮৫, আহমাদ ৯৪৯৯, ৯৮০৬ 
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আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিরা নয়।” (সুরা মৃখরুফ ৬৭ আয়াত) 
BE dl T5 BALE hl G2 x27 EET 589 AY/O 
IEE SILAS be ASLAN ag) G2 MES Ud 
Dolly Hl LEE 2 hall; 
১/৬৮৩ আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা 
হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহ যখনই কোন নবী প্রেরণ করেন এবং কোন খলীফা 
নির্বাচিত করেন, তখনই তাঁর জন্য দু'জন সঙ্গী নিযুক্ত করে দেন। 
একজন সঙ্গী তাঁকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি 
উৎসাহিত করে। আর দ্বিতীয়জন সঙ্গী তাঁকে মন্দ কাজের নির্দেশ 
দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর রক্ষা পান কেবলমাত্র 
তিনিই, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন৷” (বৃখারট ** 
5151130 8 hl d5 JE cdl AGE hl G25 LSE 585 MAN 
SHBG SETS UG 5 Gd Sl de FIG Ps LE mahi hl 
Hl bias IRS EES TGS Sl ere RIGA SG DS GE 
M2 bre EE 52 2b 3413 
২/৬৮৪ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন আল্লাহ কোন 
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শাসকের মঙ্গল চান, তখন তিনি তার জন্য সত্যনিষ্ঠ (শুভাকাজ্ককী) 
মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক (কোন কথা) ভুলে গেলে সে তাকে 
তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে। আর 
যখন আল্লাহ তার অন্য কিছু (অমঙ্গল) চান, তখন তার জন্য মন্দ 
মন্ত্রী নিযুক্ত করে দেন। শাসক বিস্মৃত হলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে 
দেয় না এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে না৷” (আবু দাউদ উতম 
সুতে মুসলিমের শতে) *** 


5 sai 54) ERE) SU -nr 
e 2 els 25 FL 33 533 5s 
পরিচ্ছেদ - ৮৩: যে ব্যক্তি নেতা, বিচারক অথবা অন্যান্য 
সরকারী পদ চাইবে অথবা পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করবে অথবা তার জন্য ইঙ্গিত করবে তাকে পদ দেওয়া 
নিষেধ 


G21 ESS IE wie dl 2) EASY SS Bf SE Won 
IG Et EELS RE aa 
Fad a bn 05 0 fe 51s = dx 55 - hl 


%০ আবু দাউদ ২৯৩২, নাসায়ী ৪২০২ 
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১/৬৮৫ ৷ আবু মূসা আশ'‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, 
আমি এবং আমার চাচাতো দু'’ভাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম । সে দু'জনের মধ্যে একজন বলল, 
‘হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে সব শাসন-ক্ষমতা 
দান করেছেন, তার মধ্যে কিছু (এলাকার) শাসনভার আমাকে প্রদান 
করুন’ দ্বিতীয়জনও একই কথা বলল । উত্তরে তিনি বললেন, 
“আল্লাহর কসম! যে সরকারী পদ চেয়ে নেয় অথবা তার প্রতি লোভ 
রাখে, তাকে অবশ্যই আমরা এ কাজ দিই না৷” (বুখারী ও মনসলিম) ** 
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EE 
অধ্যায় (১): শিষ্টাচার 

© BSE EL Als USSU At 
পরিচ্ছেদ - ৮৪: লজ্জাশীলতা ও তার মাহাত্ম্য এবং এ গুণে 

গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান 

5845 BF BE hl I SAEED GSS LE pl YE WAM 

2G dS YE dl TG IES el BT Ls 5 UGS 
lS JUD 
১/৬৮৬ । ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির পাশ 
দিয়ে অতিক্রম করলেন ৷ যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ 
দিচ্ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তাকে ছেড়ে দাও ৷ কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ!” (বুখারী ও মনসলিম) 


৬৮২ 


1 3 lO JEG EE DIGS YA 2 Spas 583 MANIS 
US Ks ) 465 A 75 vet) i dl EACLE 


€% সহীহুল বুখারী ২৪, ৬১১৮, মুসলিম ৩৬, তিরমিযী ২৬১৫, নাসায়ী ৫০৩৩, আবূ দাউদ ৪৭৯৫, 
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২/৬৮৭ ৷ ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লজ্জা মঙ্গলই 
বয়ে আনে৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “লজ্জা মঙ্গলই সবটুকু” অথবা 
বলেছেন, “লজ্জার সবটুকু মঙ্গলই মঙ্গল” । 


(বিঃদ্রঃ কিন্ত গওও সমস্যায় শরীয়তের সমাধান জানার ব্যাপারে লজ্জা করা 
ঠিক নয়) 


SY JE BE dl IT Bias dl SS) 5h Sle AATY 
LG ANDY dH LEG Lk Gk Ly 3 ALG Ll 
SE See AUD Gs Ed IGG pl 6 SN is) 
৩/৬৮৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
অথবা ষাট অপেক্ষা কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম 
শাখা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা পথ থেকে 
কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া । আর লজ্জা ঈমানের একটি 
শাখা ৷” (বুখারী ও মনসলিম) *** 
* কষ্টদায়ক জিনিস যেমন, ঢেলা, পাথর, পোড়া কয়লা, ভাঙ্গা 


৫ সহীহুল বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ৩৭, আবূ দাউদ ৪৭৯৬, আহমাদ ১৯৩১৬, ১৯৩২৯, ১৯৪০৪, ১৯৪৫৫, 
১৯৪৭০, ১৯৪৯৭, ১৯৫০৬ 
1 সহীহুল বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, তিরমিযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবু দাউদ 
৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৮৭০৭, ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪ 
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কাঁচ, কাঁটা, গাছের ডাল, নোংরা জিনিস ইত্যাদি, যাতে পথিক কষ্ট 
পায়। 
HE hl dy SE IU we dil 0 GE 222 Bf 585 WAVE 
445 BE GG UE Sf SY iS B sD 52 2S Sf 

৪/৬৮৯। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তঃপুরবাসিনী 
কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন জিনিস 
অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম ।’ (বৃখারী 
ও মলনসলিম) *** 

আলেমগণ বলেন, ‘লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন 
সৎচরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং 
অধিকারীর অধিকার আদায়ে ক্রটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে। 

আবুল কাসেম জুনাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেছেন, ‘লজ্জাশীলতা হল, নিয়ামত লক্ষ্য করা এবং সেই সাথে 
(তার কৃতজ্ঞতায়) ক্রটি লক্ষ্য করা। এই দুয়ের মাঝে যে অনুভূতি 
সৃষ্টি হয়, তাকেই লজ্জা বলা হয় ৷’ 


65 সহীহুল বুখারী ৩৫৬২, ৬১০২, ৬১১৯, মুসলিম ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১৮০, আহমাদ ১১২৮৬, ১১৩৩৯, 
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Fal bio SU -Ae 
পরিচ্ছেদ - ৮৫: গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
HANOI EE KH SLE LG) 
অর্থাৎ “প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 
কৈফিয়ত তলব করা হবে” (সুরা বানী ইডাঈল ৩৪ আয়াত) 
1 BE al 15 IE IG we ail S52) Gl iat 551% 
ss HA dL oot FID 15 DS MSS SO be dl 
~~ Es HSS 4) 
১/৬৯০ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে 
মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার 
(স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়৷” (ননসলিম) *“* 
ae dl s2) ZEN UES 4 G9) ZL yp DAE 583 NS 
Eid ace Bl 0) SUE FICE Sa dos Bech 
3 IL dG ¢ 0% EL Lo Dsl Ets BLE Loi ale 


5. EEE SARE Ee SBA SIOELD. sl 


4 মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০, আহমাদ ১১২৫৮ 
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Edi SE EL LDS Dol Cs LLM wie dl go 3 Ul 

F Ss 5 se SSG UE YL 3 HD oe di 2 = 3 

= Hl SEE HY CE 8 Gl Us BI Es Se 

SBE MDs Fe 5 Fe FSS MT I 

ELE ES GY GE ESE CS DD GAT THY es 
: 


Yt oo 


HE SG 515 BE dl J 25 Fe GENLOST ESE YE cl Of 
sell EB 

২/৬৯১ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত । 
যখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কন্যা হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমি ‘উসমান ইবনে 
‘আফফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং হাফসাকে বিবাহ করার জন্য 
আমি উমারের কন্যা হাফসার সাথে দিয়ে দিচ্ছি?’ তিনি বললেন, 
‘আমি আমার (এ) ব্যাপারে বিবেচনা করব ” সুতরাং আমি কয়েকটি 
রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
বললেন, ‘আমার এখন বিয়ে না করাটাই ভাল মনে করছি ৷’ (উমার 
বলেন,) অতঃপর আমি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর সাথে 
বিবাহ হাফসার সাথে দিয়ে দিই” আবূ বকর চুপ থাকলেন এবং 
কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং আমি ‘উসমান অপেক্ষা তাঁর প্রতি 
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বেশী দুঃখিত হলাম । তারপর কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম । 
অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাকে বিবাহের 
পায়গাম দিলেন। ফলে আমি হাফসার বিবাহ তাঁর সাথেই দিয়ে 
দিলাম । তারপর আবূ বকর আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 
‘আপনি আমাকে হাফসাকে বিবাহ করার দরখাস্ত দিয়েছিলেন এবং 
আমি কোন উত্তর দিইনি। সেজন্য হয়তো আপনি আমার উপর 
দুঃখিত হয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ তিনি বললেন, ‘আমার 
আপনাকে উত্তর না দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাকে বিবাহ করার ব্যাপারে 
আলোচনা করেছিলেন। সুতরাং আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। 
যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসাকে বর্জন করতেন, 
তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে গ্রহণ করতাম ৷’ (বুখারী) ** 

die Hg AE S20 dpe Bl G25 LSE 65 10/0 
Hes SECA a GEV LS 05 Gg ES UD Lis Yi 
SENSE Mess SH OB Ak MES LSI SL BS ls SF 
SS NAL SUS 8 be BE MLS DEE MES SSS 
G6 0 YE dl d5 DIE VAAL YE ds FEB SSS 


67 সহীহুল বুখারী ৪০০৫, ৫১২২, ৫১২৫, ৫১৪৫, নাসায়ী ৩২৪৮, ৩২৫৯, আহমাদ ৭৫, ৪৭৯২ 
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E56 C8 YE hl 5 BF UB i Hd JS BE SSN ES 
EP : Sate is Ss 
LSE Jos SEE Lag BSE Se Ms SYN 
EGY Bo GSA SU LEE SUSHI GH KF GI 
SE EKG A GANS BG gts Bl HS SHS) 
SG dbl PEE Sask ex Sh Lo sl 
Se LI 8 a EN SEE Sse FBS Ss 

ce Bl ny SE Gm. 3) 

৩/৬৯২ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল । ইত্যবসরে 
ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হেঁটে (আমাদের নিকট) এল । তার চলন 
এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চলনের 
মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, ‘আমার 
কন্যার শুভাগমন হোক’ অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা 
বাম পাশে বসালেন তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু 
করলেন। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে 
কানে কিছু বললেন ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল । (আয়েশা 
বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) 
তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি 
কাঁদছ?’ তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উঠে 
গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী বললেন?’ সে বলল, ‘আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোপন কথা প্রকাশ করব না 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলে 
তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে কী বলেছিলেন?’ 
সে বলল, ‘এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই৷’ আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবারে কানাকানি করার সময় 
আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, “জিব্রাঈটল আলাইহিস সালাম প্রত্যেক 
বছর একবার (অথবা দু'বার) করে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন 
তিনি দু’বার শুনালেন ৷ সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু 
সন্নিকটে ৷ সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় করো এবং 
ধৈৰ্য ধারণ করো। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী ৷” 
সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। 
অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে 
বললেন, “হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন 
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নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার 
হবে?” সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি 
দেখলে ৷’ (বৃখারী, শব্দাবলী মুসলিমের) ** 
BE dl 125 Be SE wie dl 2) 5 SF S36 583 IIE 
0 FEET CEILING 
U456 ao YE IS GHG Lt DLS VEG de 
oH IE TYE lI Ts SHE TY LIG Sle 
am Sel G3 lp) EE Cs EIS Sa SSIS YG 
8৪/৬৯৩ ৷ সাবেত হতে বর্ণিত, আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন যখন 
আমি বালকদের সাথে খেলা করছিলাম । অতঃপর তিনি আমাদেরকে 
সালাম দিয়ে আমাকে কোন কাজে পাঠালেন ৷ সুতরাং আমার মায়ের 
নিকট আসতে বিলম্ব হয়ে গেল । তারপর যখন আমি (বাড়ি) এলাম, 
তখন মা বললেন, ‘কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল?’ আমি 
বললাম, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন 
প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন ।’ মা বললেন, ‘তাঁর কী প্রয়োজন ছিল?’ 
আমি বললাম, ‘সেটা তো ভেদের কথা।' তিনি বললেন, ‘তুমি 


$৪ সহীহুল বুখারী ৩৬২৪, ৩৬২৬, ৩৭১৬, ৪৪৩৪,৬২৮৫, মুসলিম ২৪৫০, তিরমিযী ৩৮৭২, ইবনু 
মাজাহ ১৬২১, আহমাদ ২৩৯৬২, ২৫৫০১, ২৫৮৭৫ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভেদ খবরদার 
(কাউকে) বলবে না’ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর 
কসম! যদি আমি (এ ভেদ) কাউকে বলতাম, তাহলে তোমাকে 
বলতাম হে সাবেত!’ (মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে) *”* 


25315615 all 283 LG -A- 
পরিচ্ছেদ - ৮৬: চুক্তি পূরণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও অঙ্গীকার 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[Yt el NU CIES SE SE BLM 15s ¥ 
অর্থাৎ “আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 
কৈফিয়ত তলব করা হবে” (সুরা বানী ইড্াঈল ৩৪ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
[1 J {ate BLT Ss 55 Y 
অর্থাৎ “তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর 
অঙ্গীকার পূর্ণ কর।” (সুরা নাহ ৯১ আয়াত) 
[\ 3500 {SAL if Gs EG 3 
% সহীহুল বুখারী ৬২৮৯, মুসলিম ২৪৮২, আহমাদ ১১৬৪৯, ১২৩৭৩, ১২৬০৯, ১২৮৮০, ১২৯৬০, 


১৩০৫৭, ১৩২৪২ 
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অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।” (সুরা 
মাইদাহ ১ আয়াত) 

তিনি আরো বলেছেন, 
Wk dlls CEH OS AEYU NE IIL al) 

[Y 4: © SEYG 

অর্থাৎ “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল 
কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট 
অতিশয় অসন্তোষজনক ৷” (সুরা স্কাফ্ফ ২-৩ আয়াত) 


Z 


1:06 BE hl US Hac dhl ES) 252 4 589 NEN 


zs TE G53 5G HST IEG BG oH BIS BL BEDI 


f 


ELLA BLES L935 lS Sly ll 25) SSG 
১/৬৯৪। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন 
হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা 
খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে৷” 
(বুখারী ও মনসলিম) *** 
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “যদিও সে রোযা রাখে এবং 


%% সহীহুল বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবূ 
দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০ 
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নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম ৷” 
125 SALLE Bl G25 SW port op DIAL 583 el 
an as BEL SE 3 2 ES) ) :J0 BE sl 


SE HHIMBHNES EI Ls 
LE Sx TFS LIE 1315 55£ AC 131; LH Si 35 
২/৬৯৫ “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু হতে বৰ্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফেক 
হয়ে যাবে । আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে, তার 
মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন 
করবে। (১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে। (২) 
কথা বললে মিথ্যা বলবে ৷ (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে। এবং 
(8) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 
4 353% LDS IE db we Blo) 3 5 WUT 
EEE AE as BSS SG SSG BE ARAN 
SSUG ae dil 2 FHA Bld sl CT SE Ll 
GSA Cy LS LS 5 fe Hs J He I SE 


EA 


13 SEB ALE BBE BITS LS DY ESS ISG 1S J IC Ye 


%! সহীহুল বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৪৯, ৬০৯৫, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবূ 
দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫-৬৮৪০ 
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৩/৬৯৬ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “বাহরাইন থেকে মাল এলে 
তোমাকে এতটা, এতটা এবং এতটা দেব।” অতঃপর বাহরাইনের 
মাল আসার পূর্বেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেলেন। 
তারপর বাহরাইনের মাল এসে গেলে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
ঘোষণা করলেন, ‘যার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট প্রাপ্য কোন প্রতিশ্রুতি অথবা খণ আছে, সে আমার নিকট 
আসুক ৷’ (ঘোষণা শুনে) আমি (জাবের) তাঁকে বললাম যে, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এতটা মাল দেওয়ার ওয়াদা 
করেছিলেন’ অতঃপর তিনি আঁজলা ভরে আমাকে দিলেন । আমি তা 
গুণে পাঁচশ’ পেলাম। তারপর তিনি বললেন, ‘এর দ্বিগুণ আরো 
নাও’ (রৃখারী ও মুসলিম) *** 


LL SELL iG ALL Av 
পরিচ্ছেদ ৮৭: সদাচার অব্যাহত রাখার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
[Ne tbl GLEE ES 5b UES YH LY 


অর্থাৎ “নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন 


%? সহীহুল বুখারী ২২৯৬, ২৫৯৮, ২৬৮৩, ৩১৩৭, ৩১৬৫, ৪৩৮৩, মুসলিম ২৩১৪ 
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না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।” 
(সুরা রা"দ ১১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[a iJ (ES 25 to UE < ELE HOVE; 
অর্থাৎ “তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত 
করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়।” (সুরা নাহল ৯২ 
আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
EAE EA ENTE MG ME se SH Sal BY; 
[LSE 
অর্থাৎ “পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত 
তারা হবে না বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে 
পড়েছিল” (সুরা হাদীদ ১৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[vd 1 G6) $5 565 SY 
অর্থাৎ “এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি” (সুরা হাদীদ ২৭ 
আয়াত) 
3 JE: CEE DM G25 el pap 2 MAE S85 WV 
PS Is 5 04 5 ODS Fe LEI I 3% hs 
AE Gx jill 
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১/৬৯৭ । “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা 
আমাকে বললেন, “হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না, যে 
রাত্রে উঠে ইবাদত করত, অতঃপর সে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায 
ছেড়ে দিয়েছে।” (বৃখারী ও মলনসলিম) *** 


sll Sie 33 BSS; BSED ab SUSE OU AA 
পরিচ্ছেদ - ৮৮: মিষ্টি কথা বলা এবং হাসি মুখে সাক্ষাৎ 
করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[MH FL USS AE; 3 
অর্থাৎ “মু’'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ” 
(সূরা হিজর ৮৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
[Nea dls MBE Ss LEY LH IIE US SS 55 ) 
অর্থাৎ “আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল- 
হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার 


6% সহীহুল বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, 
৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৯, ২৪০০- 
২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮-১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, 
৬৪৫৫, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭৯১, ৬৮৮২, ৬৯৮৪, ৭০৫৮, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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আশপাশ হতে সরে পড়ত ৷” (সুরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত) 
1 BE hl 125 IE dE we dl SS) SE 2 GH 583 IAD 
১/৬৯৮। আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি 
আধখানা খেজুর দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পার 
তবুও বাঁচ । যদি কোন ব্যক্তি এটাও না পায়, তাহলে সে যেন ভাল 
কথা বলে বাঁচে । (বৃখারী ও মল্সলিম) ** 
ANE J6 HE ol Sl ws dil so ER Sf 583 MVS 
. AE Le SIS 
২/৬৯৯ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ভাল কথা বলাও সাদকাহ ৷ 
(বৃখারী ও মুসলিম, বিজ্ঞারিত হাদাস পুবে উা্লিখিত হয়েছে ।) *** 
SE YB hl L253 J IE IE wc dl oo 55 Gl 585 Vol 


Pd ° 


etl (GE 433 IST LS IH HG eS Bd 2 
৩/৭০০ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তুমি কোন 


€% সহীহুল বুখারী ৬০২৩, ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪8৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, 
নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২ 
%5 সহীহুল বুখারী ২৯৮৯, ২৭০৭, ২৮৯১, মুসলিম ১০০৯, আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪ 
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ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না । যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের 


সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার” (সনসলিম) (অর্থাৎ মুসলিম ভাইয়ের 
সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি ভালো কাজ) *** 


DG NS DBL LD sp S53 

পরিচ্ছেদ - ৮৯: কথা স্পষ্ট করে বলা এবং সম্বোধিত 

ব্যক্তি বুঝতে না পারলে একটি কথাকে বারবার ঘুরিয়ে- 
ফিরিয়ে বলা উত্তম 

SET I LES LSE YE cA Sl xe dl SS HSE VN 
sl. 056 cele Lele SH BIE LE OS EUS 
so 
১/৭০১ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কথা বুঝাবার জন্য তিনবার করে বলতেন 
এবং কোন সম্প্রদায়ের নিকট এলে তিনবার সালাম দিতেন (বুখারী) 
* (কথা জটিল হলে প্রয়োজনে তিনবার ধৃরিয়ে-ফিরিয়ে বলতেন । আর সভা 
বড় হলে অথবা কতক মানুষ শুনতে না পেলে অথবা প্রবেশ-অনুমতি নিতে হলে 


€% মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯ 
6% সহীহুল বুখারী ৯৪, ৯৫, ৬২৪৪, তিরমিযী ২৭২৩, ৩৬৪০, আহমাদ ১২৮০৯, ১২৮৯৫ 
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তিনবার সালাম দিতেন ৷) 
UX YE lls HK SEE pe hl G5 LSE 65 Ve/e 
SA EEE EELS 
২/৭০২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা স্পষ্ট ছিল, সব শ্রোতাই তা 
বুঝে ফেলত ৷’ (আৰৃ দাউদ) **" 


RE ECS ORC OE EE FE 
4 2 59 Sl SLE 

পরিচ্ছেদ - ৯০: সঙ্গীর বৈধ কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে 

শোনা, আলেম ও বক্তার সভায় সমবেত জনগণকে চুপ 
থাকতে অনুরোধ করা 

SHE DIL JIE: ic so) MAE RAF SE YTD 
or (HFS S25 25 YD db PE AEN cai £57 i 
AE Sms BS SE Eb 25 
১/৭০৩ ৷ জারীর ইবনে “আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বৰ্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় 
হজ্জ্বে আমাকে বললেন, “সমবেত জনগণকে চুপ করতে বল৷” 


€% আবু দাউদ ৪৮৩৯, তিরমিযী ৩৬৩৯ 
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তারপর বললেন, “আমার পর তোমরা কাফের হয়ে ফিরো না যে, 
একে অন্যের গর্দান কর্তনে প্রবৃত্ত হবে” (অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে 
খুনাখুনি ও হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ো না) ৷ (বৃখারী-মুসলিম্)'* 
3 a3) Legh -a 
পরিচ্ছেদ - ৯১: ওয়ায-নসীহত এবং তাতে মধ্যমপন্থা 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[co ijl (ELS kesh SLL BS J UES 
অর্থাৎ “তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর 
হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা ৷” (সূরা নাহ ১২৫ আয়াত) 
“uo Dl 2) IAG CIE IE LL op GR VG EE ve£/\ 
FETUS SEMEN CPS SIS FI EFL 
TeV IG TEST STDS be AS BUT IG 05; 
Sle Gn. CE GUN BE Ge IE YE Bl S25 SE US 
১/৭০৪ আবু ওয়ায়েল শাক্কীক্ক ইবনে সালামা হতে বর্ণিত, তিনি 
আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাঁকে নিবেদন করল, 


$% সহীহুল বুখারী ১২১, ৪৪০৫, ৬৮৬৯, ৭০৮০, মুসলিম ৬৫, নাসায়ী ৪১৩১, ইবনু মাজাহ ৩৯৪২, 
আহমাদ ১৮৬৮৬, ১৮৭৩২, ১৮৭৭৪, দারেমী ১৯২১ 
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‘হে আবু আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি আমাদেরকে 
যদি প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তো ভাল হত)’ তিনি বললেন, 
স্মরণে রাখবে, আমাকে এতে বাধা দিচ্ছে এই যে, আমি 
তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি । আমি নসীহতের ব্যাপারে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত 
বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন’ (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ 
প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন ৷) (বৃখারী-মুসলিম)'” 
ELL AU ULE hl G25 oC 2 JE VUE Gf 585 Veo 
apd be eh LBS LOG JFL T9800 BET 
lp LEB als BLS LLL 
২/৭০৫ আবুল ইয়াক্কাযান ‘আম্মার ইবনে ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “মানুষের (জুম‘আর) দীর্ঘ নামায ও 
তার সংক্ষিপ্ত খুতবা তার শরয়ী জ্ঞানের পরিচায়ক । অতএব তোমরা 
নামায লম্বা কর এবং খুতবা ছোট কর” (মুসলিম/'”* 
LAGS cs Blo GAEL 5 Ey 85 vor 


7% সহীহুল বুখারী ৬৮, ৭০, ৬৪১১, মুসলিম ২৮২১, তিরমিযী ২৮৫৫, আহমাদ ৩৫৭১, ৪০৩১, ৪০৫০, 
৪১৭৭, ৪২১৬, ৪৩৯৫, 8৪২৫ 
7" মুসলিম ৮৬৯, আহমাদ ১৭৮৫৩, ১৮৪১০, দারেমী ১৫৫৬ 
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ASUS MIELE LS 050 52 5 SEED BE hl 5 
NG ER 3 EE 
5 LS CB SSL GS SSS Eb U1 cad Foe 
EAE CO EE dhl 
CS I Sia 0 UE EES TESS RILES ALU 
IES ja TN Sl a 

BE 555 SDE AE LS SLAM ILS Gills. YE ds 


Jo 5:2 Lgl S55 0 SUSI SHG IS Ce SG En 
৯ ELS I aid SBE tgs I JE AES 

SGU SR EE Hl TREE 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম ৷ ইত্যবসরে হঠাৎ 
একজন মুক্তাদীর হাঁচি হলে আমি (তার জবাবে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ’ 
(আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বললাম । তখন অন্য মুক্তাদীরা 
আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল । আমি বললাম, ‘হায়! হায়! 
আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কী হয়েছে যে, 
তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখছো?’ (এ কথা শুনে) তারা তাদের 
নিজ নিজ হাত দিয়ে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করতে লাগল। 
তাদেরকে যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে 
(তখন তো আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল); কিন্তু আমি চুপ হয়ে 
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গেলাম । অতঃপর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন নামায সমাপ্ত করলেন---আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান 
হোক, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষাদাতা না আগে দেখেছি আর না 
এর পরে । আল্লাহর শপথ! তিনি না আমাকে তিরস্কার করলেন, আর 
না আমাকে মারধর করলেন, আর না আমাকে গালি দিলেন ---তখন 
তিনি বললেন, “এই নামাযে লোকদের কোন কথা বলা বৈধ নয়। 
(এতে যা বলতে হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ” 
অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মত কোন কথা 
বললেন । আমি বললাম, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি জাহেলিয়াতের 
লাগোয়া সময়ের (নও মুসলিম) । আল্লাহ ইসলাম আনয়ন করেছেন। 
আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের কাছে (অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ জানতে) 
যায়” তিনি বললেন, “তুমি তাদের কাছে যাবে না।” আমি বললাম, 
‘আমাদের মধ্যে কিছু লোক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে থাকে তিনি 
বললেন, “এটা এমন একটি অনুভূতি যা লোকে তাদের অন্তরে 
উপলব্ধি করে থাকে সুতরাং এই অনুভূতি তাদেরকে যেন (বাঞ্চিত 
কর্ম সম্পাদনে) বাধা না দেয়৷” (মুসলিম/"* 

HE lS CEES dE wc DSS BU 3 BE 85 Vo 
FL 5 EES Se EIS Se SG Leys 


7%? মুসলিম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, আবূ দাউদ ৯৩০, ৯৩১, ৩২৮২, ৩৯০৯, আহমাদ ২৩২৫০, ২৩২৫৩, 
২৩২৫৬, দারেমী ১৫০২ 
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Sh dE E50 USS SLU fe HEIL ANUS S US 
(০০ চস ত২০> 
৪/৭০৭ । ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনালেন, যার দ্বারা 
আমাদের অন্তরসমূহ ভয়ে কেঁপে উঠল এবং চক্ষুসমূহ অশ্রু বিগলিত 
করতে লাগল ।.... অতঃপর ইরবাদ্ধ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বাকী হাদীস 
বর্ণনা করেছেন, যা সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব পরিচ্ছেদে (১৬১ নম্বরে) 
পূর্ণরূপে গত হয়েছে। আর আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি যে, 
তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ ।“* 


ESN 63 SG ar 

পরিচ্ছেদ - ৯২: গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার মাহাত্ম্য 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
LE Shel 4s HY G54 EN Fe Sins ol G23 3065 ) 

[1 :0b ANS CL 

অর্থাৎ “পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা 
করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা 
বলে, ‘সালাম’ ৷” (সুরা ফুরকান ৬৩ আয়াত) 


0 সইথবনু মাজাহ ৪২, 88, তিরমিযী ২৬৭৬, আবূ দাউদ ৪৬০৭, আহমাদ ১৬৬৯২, দারেমী ৯৫ 
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HE dl TS EB USE AGE Bl GH LSE 55 VM) 
HE Gs LE BE ING Le SF YE LS BY 

১/৭০৮ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এমন উচ্চহাস্য 
হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত । আসলে 
তিনি মুচকি হাসতেন ৷’ (বৃখারী-মুসলিম)'”* 


L245 sll DL ISL BL SAU SG -ar 
830 ESL SU 

পরিচ্ছেদ - ৯৩: নামায, ইলম শিক্ষা তথা অন্যান্য ইবাদতে 
ধীর-স্থিরতা ও গাস্তীর্যের সাথে গিয়ে যোগদান করা উত্তম 

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

[re © SH S55 2 CG HT A ESS 5 I Ys 

অর্থাৎ “কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে 
এটা তো তার হৃদয়ের তাক্কওয়া (সংযমশীলতা)রই বহিঃপ্রকাশ ৷” 
(সুরা হজ্জ ৩২ আয়াত) 
) 05% BE TG LoL dE aie dl so) 23h BEG VAN 
IEG S405 BG BH SS LS CHT HG SSL CL 3) 
”%' সহীহুল বুখারী ৪৮২৯, ৩২০৬, ৬০৯২, মুসলিম ৮৯৯, তিরমিযী ৩২৫৭, আবূ দাউদ ৫০৯৮, ইবনু 


মাজাহ ৩৮৯১, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৪৮১৪, ২৫৫০৬ 
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IE Ee M3 PEE ৬5 ENE ASSIS AES 
S32 BL dio HE BLESS A 2 SL 55 
( ১০ 
১/৭০৯ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি যে, “যখন নামাযের জন্য ইক্কামত (তাকবীর) দেওয়া হয় 
তখন তোমরা তাতে দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা গাম্তীর্য-সহকারে 
স্বাভাবিকরূপে হেঁটে আসবে ৷ তারপর যতটা নামায (ইমামের সাথে) 
পাবে, পড়ে নেবে। আর যতটা ছুটে যাবে, ততটা (নিজে) পুরণ করে 
নেবে” (বৃখারী ও T)*°* 
মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশি আছে, “কারণ তোমাদের 
কেউ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে যায়, সে আসলে নামাযেই থাকে” 
5 BEALS SCL hl G25 0 583 Ys 
ELS IEC PACS SG A SS 0G BE LA oS 
Ay EYL OE ISD ASN ESE pl lO 
42 Mr S93 Sl 
২/৭১০ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 


05 সহীহুল বুখারী ৬৩৬, ৯০৮, মুসলিম ৬০২, তিরমিযী ৩২৭, নাসায়ী ৮৬১, আবূ দাউদ ৫৭২, ৫৭৩, 
ইবনু মাজাহ ৭৭৫, আহমাদ ৭১৮৯, ৭২০৯, ৭৬০৬, ৭৭৩৫, ২৭৪৪৫, ৮৭৪০, ১০৫১২, ১৩১৪৬, 
মুওয়াত্তা মালিক ১৫২, দারেমী ১২৮২ 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে আরাফার দিনে 
(মুযদালিফা) ফিরছিলেন। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পিছন থেকে (উটকে) কঠিন ধমক ও মারধর করার এবং 
উটের (কষ্ট) শব্দ শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের দিকে 
ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, দ্রুত গতিতে বাহন 
দৌড়ানোতে পুণ্য নেই” (বৃখারী ও মনসলিম কিছু অংশ)" 


all BS) SU at 
পরিচ্ছেদ - ৯৪: মেহমানের খাতির করার গুরুত্ব 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
CEU EVES O He IU 
ELIE © 2 Fm ES AYU © 534 IL IE 
ORES fo ) 5 iol NIE 
অর্থাৎ “তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত 
এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম । 
উত্তরে সে বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর 
ইবাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল 


70 সহীহুল বুখারী ১৬৭১, মুসলিম ১২৮২, নাসায়ী ৩০১৮, ৩০১৯, ৩০২০, ৩০২১, আবু দাউদ ১৯২০, 
আহমাদ ১৭৯৪, ১৮০১, ১৮২৪, ২০৮৩, ২১৯৪, ২২৬৪, ২৪২৩, ২৫০৩, ৩২৯৯ 
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বাছুর নিয়ে এল ৷ তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ 
না কেন?” (সুরা যারিয়াত ২৪-২৭ আয়াত) 

তিনি আরো বলেন, 
BE IU SE SALE 5 035 HL SSE AB GS 
ee Gs 3 5% YG HUAN ES Ll Sh I Ns 

[VA SAIL © 135 55 

অর্থাৎ “আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব 
হতে কুকর্ম করেই আসছিল; লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! 
(তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য 
পবিত্রতম । অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার 
মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্চিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন 
ভালো মানুষ নেই?” (সূরা হৃদ ৭৮ আয়াত) 
beh G8 bn 00 BE col Ol iace dls) E52 a 583 VMN 
Pel BN Bl Db beh SE I45 dLS PACS SUPA hl 
AE Sms 0 ELLA NS HG GN eal Db beh IE 5 do 

১/৭১১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই 
তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে । যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের 
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প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে” 

(বৃখারী ও মুসলিম)'** 

UE we dhl 52) FB sp BE Ce 4 58 Ye 

SEAS BAG DY beh IE GLE SE dl 5 bass 

S53 BCE A; 3 00 Md CSE US AE rege 
AE Bx tale FEES 5505 58 US | 


AIG LH BE as Sis EB LAD IE Pil RW by 
UY NG TGS JE ASB LS dhl TS 
২/৭১২। আবু শুরাইহ খুয়াইলিদ ইবনে ‘আমর খ্ুযা'য়ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি আল্লাহ 
ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের 
পারিতোষিক কী? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “একদিন ও 
একরাত (উত্তমভাবে পানাহারের ব্যবস্থা করা)। আর সাধারণতঃ 
মেহমানের খাতির তিন দিন পর্যন্ত । (অতঃপর স্বেচ্ছায় তার চলে 
যাওয়া উচিত)। তিনদিনের অতিরিক্ত হবে মেযবানের জন্য 


7% সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, 
তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৫৭৫, দারেমী ২২২২ 
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সাদকাহস্বরূপ ৷” (বুখারী ও মুসলিম) **” 
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “কোনো মুসলিমের জন্য তার 
ভাইয়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার 
করে ফেলে” লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাকে 
কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এ ওর 
কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে 
মেহমানের খাতির করতে পারে” 


FES Al 148) EVE 0) 2৬ 0 
পরিচ্ছেদ - ৯৫: কোন ভাল জিনিসের সুসংবাদ ও তার 
জন্য মুবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব 

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

DA AD EEE BAS BSA ONE 3G) 
[DA ov AMO AMUN Shs Bf 

অর্থাৎ “তাদের জন্য আছে সুসংবাদ । অতএব সুসংবাদ দাও 
আমার দাসদেরকে; যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা 
উত্তম তার অনুসরণ করে। ওদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত 


0৪ সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৩৮ 
ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৮, দারেমী 
২০৩৬ 
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করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান ৷” (সূরা যুমার ১৭-১৮ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
LAO ef U3 eS VG TRG 5 BY 
[SN 
অর্থাৎ “তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও সন্তোষের 
এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন; যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ- 
সমৃদ্ধি রয়েছে।” (সূরা তাওবাহ ২১ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
[rich { S364 LS a Ells 
অর্থাৎ তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রর্ণত দেওয়া হয়েছিল 
তার সুসংবাদ নাও । (হা-মীম সাজদাহ ৩০ আয়াত) 
[VN :SbLN { © Ads A, EGS 
অর্থাৎ “অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসং 
দিলাম ৷” (সূরা ব্া-ফফাত ১০১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
(145214 SAL eH G1 55 ) 
অর্থাৎ “আর আমার প্রেরিত ফিরিপণ্তারা ইব্রাহীমের নিকট 
সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল” (সূরা হৃদ ৬৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 


{© os Sl i 5 SA CEEG SSCL EE A Y 
[Y\ :১৯] 
অর্থাৎ “সে সময় তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল তখন 
আমি তাকে (ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং 
ইসহাকের পর ইয়াকুবের ৷” (সূরা হৃদ ৭১ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Mg TES BS SE SG FEE hs KA BG ) 
[Ya ols 
অর্থাৎ “যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিলেন তখন 
ফেরেগণ্তাগণ তাকে সম্বোধন করে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে 
ইয়াহয়্যার সুসংবাদ দিচ্ছেন” (আলে ইমরান ৩৯ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
JE Cd LTS IE DAL BT BAIS KI SE 3 
[io ul 
অর্থাৎ “(স্মরণ কর) যখন ফেরেণ্ডাগণ বললেন, হে মারয়্যাম! 
নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা (দ্বারা 
সৃষ্টসন্তানে)র সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ ৷” (আলে ইমরান 
৪৫ আয়াত) 
এ ছাড়া এ মর্মে অনেক আয়াত রয়েছে, যা অনেকের জানা 
আছে। আর উক্ত বিষয়ে হাদীসও অনেক বেশী বিদ্যমান, যা বিশুদ্ধ 
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গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে বলে সুপ্রসিদ্ধ । তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপঃ- 
2 6 EU HG 2 HI Gnd Bf SE Wir 
SAEED GE IY 5 SNe BGS Sal 
১/৭১৩। আবূ ইব্রাহীম মতান্তরে আবু মুহাম্মাদ বা আবূ 
মু'আবিয়াহ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওযফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি 
অট্টালিকার সুসংবাদ দান করলেন; যেখানে কোন হউগোল ও ক্লান্তি 
থাকবে না । (বুখারী ও মুসলিম/)*”* 
EE Ley bE He hl 52) SANS 55 vii/e 
SB TSS SANS MS SHG SAY BF dhl TIN IG 
BR JSS EE is IL BB LEG 00 Ch Ly MG YE sl 


EB LONER SEES PON EATER TCE LOPNESTAY| 
SB UANS, 5 LE LES US E55 0) he BE lS Sh BY 
DF SAN ELE SUN Sig ElSS LTB ade LASS fl 


FUG SLMS OU SS co 2, FS BS ANGE Ys 


BE ALS GEES Ln SAL BL = p10 


7% সহীহুল বুখারী ১৭৯২, ১৬০০, ৩৮১৯, ৪১৮৮, ৪২৫৫, মুসলিম ২৪৩৩, আবু দাউদ ১৯০২, ২২৫৯, 
ইবনু মাজাহ ২৯৯০, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৪৬, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭, দারেমী ১৯২২ 
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=; NESE iS SG Ai IEG bn 06 i = 
Als bE SEAS IST I IY shh 155423 
£ SE LES BE hl de A RL ELE ISD BH AMI Y 
hls SL sis; 7 ৬% SEA: ELIS LS Si 


¢ 55 SAE oh 34 SUSE.» SE 3 - IN; 


Eo 


Node 


“ 


LATE BIS YEE EOL LMS pL Ly EI 
AE Lio 250 LLL 85 HY S30 IEG ¢ BIE LE MS Ls le 
SEAS EAs Iai dds Et HT 
PES PELE SEARS E45 EGS SS S55 DS SE S| 
MESES EE LE of 
I SIS YG SAL DL LE IE ts SUE 
Md DEL BN dies hind AT 4853 53 
Hs REY TIS EL SAINI JES nad SH ILL 
AE Bx. ES Eb EL TIE NE 

Ge SE SSG SU bis BE dS 3 1 35% 
SELIG BSUS BIE 
UGS AEE SEER 
তিনি নিজ বাড়িতে ওযু করে বাইরে গেলেন এবং তিনি (মনে মনে) 
বললেন যে, ‘আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যে থাকব’ সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে 
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সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, ‘তিনি এই দিকে গমন করেছেন’ আবু 
এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম । শেষ পর্যন্ত তিনি 
‘আরীস’ কুয়ার (সন্নিকটবর্তী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন । আমি 
(বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম । শেষ পর্যন্ত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব-পায়খানা সমাধা 
করে ওযু করলেন অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম । 
পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে 
আবার ফিরে এসে প্রবেশ-পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে 
বললাম যে, ‘আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব 
সুতরাং আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। 
বকর ৷’ আমি বললাম, ‘একটু থামুন ৷’ তারপর আমি আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, 
‘হে আল্লাহ রসূল! উনি আবূ বকর, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন 
তিনি বললেন, “ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের 
সুসংবাদ জানিয়ে দাও।” সুতরাং আমি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু-এর নিকট এসে বললাম, ‘প্রবেশ করুন । আর রাসুলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ 
জানাচ্ছেন” আবূ বকর প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় 
তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর মত বসে পড়লেন। 

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম । আমি মনে 
মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযু করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযুর 
পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ 
চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন হঠাৎ একটি লোক এসে 
দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কে?’ সে বলল, ‘উমার ইবন 
খাত্তাব" আমি বললাম, ‘একটু থামুন ৷” অতঃপর আমি রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, 
উনি উমার ৷ প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন।’ তিনি বললেন, “ওকে 
অনুমতি দাও এবং ওকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও” সুতরাং 
আমি উমারের নিকট এসে বললাম, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ 
সংবাদও জানাচ্ছেন ।’ সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং 
কুয়ার পাড়ে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাম 
পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন। 

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম । আর মনে মনে 
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অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক 
দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি কে?’ সে বলল, 
‘আমি উসমান ইবনে আফ্ফান।’ আমি বললাম, ‘একটু থামুন 
তারপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম । তিনি বললেন, “ওকে অনুমতি 
দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় 
আছে।” আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, ‘প্রবেশ করুন। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে জান্নাতের 
সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে সুতরাং তিনি 
সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে ফলে 
তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন। 

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন যে, ‘এ ঘটনা দ্বারা আমি বুঝেছি 
যে, তাঁদের তিনজনের সমাধি একই স্থানে হবে। (আর উসমানের 
সমাধি অন্য জায়গায় হবে)’ (বৃখারী-মুসলিম) 

এক বর্ণনায় এ সব শব্দাবলী বাড়তিভাবে এসেছে যে, (আবু মূসা 
বলেন,) ‘আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বার 
রক্ষার নির্দেশ দিলেন’ আর তাতে এ কথাও আছে যে, যখন তিনি 
উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে সুসংবাদ (ও বিপর্যয়ের কথা) 
জানালেন, তখন তিনি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ পড়লেন এবং বললেন, 
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‘আল্লাহুল মুস্তা'আন ৷’ অর্থাৎ আল্লাহই সাহায্যস্থল ৷ (বৃখারী-মুসলিম) 
BE lI T5525 ES lb aie dl 52) 52 Bl 583 Yolr 
55 2 BE Al LS FES 5 3 UG Dl G25 FES = HS 
MEST EE CEs C5 Ce STs SE lb Ct 
SALSN be LE YE BT GELS LS 
be BE SRS FE UNG EE 


০; 


rs £5 KE EEL LES EG _dll 554 7 - EO 
ES Ll ei on dE aM ) 5 GS: RAFTS kl J 
EIST UE 5 UGS HEE BASS ME SUG ELS CB 
AEN NERS LLB AL US EES CEC ty Er 

SS 5 fa 3h ds. BS SUL iA GG J. EY 
EG LS GE EEL DIALS HIS BSNS 055 2 Ei 
le tly) Ay Ex B55 0 FELL 
৩/৭১৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বকর ও উমার 
(রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন । ইত্যবস্থায় 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝ থেকে উঠে 
(বাইরে) চলে গেলেন । যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি করে দিলেন, 
তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি 
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(শত্ৰু) কবলিত না হন৷ এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং 
উঠে পড়লাম তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম খঘাবড়ে গিয়েছিলাম । 
সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সন্ধানে 
একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন 
(প্রবেশ) দরজা পাই ৷ কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না । 
হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা এঁ বাগানের 
ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে 
ঢুকে পড়লাম । (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত । তিনি বলে উঠলেন, “আবু হুরাইরা?” 
ব্যাপার তোমার?” আমি বললাম, ‘আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত 
ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার 
ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, 
আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শত্রু) কবলিত হয়ে 
পড়বেন ৷ যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম ৷ সর্বপ্রথম আমিই 
বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত 
ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে’ তিনি 
হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের 
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যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, তাকে জান্নাতের 
সুসংবাদ শুনিয়ে দাও ৷” 

অতঃপর সুদীর্ঘ হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন । (সলন্সলিম) *** 
3 cs dl 52) SE p17 TLS SEALE pl IB VV 
Gd 3 TFS 58 SY 5 555 Sp SE SA BCS Y 
JEU BE ld BLE Ul SE BE dhl 5 BGs VT alt 


2 


AAD ES EG UND BEE LC LB OIE a3 


z 


& dl ns LG SED DS IS GS SY) 


ৰত 


Bs fe ED 0 AEE Le ESE SS SHH Be BULLY de 
HE SL ES FAD Fas CB UN Se LST YA 
dr Hl e134 5 » :J sl | sl El 0 ms 
56 UP lf AS HE GU Las LYN Of EE Ul id 
DJS bs BAIA LS ct ISIE ANS VS 
HAT A FE MN SH ES UG Le G6 SY 


JEldls EEL fd GEM SMT Ll ia fe 


HSE AE JE USHUAIA ELM Ss SSS 


7" মুসলিম ৩১, ২৪০৮, আহমাদ ১৮৭৮০, ১৮৮৪৬, দারেমী ৩৩১৬ 
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SEE 6 AS SIS BG SU I; EU Gi NW ES 
He BEE UE Ll S555 IAS UI GS TE if 
Mp5 E52 ei 
8৪/৭১৬ ৷ ইবনে শিমাসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমর 
ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর 
নিকটে উপস্থিত হলাম তিনি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন 
এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে 
তাঁর এক ছেলে বলল, ‘আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? 
আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক 
জিনিসের সুসংবাদ দেননি?’ এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা 
সামনের দিকে করে বললেন, আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই 
সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল । আমি তিনটি 
স্তর অতিক্রম করেছি। (এক) আমার চেয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। 
তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন 
সর্বাধিক প্রিয় বাসনা । যদি (দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে 
নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম । 
(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম 


793 


প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
করুন । আমি আপনার হাতে বায়‘'আত করতে চাই’ বস্তুত তিনি 
ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। 
তিনি বললেন, “আমর! কী ব্যাপার?” আমি নিবেদন করলাম, ‘একটি 
শর্ত আরোপ করতে চাই’ তিনি বললেন, “শর্তটি কী?” আমি 
বললাম, ‘আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই ৷’ তিনি বললেন, 
“তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে 
দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে এবং 
হজ্জ্বও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস করে দেয়?” 

তখন থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা 
অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই । আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে 
সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার 
অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। 
যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ‘আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল?’ তাহলে 
আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, 
তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম । 

(তিন) তারপর বনু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম ৷ জানি 
না, তাতে আমার অবস্থা কী? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন 
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মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না 
থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন যেন তোমরা 
আমার কবরে অল্প অল্প করে মাটি দেবে। অতঃপর একটি উট 
যবেহ করে তার মাংস বণ্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের 
পাশে অপেক্ষা করবে যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর 
করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিগ্তাদের সঙ্গে কিরূপ 
বাক্‌-বিনিময় করি, তা দেখে নিই । (মনসলিম/'* 


A BB Lis 42253 SUES Si -an 
i 6d IS; 3 Cd AE 
পরিচ্ছেদ - ৯৬: সফরকারীকে উপদেশ দেওয়া, বিদায় 
দেওয়ার দোআ পড়া ও তার কাছে নেক দো‘আর 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

2 Yl 33d nl | ES Dias) ass AS le ০5; 
JE BE S35 LS BSE a fe SSA 5 be 
Jl 25) Db SY DEL LS UE SAS bs SLI Li sd 

[YY rs AN ® OLS 8 451555 CH FE 


BE 


7" মুসলিম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬, ১৭৩৫৭ 
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অর্থাৎ “ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ 
দিয়েছিল, হে পুত্ৰগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে (ইসলাম 
ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে 
তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু 
এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন নিজ পুত্রগণকে 
জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা 
করবে। তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার 
পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় 
উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে 
আত্মসম্পণকারী ৷” (সুরা বাক্কারাহ ১৩২-১৩৩ আয়াত) 

এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে তন্মধ্যেঃ- 
SE ES SEG FE sd se dl 2 os 
AE BH dl 55 Lb CS YE dl L5G OG YE dl 25 
SUS das 5 GE lg dss bl UE BS bes; 
SIU a3 ONS UU = 355% EE ঞ 4-5 
43 LEG AMS BESS as Ss NA 0100 
Als FES ely tf GS PG DES EGS Pl: 

যায়েদ ইবনে আরক্কামের হাদীস যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা) আমাদের মাঝে উঠে ভাষণ 
দান করলেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর গুণ বর্ণনা 
করলেন এবং উপদেশ ও নসীহত করলেন ও বললেন, “অতঃপর 
হে জনমন্ডলী! শোন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ৷ অদূর 
ভবিষ্যতে হয়তো আমার প্রতিপালকের দূত আমার নিকট পৌঁছে 
যাবে। আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। এমতাবস্থায় আমি 
তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী (সম্মানিত) বস্তু রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি 
আল্লাহর কিতাব; যাতে হিদায়াত ও আলো নিহিত আছে। অতএব 
তোমরা আল্লাহর কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো” 
অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব (মান্য করার) ব্যাপারে উৎসাহিত 
করলেন এবং তার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর তিনি 
তোমাদেরকে আমার ‘আহলে বায়ত’ (পরিবার)এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই৷ (যেন তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ 
করো না)” (মলন্সলিম ২৪০৮, হাদীসটি পুণর্রপে পুবে গত হয়েছে) 
I IG ce dl 52) SF 2 USUAL Gf SEG YD 
HE 31 d25 58 Ll aks Sis CIM SLM LE LE ol 
BEZEL UUM ts CS LEE CIS CEES GT EG 5 SS 
LS 105 489325 hrs oe 3 fail Ty ign 
aT SILL S42 BEAK SSK SG Le SIKH 
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02 ENA 


0G CF bo x Sal 3l; 

১/৭১৭ ৷ আবু সুলায়মান মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু হতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব 
যুবক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বিশ 
দিন অবস্থান করলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অত্যন্ত দয়ালু ও মেহপরবশ ছিলেন তাই তিনি ধারণা করলেন যে, 
উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা 
আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে 
যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর তাদেরকে শিক্ষা দান কর 
এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও । অমুক নামায অমুক 
সময়ে পড় । অমুক নামায অমুক সময়ে পড় ৷ সুতরাং যখন নামাযের 
সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং 
তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।” (বৃখারী ও মুসলিম)” 

বুখারীর বর্ণনায় এরূপ বাড়তিভাবে আছে যে, “আমাকে তোমরা 


7? সহীহুল বুখারী ৬২৮, ৬৩০, ৬৩১, ৬৫৮, ৬৭৭, ৬৮৫, ৮০২, ৮১৯, ৮২৩, ৮২৪, ২৮৪৮, ৬০০৮, 
৭২৪৬, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৬৯, ৭৮১, ১০৮৫, ১১৫১, 
১১৫২, ১১৫৩, আবূ দাউদ ৫৮৯, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, 
২০০০৬, দারেমী ১২৫৩ 
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যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ, ঠিক সেইভাবেই নামায পড় ৷” 


ও উট 5৭ Ee ED Pb ip FE 15 YN 
JHILIL LE Jas ES bs FITS Yo dE, SG sl 
SA 3h sl ly BSE GENIE dal ds CMG 
: চেক তল ৩২> ০৬; 
২/৭১৮ ৷ উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উমরাহ 
করার অনুমতি চাইলাম ৷ তিনি অনুমতি দিয়ে বললেনঃ প্রিয় ভাই 
আমার, তোমার দো'আর সময় আমাদেরকে যেন ভুলো না। এমন 
বাক্য তিনি উচ্চারণ করলেন, যার বিনিময়ে সমস্ত পৃথিবীটা আমার 
হয়ে গেলেও তা আমার কাছে আনন্দদায়ক হিসাবে (গণ্য) নয় । অন্য 
এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেনঃ ভাইয়া! তুমি আমাদেরকেও তোমার দো'আয় শরীক 
রেখো । (আবু দাউদ ও তিরমিযি) দুর্বল ।*** 


GH LE Gl LE MELE yp BE yp I 85 Var 
LE 5 58 US desl Es Ge 3: LAL STB) HD LE SE bE 


7 এটিকে আবু দাউদ (১৪৯৮) ও তিরমিযী (৩৫৬২) ও (ইবনু মাজাহ ২৮৯৪) বর্ণনা করেছেন আর 

তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্‌ । এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন “মিশকাত” নং (২২৪৮) 

ও “যঈফ আবী দাউদ” নং (২৬৪) ৷ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, বর্ণনাকারী আসেম 

ইবনু ওবাইদুল্লাহ্‌ দুৰ্বল । তাকে ইবনু আদী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। 
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DE SEG BEL D3 Bl EF JG CES BY hl 
Ue I 22>) :0G 5 Ally) 
৩/৭১৯ সালেম ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, 
আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ঠিক সেইভাবে বিদায় দেব, যেভাবে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিদায় 
দিতেন । সুতরাং তিনি বলতেন, ‘আস্তাউদি‘উল্লা-হা দীনাকা অআমা- 
নাতাকা অখাওয়াতীমা ‘আমালিক ।” অর্থাৎ তোমার দ্বীন, তোমার 
সততা এবং তোমার কাজের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম । 
(তিরমিযী হাসান সহীহ)'* 
8:06 wie dl 52) GE lB Sy cp DAE 53 Vt 
22 Bl El ) 6 CE E53 Of SH BL BE dl de 
Sb x8 30> 3 ly ০ ৩২০০ ০১০০ 5155 45৮ 
গৈ? 
৪/৭২০ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাধীদ খাত্বমী রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় জানাতেন, তখন এই 
দো‘আ বলতেন, ‘আত্তাওদি‘উল্লাহা দ্বীনাকুম অআমানাতাকুম 
অখাওয়াতীমা আ‘মালিকুম । অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন, তোমাদের সততা 


71 তিরমিযী ৩৪৪৩, ৩৪৪২ 
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এবং তোমাদের কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম (সহীহ 
হাদীস, আবু দাউদ ও অন্যান্য বিশুদ্ধ সুতে)” 
GIS 8 8 JS se dE ws dhl 56, Sf 55 vee 
DOES LET PETE BESS PSR 
El HER CESS DTS 335 8 GSS HE 
Um E44 UG, 
৫/৭২১ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
নিবেদন জানাল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাব, সুতরাং 
আমাকে পাথেয় দিন।' তিনি উত্তরে এই দো'আ দিলেন, 
‘যাউওয়াদাকাল্লা-হুত তাক্কওয়া' অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে 
সংযমশীলতার পাথেয় দান করুন লোকটি পুনরায় বলল, ‘আমাকে 
যামবাকা ’ অর্থাৎ আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন । লোকটি 
আবার নিবেদন করল, ‘আমাকে আরো দিন’ তিনি পুনরায় দো‘আ 
দিয়ে বললেন, ‘অয়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইসুমা কুন্ত ৷” অর্থাৎ তুমি 
যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ করে দেন। 
(তিরমিযী হাসান)** 


” আবু দাউদ ২৬০১ 
716 তিরমিযী ৩৪৪৪, দারেমী ২৬৭১ 
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RATED 


পরিচ্ছেদ - ৯৭: ইস্তেখারা (মঙ্গল জ্ঞান লাভ করা) ও 
পরামর্শ করা প্রসঙ্গে 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
[oaidlas MLNS 5553 
অর্থাৎ “কাজে-কৰ্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর” (সুরা আলে 
ইমরান ১৫৯ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
[MAS {EE S554 5% Y 
অর্থাৎ “তারা আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম 
সম্পাদন করে।” (সুরা শুরা ৩৮ আয়াত) 
HES BE Nd SE SE wie DGD BE SEG VN 
SES AL IST Bh dk SD Se BAA VE ng 
Dl dls Bil YAN a Bas al JE 2 SS 
ALY LSS SBIYG 35 DB ml DLS Se BUG DI 
2 ELE LMS ILS CS SA. ssl DE SS; 
SSG LIB 4 spl JG 5s AIG; SG 
236; si) B35 d ENG SRLS ES 43330 
G56 LE S00 EELS AEN » 65s 


802 


Selly ss G3 (4 S51 SE ES G4 

১/৭২২ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যাবতীয় 
কাজের জন্য ইন্তেখারা শিখাতেন। যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা 
দিতেন (আর) বলতেন, ‘যখন তোমাদের কারো কোন বিশেষ কাজ 
করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন ফরয সালাত ব্যতীত দু’ রাকআত 
নামায পড়ে এই দো'আ বলেঃ- 

“আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আত্তাক্কদিরুকা বি 
ক্লূদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফাযবলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা 
গুয়ূব ৷ আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা’'লামু আন্না হা-যাল আমরা (এখানে 
যে কাজের জন্য ইতেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ করবে) 
খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ’-ক্লিবাতি আমরী অ আ'- 
জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্কদুরহু লী, অয়্যাস্সিরহু লী, সুম্মা বা-রিক 
লী ফীহ। অইন কুন্তা তা’লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী 
দীনী অ মাআ'শী অ আ’-ক্লিবাতি আমরী অ আ’'-জিলিহী অ আ- 
হাইসু কা-না সুম্মা আরযিবনী বিহ” 

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের 
সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা 
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করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। 
কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না । তুমি জান, আমি জানি 
না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই 
(এখানে যে কাজের জন্য ইত্েখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ 
করবে) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের 
বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য 
নির্ধারিত ও সহজ করে দাও । অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত 
দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, 
জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, 
তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর 
নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য 
বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও। 

তিনি বলেন, “সে এ সময়ে তার প্রয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ 
করবে” (অর্থাৎ দো'আ কালীন সময়ে ‘আন্না হা-যাল আম্রা’ এর 
জায়গায় প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবে ।)“*** 


77 সহীহুল বুখারী ১১৬৬, ৬৩৮২, ৭৩৯০, তিরমিযী ৪৮০, নাসায়ী ৩২৫৩, আবূ দাউদ ১৫৩৮, ইবনু 
মাজাহ ১৩৮৩, আহমাদ ১৪২৯৭ 
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25 2 CHT PEE Be SUSE LU -AA 


ললে 


পরিচ্ছেদ - ৯৮: EE A রোগী দেখতে, 

হজ্জ, জিহাদ বা জানাযা ইত্যাদিতে যেতে এক পথে 

যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা মুস্তাহাব; যাতে 
ইবাদতের জায়গা বেশী হয় 


Ae LY $5 SE Ji aio hl sD 2 5 VOY 
Sal EAE 
১/৭২৩ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন ৷ (বৃখারী)'*” 
* রাস্তা পরিবর্তনের মানে হচ্ছে যে, এক রাস্তায় যেতেন আর 
অন্য রাস্তায় ফিরতেন। 
4 S56 YE dl J Bl UGE hl G2) FE pl 8 YN 
EN 2 JE5 ASG JES Al FE be GG SA So 
২/৭২৪ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদীনা থেকে বাইরে 
গমনকালে) শাজারা নামক জায়গার রাস্তা ধরে বের হতেন এবং 


7 সহীহুল বুখারী ৯৮৬ 
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ফিরার সময় (যুল হুলাইফার) মুআর্রাস মসজিদের পথ ধরে 
(মদীনায়) প্রবেশ করতেন । অনুরূপ যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ 
করতেন তখন আস্-সানিয়াতুল উল্ইয়ার পথ হয়ে । আর যখন বের 
হতেন তখন আস্-সানিয়াতুস সুফলার পথ হয়ে (বুখারী ও মুসলিম) 


৭১৯ 


ASIST bs PU SE Bl 25 SUSE DU a 
পরিচ্ছেদ - ৯৯: সম্মান প্রদর্শনের স্থানে ডানকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া মুস্তাহাব হওয়া (ডান-বাম 

ব্যবহারবিধি) 
সমস্ত ভাল ও সম্মানজনক কাজকর্মে ডান হাত ব্যবহার করা বা 
ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম; যথাঃ ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, 
পোশাক পরা, জুতা, মোজা, পায়জামা পরা, মসজিদে প্রবেশ করা, 
দাঁতন করা, সুরমা লাগানো, নখকাটা, গোঁফ কাটা, বগলের লোম 
মুসাফাহ করা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা, পায়খানা থেকে বের 


7" সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৪৮৩, ৪৯২, ১৫১৪, ১৫৩২, ১৫৩৩, ১৫৩৬, ১৫৫৩, ১৫৫৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪, 
১৬০৬, ১৬০৯, ১৬১১, ১৭৬৭, ১৭৯৯, ২৩৩৬, ২৮৬৫, ৫৮৫১, ৭৩৫৪, মুসলিম ১১৬৭, ১২৫৭, 
১২৫৯, ১২৬০, ১২৬৮, নাসায়ী ১১৭, ২৬৬০, ২৬৬১, ২৮৬২, ২৯৫২, আবূ দাউদ ১৭৭২, ৪০৬৪, 
আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৬০৪, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬ , ৫৫৬৯, ৫৮৫৮, ৬১৯৬, ৬৪২৭, 
মুওয়াত্তা মালেক ৭৪২, ৯২৩, দারেমী ১৮৩৮, ১৯২৭, ১৯২৮ 
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হওয়া, কোন জিনিস লেন-দেন করা ইত্যাদি । আর উক্ত কার্যাদির 
বিপরীত অন্যান্য কর্মসমূহে বাম হাত ব্যবহার বা বাম দিককে 
অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম । যেমন নাকঝাড়া, থুতু ফেলা, মসজিদ 
থেকে বের হওয়া, পোশাক, জুতা, মোজা, পায়জামা ইত্যাদি খোলা, 
পেশাব-পায়খানার পর ইস্তিঞ্জা (পানি বা ঢিল ব্যবহার) করা, ঘৃণিত 
কিছু স্পর্শ করা ইত্যাদি । 

সহন ভল্লাহ বলেছে! 

অর্থাৎ a দেওয়া 


হবে সে বলবে, এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ ৷” (সূরা হা-কাহ 
১৯ আয়াত) 


EEE OE row a Se Ln oe eS ৰ) 


[4 AABN O LEA 

অর্থাৎ “ডানওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডানওয়ালারা! আর 

বামওয়ালারা; কত হতভাগ্য বামওয়ালারা!” (সুরা ওয়াকিয়াহ ৮-৯ আয়াত) 
5 8 4 125 SE EG EE hil G2 LSE 565 veo 

SE Gn U5 41255 DE BE SB GD 

১/৭২৫ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত কাজে (যেমন) ওষূ 
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করা, মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরা (প্রভৃতি সমস্ত ভাল) কাজে ডান 
দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন ৷’ (বৃখারী ও মুসলিম) *** 
ASCE 582) EAN BE Dl JG HS EIE LIE AGES Vee 
289 35 300 ০ ৩০> - ও 52 56 UG SDE Sl ES 
দে 2১৯ 
২/৭২৬ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডান হাত তাঁর 
ওষূ ও আহারের জন্য ব্যবহার হত এবং বাম হাত তাঁর পেশাব- 
পায়খানা ও নোংরা স্পর্শ করার সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হত’ (হাদীসটি 
SLE S50 IS YG 2 SE dl 95 Khe fl 85 Ver 
SE Ges tin p03) E2145 alt SIS ee dl SS 5 
৩/৭২৭ । উম্মে আত্বিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যায়নাবের (লাশ) গোসল 
দেওয়ার সময় তাদের (মহিলাদেরকে) আদেশ করলেন যে, “তোমরা 
ওর ডান দিক থেকে ও ওযূর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল আরম্ভ কর ।” 


7% সহীহুল বুখারী ১৬৮, ৪২৬, ৫৩৮০, ৫৮৫৪, ৫৯২৬, মুসলিম ২৬৮, তিরমিযী ৬০৮, ৪২১, নাসায়ী 
৫২৪০, আবূ দাউদ ৪১৪০, ইবনু মাজাহ ৪০১, আহমাদ ২৪১০৬, ২৪৪৬৯, ২৪৬২০, ২৪৭৯৩ 
২৪৮৪৫ , ২৫০১৮, ২৫১৩৬, ২৫৭৫১ 

”*! আবু দাউদ ৩৩, আহমাদ ২৪৭৯৩ 
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(বুখারী ও মুসলিম) **ং 


Fl JG BE TL Slate Dl so) 25h Bl SEG VON 
JEG Fas JCB TES YG Fly i ois 
AE Gxt CS ৯১5; 
৪/৭২৮। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেউ যখন জুতা 
পরবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে। আর যখন খুলবে, 
তখন সে যেন বাম পা দিয়ে শুরু করে। ডান পায়ের জুতা যেন 
আগে পরা হয় এবং পরে খোলা হয়।” (রৃখারী, মুসলিম)'** 
5 FE SE BE dl Jas Bl lee Bl GS LES 563 Vea/e 
GA 3b Helo SS Spe DHS FG 055 3755 al 
Sd) 
৫/৭২৯ ৷ হাফসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, ‘রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহার ও কাপড় পরার ক্ষেত্রে স্বীয় 


ডান হাত কাজে লাগাতেন এবং তাছাড়া অন্যান্য (নোংরা স্পর্শ 


7? সহীহুল বুখারী ১২৫৫, ১৬৭, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৬ , ১২৫৭, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, 
১২৬৩, মুসলিম ৯৩৯, তিরমিযী ৯৯০, নাসায়ী ১৮৮৪, ২২৮৩, আবূ দাউদ ৩১৪৫, ইবনু মাজাহ 
১৪৫৯, আহমাদ ২৬৭৫২ 

7? সহীহুল বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৯, আবূ দাউদ ৪১৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৬১৬, 
আহমাদ ৭১৩৯, ৭৩০২, ৭৭৫৩, ৯০৫১, ৯২৭৩, ৯৬৭৭, ৯৮৩৩, ১০০৮০, মুওয়াত্তা মালেক 
১৭০২ 


809 


ইত্যাদি) কাজে বাম হাত লাগাতেন ৷” (আৰু দাউদ ও অন্যান্য) “২ 
i 1310 UE BE hl I 5 Brace dhl sy $k FA ven 
Sel 3 Holy se Sa Mbniall VLG 5S YG 
E20 
৬/৭৩০ । আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কাপড় 
পরিধান করার সময় ও ওযু করার সময় তোমাদের ডান দিক থেকে 
আরম্ভ কর” (আৰ দাউদ তিরমিযী সহীহ সুতে) *“ 
1 SU ce SBE hl Ts See dhl G2) of 585 VENI 
38 JIE dn GGL IG 545 Ess LTS Lg 
le Gs AEN ahs FE SANS $3) 
GON is SH IN SS SUL Ls G5 UH S 
SEAS SGU HLLT ce lS, ElBN Ss lS ps “ত 
HENS Ldn 0 dd VEEL LESS a BS GB S23 
৭/৭৩১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় আগমন করলেন। তারপর 
জামরায় এসে কাঁকর মারলেন তারপর পুনরায় মিনায় নিজ ডেরায় 


”* আবু দাউদ ৩২, আহমাদ ২৫৯২০ 
”* আবূ দাউদ ৪১৪১, ইবনু মাজাহ ৪০২, আহমাদ ৪৮৩৮ 
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ফিরে গেলেন এবং কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। তারপর 
নাপিতকে নিজ মাথার ডান দিকে ইশারা করে বললেন, “নাও” 
তারপর বামদিকে (ইশারা করে মাথা নেড়া করলেন) । তারপর 
মাথার চুল জনগণের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। (বৃখারী ও 
মুসলিম) 

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি জামরায় কাঁকর মারলেন এবং 
কুরবানী পশু নহর (যবেহ) করলেন এবং মাথা মুন্ডন করলেন, সেই 
সময় তিনি নাপিতকে মাথার ডান দিকটা বাড়িয়ে দিলেন। সে 
সেদিকটি মুন্ডন করল। তারপর তিনি আবু ত্বালহা আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে ডেকে (চুলগুলি) তাকে দিলেন অতঃপর বাম 
পার্শ্ব নাপিতকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “মুন্ডন কর” সুতরাং সে 
সেদিকটা মুন্ডন করে দিল। অতঃপর তিনি আবু ত্বালহাকে চুলগুলি 
দিয়ে দিলেন এবং বললেন, “জনগণের মাঝে ওগুলি বণ্টন করে 
দাও ।”*২১ 


7* সহীহুল বুখারী ১৭১, মুসলিম ১৩০৫, তিরমিযী ৯১২, আবূ দাউদ ১৯৮১, আহমাদ ১১৯৯২, ১২০৭৪, 
১২৮০৬ 
$11 


PR of 
APRA ety 


অধ্যায় (২): পানাহারের আদব-কায়দা 
EAL IG LNG vee 


y voc 


পরিচ্ছেদ - ১০০: শুরুতে বিস্মিল্লাহ এবং শেষে আল-হামদু 
লিল্লাহ বলা 
LS d IESE bE hl G35 UL Gf op FE 83 VSD 
SE Se CDS os B5 Snes B5 lo YE 
১/৭৩২ উমার ইবনে আবূ সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা খাবার সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “(শুরুতে) ‘বিসমিল্লাহ’ বল, 
ডান হাত দ্বারা আহার কর এবং তোমার নিকট (সামনে) থেকে 
খাও ৷” (বুখারী) ** 
B15 BE dhl J JE :LIG pe Bl G25 LSE 585 Vrs 
BS IES BBS GS IB SES dl SLB ois 
I> ৩2> U5, asl 34s 1 lp IEG II hls HES 
A হৈ? 
২/৭৩৩ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


7? সহীহুল বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ২০২২, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, 
আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৩৮, দারেমী ২০১৯, ২০৪৫ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ 
যখন আহার করবে, সে যেন শুরুতে আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়। 
যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে 
‘বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখেরাহ ।” (আবু দাউদ, তিরমিষী-হাসান 
সহীহ" 
B10 BE dl 5 Lac 00 wie dl GS BE 583 VY HY 
SULA IS als Leg 3 Te TUG ol IH LE I 5 
Sie IS dl ES LS 55 BG SLE YG LE Eo YY 
lb Lis IES DSS BG Endl SSS LULL IE dS 
cla oly A LEG Eas S531 00 
৩/৭৩৪ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
“কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় 
আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করে; অর্থাৎ (‘বিসমিল্লাহ’ বলে) তখন 
শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে, ‘আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি 
যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে ৷’ অন্যথা যখন সে প্রবেশ 
কালে আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে 


না), তখন শয়তান বলে, ‘তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে” 


7% আবূ দাউদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, 
দারেমী ২০২০ 
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আর যখন আহার কালেও আল্লাহ্‌ তা‘আলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ 
‘বিসমিল্লাহ’ বলে না), তখন সে তার চেলাদেরকে বলে, ‘তোমরা 
রাত্রিযাপন স্থল ও নৈশভোজ উভয়ই পেয়ে গেলে” (সন্সলিম/ * 
HE lJ 4 UES BLS IE ce ls) LIS 83 Vr 
CUE EG dr dG iss 
Lo PRES VILA LIL LSS De SS Ly 
» 346 asl 2 JG 2 EESE ~~ lS st SSG HE hl 
eG BG aE IEG dl ET ৰ 
isl JED GANGS Ua SiS Is, I 


ot 
AAA EAE 


IES BASS BULBS SS SH) et 
lp BT 

8/৭৩৫ ৷ হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত 
রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম নীাী)। একদা আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে খাবারে উপস্থিত 
ছিলাম ৷ হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে এল, যেন তাকে (পিছন 
থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত 


7% মুসলিম ২০১৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৭, আহমাদ ১৪৩১৯, ১৪৬৮৮ 
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হয়েছিল, এমন অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার হাত ধরে নিলেন তারপর এক বেদুঈনও (তদ্রুপ দ্রুত বেগে) 
এল, যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত 
হলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতও ধরে 
নিলেন এবং বললেন, “যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, 
শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। আর এ মেয়েটিকে শয়তানই 
নিয়ে এসেছে, যাতে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে 
পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম ৷ তারপর সে বেদুঈনকে 
নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি 
ওর হাতও ধরে নিলাম ৷ সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার 
প্রাণ আছে, শয়তানের হাত এঁ দু'জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে 
(ধরা পড়েছিল) ৷” অতঃপর তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আহার করলেন। 
(মুসলিম) * 


ll 1% 6) Jb ac dhl SS, Jal 583 Ye 

G5 HAD LE Ss SLT MAB Bhs, le Ys 

SE I Gnd SS YE Al ot 4555 যু lod di a ) 
Sly ob pl lyy ls B UIE ANA KS UN dS KU 


৫/৭৩৬ ৷ উমাইয়্যাহ ইবনু মাখ্শী সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 


7% সহীহুল বুখারী ৩২৮০, মুসলিম ২০১৭, তিরমিযী ১৮১২, ২৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৩১, ৩৭৩৩, ইবনু 
মাজাহ ৩৪১০, আহমাদ ১৩৮১৬, ১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৭ 
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হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন 
এবং এক ব্যক্তি আল্লাহর নাম না নিয়েই খাবার খাচ্ছিলো। তার 
খাওয়া শেষ হতে আর কেবল এক লোকমা বাকি । এই শেষ 
লোকমাটি মুখে দেওয়ার সময় সে বললো, “বিস্মিল্লাহি আওয়ালাহু 
ওয়া আখিরাহু” (আমি আল্লাহর নাম নিচ্ছি খাওয়ার শুরু এবং 
শেষভাগে) ৷ এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে 
দিলেন তিনি বললেনঃ তার সাথে শাইতান বরাবর খাবার খেয়ে 
যাচ্ছিল । সে আল্লাহর নাম নেয়ার সাথে সাথেই শাইতানের পেটে যা 
কিছু ছিল, বমি করে সবকিছু ফেলে দিল । (আবু দাউদ, নাসায়ী)*** 


Aw dE 15 58:20 AGE hl 25 LSE 585 Vr VN 

gg dl S25 IE. ALLL SG GHGS bl ES 
(ee > 22 UU SA LS 33) 
৬/৭৩৭ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 

ছয়জন সাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য 


আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন হাযির হল এবং সে 


1 আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুৰ্বল, কারণ এর মধ্যে মুসান্না ইবনু আব্দুর রহমান খুযা*ঈ 
নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মাজহুল যেমনটি ইবনুল মাদীনী বলেছেন উল্লেখ্য এ ভাষায় 
হাদীসটি দুর্বল হলেও সহীহ্‌ হাদীসের মধ্যে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন সে যেন আল্লাহর নাম নেই 
(বিসমিল্লাহ্‌ বলে) ৷ যদি প্রথমে আল্লাহর নাম উল্লেখ করতে ভুলে যায় তাহলে সে যেন বলেঃ 
বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু অআখেরুহু । [“সহীহ্‌ আবী দাউদ” (৩৭৬৭), “সহীহ্‌ ইবনু মাজাহ্‌” 
(৩২৬৪) ও “ইরওয়াউল গালীল” (১৯৬৫)] ৷ 
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দু'গ্রাসেই সমস্ত খাদ্য খেয়ে ফেলল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম (এ সব দেখে) বললেন, “শোনো! যদি এ ব্যক্তি (শুরুতে) 

‘বিসমিল্লাহ’ বলত, তাহলে এই খাবারই তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট 

হত ৷” (তিরমিযী হাসান সহীহ)*** 

AIL L586 Sl Sia dl 2 VU Gl SH VYAN 

I E52 IG ST RE id BL EE A dh LS i 
| Sed BS LE Fi 

৭/৭৩৮ আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দস্তরখানা গুটাতেন, তখন এই 
দো‘আ পড়তেনঃ- 

“আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান 
ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু 
রাববানা।” অর্থাৎ আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বরকতপূর্ণ 
প্রশংসা । অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা । হে আমাদের 
প্রভু! (বৃখার)"* 

S20 BE Bl L5 JEG wis dhl G5, of 2 2 583 YY 
J; GJ AE 3555 SABHA LDNIE LS HK 


| 


7? আবু দাউদ ১৮৫৮, ৩৭৬৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৪৫৮২, ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, 
দারেমী ২০২০ 
7% সহীহুল বুখারী ৫৪৫৮, ৫৪৫৯, তিরমিষধী ৩৪৫৬, আবূ দাউদ ৩৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩২৮৪, 
আহমাদ ২১৬৬৪, ২১৬৯৬, ২১৭৫৩, ২১৭৯৮, দারেমী ২০২৩ 
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ee S221 08) SAG 34s Holy US bo AE CS it G3 
( 

৮/৭৩৯ । মু‘আষ ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আহার 
শেষে এই দো'আ পড়বেঃ- 

‘আলহামদু লিল্লা-হিল্লাখী আত্বআমানী হা-যা অরাযাক্কানীহি মিন 
গাইরি হাওলিম মিনী অলা ক্ুউওয়াহ।’ (অর্থাৎ সেই আল্লাহর 
যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান 
করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই) সে ব্যক্তির পূর্বের 
সমস্ত (ছোট) পাপ মোচন করে দেওয়া হবে৷” (আবৃ দাউদ, তিরমিযী 


৭৩৪ 


হাসান) 
i SEE LL Y ST 


পরিচ্ছেদ - ১০১: কোন খাবারের দোষক্রটি বর্ণনা না করা 
এবং তার প্রশংসা করা উত্তম 


UE YY dhl 125 SE LdG wc dil 5 RI Bf 58 VED 
AE Gee. 55 455 BG SIGE 0) LS 
১/৭৪০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


”* আবু দাউদ ৪২০৩, দারেমী ২৬৯০ 
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বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন 
খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন 
এবং খারাপ লাগলে তিনি তা ত্যাগ করেছেন (বৃখারী ও মুসলিম/)'” 
CAGES SULA IC Y 2 fice dil S23 S83 VEN 
IEE FERS PEE MES 
ly -( 
২/৭৪১ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন ৷ তারা 
চাইলেন এবং (তা দিয়ে) আহার করতে থাকলেন ও বলতে 
থাকলেন, “সিরকা কতই না চমৎকার তরকারি ৷ সির্কা কতই না ভাল 
ব্যঞ্জন ৷” (সনসলিম/'** 


Ed 


528 TB SUS hs FEE GLS SAG VU LG -v 

পরিচ্ছেদ - ১০২: নফল রোষযাদারের সামনে খাবার এসে 

গেলে যখন সে রোযা ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয়, তখন সেকী 
বলবে? 


75 সহীহুল বুখারী ৪৫০৯,৩৫৬৩, মুসলিম ২০৬৪, তিরমিযী ২০৩১, দাউদ ৩৭৬৩, ইবনু মাজাহ 
৩২৫৯, আহমাদ ৯২২৩, ৯৭৯১, ৯৮৫৫, ৯৮৮২, ১০০৪৯ 


7* মুসলিম ২৫০২ 
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F213) 3 hl 125 IE :I0 we dl SS 2 Af 58 Veh 
sly) AES TLL SE BG JEL US IE BS 2b ois 
ss 

১/৭৪২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের 
কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা (কোন 
আপত্তিকর ব্যাপার না থাকলে সাদরে) গ্রহণ করে। আর সে যদি 
রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দো'আ করে। 
আর যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে যেন আহার করে। 
(মসলিম/)** 

HE LBs J GS FE Gr 
পরিচ্ছেদ - ১০৩: নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কেউ সাথী হলে সে 
নিমন্ত্ৰণদাতাকে কী বলবে? 


& 481 5 65:00 we DG GA i 0 58 Vér/s 


° 
EE 


I5 GE BT p05 ass ES 60 SGU BEES BY LG A 6) 
TD ? লে) ০:১ EN)! s | 


7% মুসলিম ১৪৩১, তিরমিযী ৭৮০, আবূ দাউদ ২৪৬০, আহমাদ ৭৬৯১, ৯৯৭৬, ১০২০৭ 
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২/৭৪৩ ৷ আবূ মাসউদ বদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
খাবারের জন্য দাওয়াত দিল, যা সে পাঁচ জনের জন্য প্রস্তুত 
করেছিল, যার পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন তিনি (রাস্তায়) এক (অনাহুত) 
ব্যক্তি তাঁদের অনুগামী হল। যখন তাঁরা বাড়ির দরজায় পৌঁছলেন, 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমন্ত্ৰণকারীকে) বললেন, 
“এ ব্যক্তি আমাদের সাথে চলে এসেছে তুমি চাইলে ওকে অনুমতি 
দিতে পার, না চাইলে ও ফিরে যাবে” কিন্তু সে বলল, ‘হে আল্লাহ্‌র 
রসূল! বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম ' (বুখারী ও মনসলিম/'*" 


LST od 5243305 22255 2 Ce INO v4, 
পরিচ্ছেদ - ১০৪: নিজের সামনে এক ধার থেকে আহার 
করা ও বে-নিয়ম আহারকারীকে উপদেশ ও আদব- 

কায়দা শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে 
2 ES LIE LIS: 6 Le hl GE) A SL SEVEN 
GB IS SIE aid S bE SX SIE, BE 4 J 


তত 


১/৭৪৪ উমার ইবনে আবী সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 


73 সহীহুল বুখারী ২০৮১, ২৪৫৬, ৫৪৩৪, ৫৪৬১, মুসলিম ২০৩৬, তিরমিযী ১০৯৯ 
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বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম । একদা খাবার পাত্রে আমার হাত 
ছুটাছুটি করছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বললেন, “ওহে কিশোর! ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ডান হাতে খাও এবং 
তোমার সামনে এক তরফ থেকে খাও ৷” (বুখারী ও মুসলিম/)'** 
lds Se HUG iwc BSS ERIN LL 5 Viole 
edly 53 DSS SGN ss 
২/৭৪৫ সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে একটি 
লোক তার বাম হাত দ্বারা আহার করল ৷ (এ দেখে) তিনি বললেন, 
“তুমি ডান হাত দ্বারা খাও” সে বলল, ‘আমি পারবো না!’ তিনি 
বদ-দো‘আ দিয়ে বললেন, “তুমি যেন না পারো।” ওর অহংকারই 
ওকে (কথা মানতে) বাধা দিয়েছিল সুতরাং তারপর থেকে সে আর 
তার হাত মুখে তুলতে পারেনি । (মনসলিষ)'** 


2385 IETS G5 ID SS GEN SL vo 
পরিচ্ছেদ - ১০৫: একপাত্রে দলবদ্ধভাবে খাবার সময় 


739: 


৭৩২-এর অনুরূপ 
746 মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৬৪, ১৬০৯০, দারেমী ২০৩২ 
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সাথীদের অনুমতি ছাড়া খেজুর বা অনুরূপ কোন ফল 
জোড়া জোড়া খাওয়া নিষেধ । 
EAI RE I BE CUT: el op UE SF VEN 


Ll CR MEFS 


YB UST B45 GT ULE DU GH LE op BILE I dS 


BET EIN SEI HY: di S OUD 5 HBG SS 


১/৭৪৬ ৷ জাবালাহ ইবনে সুহাইম বলেন, ইবনে যুবাইরের 
খেলাফতকালে আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিলাম। সুতরাং 
আমাদেরকে খেজুর দেওয়া হত। আর “আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, যখন 
আমরা তা আহার করতাম তিনি বলতেন, ‘তোমরা জোড়া জোড়া 
খেজুর এক সাথে খাবে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জোড়া খেজুর (দুটো খেজুর এক সঙ্গে) খেতে বারণ 
করেছেন’ তারপর বললেন, ‘তবে যদি তার সঙ্গী ভাইয়ের কাছে সে 
অনুমতি গ্রহণ করে (তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার) ৷” (রৃখার্ মুসলিম) ** 


7! সহীহুল বুখারী ২৪৫৫, ২৪৮৯, ২৪৯০, ৫৪৪৬, মুসলিম ২০৪৫, তিরমিযী ১৮১৪, আবূ দাউদ 
৩৮৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩১, আহমাদ ৪৪৯৯, ৫০১৭, ৫০৪৩, ৫২২৪, ৫৪১২, ৫৫০৮, ৫৭৬৮, 
৬১১৪ 
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LENG BE DEG dE G SG ven 
পরিচ্ছেদ - ১০৬: খাওয়া সত্বেও পরিতৃপ্ত না হলে কী বলা 
ও করা উচিত? 

BY 31 J Sen Sl ine dhl G2 A 2 GES SF YN 
PETA HEPES ISSEY BEG adh do25 VAS 
ES CEE EI UE dhl ~l $31 LE FE 20 » :J6 
5 
১/৭৪৭ ৷ অহশী ইবনে হার্ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা খাই, কিন্তু 
যেন পেট ভরে না’ তিনি বললেন, “তাহলে হয়তো তোমরা আলাদা 
আলাদা খাও ৷” তারা বললেন, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “তোমরা 
তোমাদের জন্য বরকত দান করা হবে” (আৰু দাউদ)*** 


BSE SG all SIE bs Kb ALG ev 
5 
পরিচ্ছেদ - ১০৭: খাবার বাসনের এক ধার থেকে খাওয়ার 
নির্দেশ এবং তার মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ 


7 আবূ দাউদ ৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ ৩২৮৬, আহমাদ ১৫৬৪৮ 
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এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী 
পূর্বে পার হয়ে গেছে, “তুমি তোমার সামনে একধার থেকে খাও” 
(বৃখারী, মনসলিম) 

S01 0 BE A SE UGE Bl GSS GE pl 5 VEAD 
0 oly 8225 Ss LETT ails bs LRG spinal LL Jy 
Ue > E20৬ sl, 

১/৭৪৮ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যেহেতু খাবারের মাঝখানে 
বরকত নাযিল হয়, সেহেতু তোমরা ওর দুই ধার থেকে খাও, আর 
ওর মাঝখান থেকে খেয়ো না” (আরৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) ** 
LSE YE GY SE IE ccc Dl G2) PS op MAE SE VES 
HE 0 EBS FETE TLE UIE 
HE Dds EK CSE AG US 5 5 5 SE) 
UE SS dl SBE sl 5 JES ¢ Ll 55 bible IE 
GAGS 2 bk BE Bl ds SE lass LS Ee IS 

2 2b 3905 2 al 0 Ud BIOS C5533 1255 

২/৭৪৯ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি পাত্র ছিল যাকে 
‘গাররা’ বলা হত, সেটাকে চারজন মানুষ ধরে তুলতো ৷ একদা চাণ্তের 


”*% তিরমিযী ১৮০৫, আবূ দাউদ ৩৭৭২,ইবনু মাজাহ ৩২৭৭ 
825 


সময়ে যখন চাণ্তের নামায পড়ার পর এঁ (বিশাল) পাত্রটি আনা হল-- 
অর্থাৎ তাতে ‘“সারীদ’ (মাংস ও খন্ড খন্ড রুটি সংমিশ্রণে প্রস্তুত 
সুসবাদু খাদ্য) রাখার পর, তখন লোকেরা তাতে জমায়েত হল। 
লোকের পরিমাণ যখন বেশি হল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁটুর ভরে বসে পড়লেন । (এরূপ দেখে) 
জনৈক বেদুঈন বলল, ‘এ কেমন বসা?’ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “নিশ্চিতরূপে আল্লাহ আমাকে ভদ্র 
(বিনয়ী) বান্দা করেছেন এবং উদ্ধত ও হঠকারী করেননি ৷” তারপর 
এক ধার থেকে খেতে থাক আর ওর শীর্ষভাগ ছেড়ে দাও, ওখানে 
বরকত অবতীর্ণ হবে৷” (আরৃ দাউদ উতম সনদে) 


ESE SH IS SG ven 
পরিচ্ছেদ - ১০৮: ঠেস দিয়ে বসে আহার করা অপছন্দনীয় 
Bd IE :TG we BGS DAE 3 5 HSS Bf SE Vol 
salty SEL KT YG 
১/৭৫০ ৷ আবু জুহাইফা অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমি হেলান দিয়ে বসে আহার করি না।” 


”* আবু দাউদ ৩৭৭৩, ইবনু মাজাহ ৩২৬৩, ৩২৭৫ 
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(বৃখারী) 

ইমাম খাত্ববাবী (রঃ) বলেন, ‘এখানে হেলান দিয়ে বসার মানে 
হচ্ছে নিচে কোন নরম গদি বা আসনে চেপে বসা । উদ্দেশ্য হল, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক ভোজনবিলাসী 
পেটুক মানুষের মত কোন গদিতে চেপে বা ঠেস বালিশে হেলান 
দিয়ে বসতেন না এবং তিনি আরামের সাথে না বসে এমনভাবে হাঁটু 
দু'টি উঁচু করে বসতেন, যেন উঠে দাঁড়াবেন । তিনি যথা 
পরিমিতভাবে আহার করতেন’ --এ হল ইমাম খাত্বাবীর কথা । 
অন্যান্য আলেমগণ এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একপার্শ্বে 
ভর দিয়ে চেপে বসা হল হেলান দিয়ে বসা । আর আল্লাহই সর্বাধিক 
পরিজ্ঞাত। 
GLUE BE S55 E3606 we dl go) of 585 Ves 

stl LS HL 

২/৭৫১ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উঁচু হয়ে বসে খেজুর 
খেতে দেখেছি ৷’ (মুসলিম) ** 

* উঁচু হয়ে বসার পদ্ধতি এই যে, পায়ের নলা দুখানা উঁচু করে 


7*5 সহীহুল বুখারী ৫৩৯৮, ৫৩৯৯, তিরমিযী ১৮৩০, আবূ দাউদ ৩৭৬৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬২, 
আহমাদ ১৮২৭৯,১৮২৮৯, দারেমী ২০৭১ 
”* মুসলিম ২০৪৪, আবূ দাউদ ৩৭৭১, আহমাদঃ, ১২৬৮৮, দারেমী ২০৬২ 
827 


বুকের সাথে লাগিয়ে মাটিতে বা কোন আসনে পাছা ঠেকিয়ে বসা । 


Ele BH SUSE SU v0 

পরিচ্ছেদ - ১০৯: তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাওয়া মুস্তাহাব 
খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া উত্তম । তা চাটার পূর্বে 

মুছে (বা ধুয়ে) ফেলা অপছন্দনীয় । বাসন চেটে খাওয়া ও নিচে পড়ে 

যাওয়া খাবারের লুকমা বা দানা তুলে খাওয়া উত্তম এবং আঙ্গুল চাটা 
বা চুষার পর হাত-পা ইত্যাদিতে মুছা বৈধ। 

BTS BE hl 25 IEG pe hl G55 ste 2 yEYot\ 
AE Gs LIVES Fe GEST HB lls eis 
১/৭৫২ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

“তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলি না 

মুছে; যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিংবা অন্য (শিশু 

প্রভৃতি)কে দিয়ে চাঁটিয়ে নেয়।” (বৃখারী ও মুসলিম/'** 

SUB BJ 25 JU ws dS DL pT 585 Yor 

lp GT LG SY cl 0 
২/৭৫৩ কা'ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
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সহীহুল বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩১, আবূ দাউদ ৩৮৪৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৯, আহমাদ ২৬৬৩, 
৩২২৪, ২৭৭৭৩, দারেমী ২০২৬ 
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তিনি বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিন 
আঙ্গুল দ্বারা (রুটি, খেজুর ইত্যাদি) খেতে দেখেছি । অতঃপর যখন 
তিনি খাবার শেষ করলেন, তখন সেগুলিকে চাটলেন ” (বন্সলিম) *” 
ELA Sly BE Sl 25 Sl wc dhl 2) 28 555 vetlr 
tly FGA] EL ডা EET SS) ॥ :065 dil 
৩/৭৫৪ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারান্তে আঙ্গুল ও থালা চেটে খাবার 
নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, “তোমরা জান না যে, তোমাদের 
কোন্‌ খাদ্যে বরকত নিহিত আছে৷” (মনসলিম/ ** 
| Fett উঠ; 3) ) :05 SE hl eg গু AE Voolft 
JY SELL ES YG GSU; GH bs Cb EG LAG GSU 
CEFN aE SI DLT BE dl BS ES PALIT ES 
lp 
8/৭৫৫ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কারো খাদ্য গ্রাস (বা দানা পাত্রের 
বাইরে) পড়ে যাবে, তখন সে যেন তা থেকে নোংরা দূর করে খেয়ে 
নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর রুমালে হাত 


748 


মুসলিম ২০৩২, আবূ দাউদ ৩৮৪৮, আহমাদ ১৫৩৩৭, ২৬৬২৬, দারেমী ২০৩৩ 
4%? মুসলিম ২০৩৩, ইবনু মাজাহ ৩২৭০, আহমাদ ১৩৮০৯, ১৩৯৭৯, ১৪১৪২, ১৪২১৮, ১৪৫২১, 
১৪৮০২, ১৪৮১৫ 
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মুছে ফেলার পূর্বে যেন আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কেননা, সে জানে না 
যে, তার কোন্‌ খাদ্যাংশে বরকত নিহিত আছে।” (নন্সলিম/'“* 
ie IS EL SELES UE BE hl Ts Sl :a65 Voo 
ESL SEL Bp bk Le HE ES li be sh 
By SUL CEI I UU E G5 te LIEU LLG GSC 
ely CSAS SIDS BY dl FUSES 
৫/৭৫৬ । উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়; এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও 
উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন কারো খাবার লুকমা (থালার বাইরে) 
পড়ে যায়, তখন সে যেন তা তুলে তা থেকে নোংরা পরিষ্কার করে 
খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে । আর আহারান্তে 
আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কারণ, তার জানা নেই যে, তার কোন্‌ 
খাবারে বরকত নিহিত আছে । (মুসলিম) “* 
Us BTL SE BE hl T25 Sf wc dhl so) of 585 VovN 
EE LL eT ELE SKE Kp 055 :05. SSE ll 5 
ip TE dss ELS of As ASL VET YG HSU 558 
lp SALES SSI 
75 প্ৰাপ্ুপ্ত 


”5 মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০১, আহমাদ ৮২৯৪, ৯১০৫ 
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৬/৭৫৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার করতেন 
তখন নিজ তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, “কারো 
খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে, সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে 
খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।” আর তিনি 
আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
বলেছেন, “তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্‌ খাবারে বরকত 
নিহিত আছে” (মুসলিম)*“* 

83 58 ce dl G2 i SUB ony op 2402 83 VON 

UAT FE UME SE SA JEM 

~ ASE GIclL AS খ। Lhe ৬ = ~ LE 54 3% SLL 
oo 5 - ঞ্ ESE 

৭/৭৫৮। সা‘ঈদ ইবন হারেস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি জাবের 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে আগুনে Eh 4 খাওয়ার পর ওযু করা 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ‘না। (ওযু করতে হবে 
না৷) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তো আমরা এরূপ 
খাদ্য খুব কমই পেতাম । আর যখন আমরা তা পেতাম, তখন 
আমাদের তো হাতের চেটো, হাতের নলা ও পা ছাড়া কোন রুমাল 


7? মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০১, আবূ দাউদ ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দারেমী ১৯৪২, 
২০২৫, ২০২৮ 
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ছিল না৷ (আমরা এগুলিতে মুছে ফেলতাম ৷) তারপর (নতুন) ওযু না 
করেই আমরা নামায আদায় করতাম ।' (বৃখার*“* 


EE SN Ss 2-১). 
পরিচ্ছেদ - ১১০: কোন সীমিত খাবারে অনেক 


rb lI SJE dE wc S20) RI a of Voa|\ 
AE Ss ASN SE BIEN ALES ASE IE SY 
১/৭৫৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'জনের খাবার 
তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য 
যথেষ্ট ৷” (বৃখারী ও মসলিম্/“* 
) 058 BE Bl TG Ex dE we Ml go) BE S83 YU 
58 FUG des Gs SN SS SN GS 2 i 
ly CHO SS 
২/৭৬০ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


5 সহীহুল বুখারী ৫৪৫৭, তিরমিযী ৮০, নাসায়ী ১৮৫, আবূ দাউদ ১৯১, ১৯২, ইবনু মাজাহ ৪৮৯, 
৩২৮২, আহমাদ ১৩৮৮৭, ১৪০৪৪, ১৪৫০৩, ১৪৬০২, ১৪৬৬২, মুওয়াত্তা মালেক ৫৭ 

” সহীহুল বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ২০৫৮, তিরমিযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালেক 
১৭২৬ 
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আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 
“একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট এবং দু'জনের খাবার 
যথেষ্ট ৷” (মনসলিম/“* 


SoH LG NN 


পরিচ্ছেদ - ১১১: পান করার আদব-কায়দা 

পানপাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা উত্তম এবং তার ভিতরে 
নিঃশ্বাস ফেলা মকরূহ। পানপাত্র ডান দিক থেকে পরিবেশন করা 
উত্তম । 
SLANG LEE IE YE 0 J 5 Siac lS) Hf SE VIM) 

১/৭৬১। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি পান করার সময় তিনবার দম 
নিতেন। (অর্থাৎ তিনি পান পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস 
ফেলতেন ৷) (বুখারী ও মুসলিম)" 


IS 13785 Nh 8G 6:00 CLE Bl 25 HE BUS VOUS 


5 মুসলিম ২০৫৯, তিরমিযী ১৮২০, ইবনু মাজাহ ৩২৫৪, আহমাদ ১৩৮১১, ১৩৯৮০, ১৪৬৮৪, 
দারেমী ২০৪৪ 
75 সহীহুল বুখারী ৫৬৩১, মুসলিম ২০২৮, তিরমিযী ১৮৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৪১৬, আহমাদ ১১৭২৩, 
১১৭৭৬, ১১৭৮৩, ১১৮৮৬, ১২৫১২, দারেমী ২১২০ 
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BIR 285 BELG BG G4 5 G55 fa 
> Sa U8 Sol, Us Bf 
২/৭৬২ ইবনু ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উঁটের ন্যায় 
তোমরা এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না, বরং দুই তিনবার (শ্বাস 
নিয়ে) পান করো। আর যখন তোমরা পানি পান করা শুরু কর 
তখন বিসমিল্লাহ বলো এবং যখন পান করা শেষ করো তখন ‘আল- 
হামদুলিল্লাহ’ বলো ৷ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন 
এটি হাসান হাদীস ।“** 


ES TEMASE SE FL Sl ac dhl ESSE a 585 vr 

৩/৭৬৩ ৷ আবু ক্কাতাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ 
করেছেন । (বৃখারী ও মুসলিম) “* 


$7 আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল যেমনটি আমি “তাখরীজুল মিশকাত” গ্রন্থে (নং 
৪২৭৮) বলেছি। কারণ এর বর্ণনাকারী ইবনু আতা ইবনে আবী রাবাহ্‌ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন 
ইয়াকুব । আর ইয়াধীদ ইবনু সিনান জাযারী হচ্ছেন আবূ ফারওয়াহ্‌ আররাহাবী। তার সম্পর্কে 

ঈ বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস আর ইবনু আদী বলেনঃ তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ 
নয়। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌” (৬১৯৫) নং হাদীসের ব্যাখ্যা । 

75 সহীহুল বুখারী ১৫৬, ১৫৪, ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, তিরমিযী ১৫, ১৮৮৯, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, 
আবু দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯১৭, ২২০১৬, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, 
দারেমী ৬৭৩ 
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et SH TYE BT Sie do HE VS 
EE DAS wo Bl 2) AS BH DUS 585 BE Sasi 65 
AE 2 GING L230 65 GEN 
৪/৭৬৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পানি মিশ্রিত দুধ আনা 
হল । (তখন) তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন ছিল ও বাম দিকে আবূ 
বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (বসে) ছিলেন । বস্তুত তিনি তা পান করে 
বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, “ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার 
(রখারী ও মুসলিম 
Lg f ৰ Ef AEC 
15. slat wai BGS snp 
৫/৭৬৫ সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে শরবত 
পরিবেশন করা হল । তিনি তা থেকে পান করলেন । আর তাঁর ডান 


7% সহীহুল বুখারী ২৩৫২, ২৫৭০, ৫৬১২, ৫৬১৯, মুসলিম ২০২৯ , তিরমিযী ১৮৯৩, আবূ দাউদ 
৩৭২৬, ইবনু মাজাহ ৩৪২৫, আহমাদ ১১৬৬৭, ১১৭১১, ১২৬২৬, ১৩০০৯, ১৩১০০, মুওয়াত্তা 
মালেক ১৭২৩ 
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দিকে ছিল একটি বালক । আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ 
ব্যক্তি। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকটিকে 
বললেন, “তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, অমি এঁ বয়স্ক 
লোকগুলিকে আগে পান করতে দিই?” বালকটি বলল, ‘আল্লাহর 
কসম! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে 
আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না’ বর্ণনাকারী বলেন, 
‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে 
দিলেন ৷’ (বৃখারী ও মনসলিম)'“** 
* উক্ত বালক ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন। 


Ss EB Ss SABE Io 
2 TSS AE BIG; 
পরিচ্ছেদ - ১১২: মশক ইত্যাদির মুখে মুখ লাগিয়ে পানি 
পান করা অপছন্দনীয়, তবে তা হারাম নয় 
5 HE BLS HUE ce dl SS) El It Bl SE VIW) 

SE me ie S785 LAL ILE of ipa. EEN SESS 
১/৭৬৬ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখ 
7% সহীহুল বুখারী ২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০, আহমাদ ২২৩১৭, 


২২৩৬০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৪ 
836 


বাঁকিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (বৃখারী ও মনসলিম/'*" 
bs SFB NYE LG HSIN cus lo 2h Gl 85 VANS 
Se sm Bll G 
২/৭৬৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান 
করতে বারণ করেছেন । (বৃখারী ও মন্সলিম)'*২ 
1 5% S30 2 SUS GS G30 eg SS S30 fl 85 VAI 
ELS US HL E55 bs CAS YE dl Le BE FSG CEE 
Le SHG LANL LEE 
৩/৭৬৮ । উম্মে সাবেত কাবশাহ বিনতে সাবেত, হাসসান ইবনে 
সাবেতের ভগিনী (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট 
এলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি 
পান করলেন সুতরাং আমি উঠে তার মুখটা কেটে নিলাম ৷ (তিরমিযী 
হাসান সহীহ) “** 


ণ সহীহুল বুখারী ৫৬২৫, ৫৬২৬, মুসলিম ২০২৩, তিরমিযী ১৮৯০, আবূ দাউদ ৩৭২০, ইবনু মাজাহ 
৩৪১৮, আহমাদ ১০৬৪৩, ১১২৪৮, ১১২৬৫, ১১৪৭৮, দারেমী ২১১৯ 

7৫% সহীহুল বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসলিম ১৬০৯ , তিরমিযী ১৩৫২, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, 
ইবনু মাজাহ ২৩৩৫, আহমাদ ৭১১৩, ৭১১৪, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, ৮১৩৫, ৮৯০০, ৯৪৭৭, ৯৬৪৫, 
মুওয়াত্তা মালেক ১৪৬২ 

7% তিরমিযী ১৮৯২, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩ 
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উম্মে সাবেত মশকের মুখটি কেটেছিলেন; যাতে তিনি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মুখ স্পর্শকৃত এ অংশটুকু 
সংরক্ষণ করেন, তার দ্বারা বরকত লাভ করেন এবং অসম্মান থেকে 
বাঁচিয়ে রাখেন এ হাদীসটি সরাসরি পাত্রের মুখ থেকে পানি পান 
করার বৈধতার উপর বর্তানো যায়। আর পূর্বোক্ত হাদীস দু'টি এ 
ব্যাপারে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরীতি বর্ণনা করার জন্য এসেছে। আর 
আল্লাহই বেশি জানেন। 


SS EBLE SG -ur 
পরিচ্ছেদ - ১১৩: পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেওয়া 
মাকরূহ | 

EEE HG EAS ws dS SE 2 Bl EVI) 
J YG GA IEG 03 3 BHD: SS IS SHG 
Sally «ES Sl) ০ BL ) 06 ¢ 2 5 be S35 
Ure > E>) শৰ, 
১/৭৬৯ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানীয় পানকালে তাতে ফুঁ 
দিতে নিষেধ করেছেন। একটি লোক নিবেদন করল, ‘পানপাত্রে 
(যদি) আমি খড়কুটো দেখতে পাই?’ তিনি বললেন, “তাহলে তা 
ঢেলে ফেলে দাও” সে নিবেদন করল, ‘এক শ্বাসে পানি পান করে 
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আমার তৃপ্তি হয় না।’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি পেয়ালা মুখ 

থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করো।” (তিরমিযী হাসান 

সহীহ“ 

$০ ডি SEY Swe hls si EAS .২/৭৭০ 

TE ERT 

২/৭৭০ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে 

ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী হাসান সহীহ)“ 


U8 S062 IG SG 1s 
পরিচ্ছেদ - ১১৪: দাঁড়িয়ে পান করা 
দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ; কিন্তু বসে পান করা সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ 
রীতি । এ মর্মে কাবশার পূর্বোক্ত হাদীসটি দ্রষ্টব্য । 
4585 bs BE GALES IE ULE BGS GLE PIS VW 
HE GE SE 5 SS 
১/৭৭১ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যমযমের পানি 


/% তিরমিযী ১৮৮৭, আবূ দাউদ ৩৭২২, ৩৭৭৮, আহমাদ ১০৮১৯, ১০৮৮৬, ১১১৪৭ , ১১২৫৭, 
১১৩৫১, মুওয়াত্তা মালেক ১৭১৮, দারেমী ২১২১ 
65 তিরমিযী ১৮৮৮, আবূ দাউদ ৩৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৪২৯ 
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পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন’ (বুখারী ৬৩ 
মসলিন)" 
Si as dls BE Sd we dS GS IANS Ws 
EG GLEBE JSG BT 5 LE YAIGG E SAS SE 
Dll, 
২/৭৭২ ৷ নায্যাল ইবনে সাবরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, কুফা নগরীর ‘রাহ্বাহ'র দ্বারপ্রান্তে আলী রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু এসে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন এবং বললেন, ‘আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক এভাবে (পান) করতে 
দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে (পান) করতে দেখলে  (বৃখারা) ** 
H JG AE BES IE bE GS FE pl 585 YY 
es S241 00 ial oly LS Ehy LIES a oi5 BG BE 
(rare 
৩/৭৭৩ ৷ ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমরা 
চলতে চলতে আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে পান করতাম ॥' (তিরমিযী 


7 সহীহুল বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৭, মুসলিম ২০২৭, তিরমিযী ১৮৮২, নাসায়ী ২৯৬৪, ২৯৬৫, ইবনু 
মাজাহ ৩৪২২, আহমাদ ১৮৪১, ১৯০৬, ২১৮৪, ২২৪৪, ২৬০৩, ৩১৭৬, ৩৪৮৭, ৩৫১৭ 
৫ সহীহুল বুখারী ৫৬১৫, ৫৬১৬, নাসায়ী ১৩০, আবূ দাউদ ৩৭১৮, আহমাদ ৫৮৪, ৯৭৯, ৯১৮, 
৯৭৩, ৯৭৯, ১০৪৯, ১১২৮, ১১৪৪, ১১৭৭, ১২০১, ১২২৭, ১৩৫৩, ১৩৭০ 
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হাসান সহীহ) *” 
6 wis dl G5 254 SF afl SF 4 xr 585 Vt 
> S241: 00 gly Ll, LE SEY U5 ঙড 
(rare 
8৪/৭৭৪ ‘আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা থেকে তিনি স্বীয় 
দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে দেখেছি ৷’ (তিরমিযী 
হাসান সহীহ) "১ 
ENE 1ST io we dls 585 VVole 
RES ES 8 89 28 EG 4565 IG. L 
Ub SEIS BE ASAI B5. 
৫/৭৭৫ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোককে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। 
কাতাদাহ বলেন, আমরা আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে প্রশ্ন করলাম, 
‘আর (দাঁড়িয়ে) খাওয়া?’ তিনি বললেন, ‘তা তো আরো মন্দ বা 
আরো জঘন্য কাজ’ (মুসলিম) ** 


7% তিরমিযী ১৮৮০ 
7% তিরমিযী ১৮৮৩, আহমাদ ৬৬৪১, ৬৭৪৪, ৬৯৮২ 
79 মুসলিম ২০২৪, তিরমিযী ১৮৭৯, আবূ দাউদ ৩৭১৭, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩, ৩৪২৪, আহমাদ 
১১৭৭৫, ১১৯২৯, ১২০৮১, ১২৪৬০, ১২৬৪৯, ১২৮১৯ , ১৩২০৬, ১৩৫৩১, ১৩৬৯১, দারেমী 
২১২৭ 
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তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন। 
JY BE hl L5G: ac dl so) 5h al 583 YY 

tly CED GA SSE LE Ets SS GG 

৬/৭৭৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান না করে। আর যদি 
ভুলে যায় (ভুলবশতঃ পান করে ফেলে), তাহলে সে যেন বমি করে 
দেয় ।” (মন্সলিম/** 


CS ET BE SL I Sie Sb ve 
পরিচ্ছেদ - ১১৫: পানীয় পরিবেশনকারীর সবার শেষে পান 
করা উত্তম 

2 GL 06 BE 2 8 wie dl 2) BES Gf SE WV 
(Ee > Sa) Ug Ally ab 
১/৭৭৭ । আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদেরকে পানি 
পরিবেশনকারী তাদের সবার শেষে পান করবে” (তিরমিযী হাসান 


7! মুসলিম ২০২৬, আহমাদ ৮১৩৫ 
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সহীহ) *২ 


Ee ESET 2-1 
পরিচ্ছেদ - ১১৬: পান-পাত্রের বিবরণ 
সোনা-রূপা ছাড়া সমস্ত পবিত্র পানপাত্রে পান করা জায়েয । 
আর বিনা পাত্রে ও হাত না লাগিয়ে সরাসরি নদী ইত্যাদির পানিতে 
মুখ লাগিয়ে পান করা বৈধ এবং পানাহার, ওষূ তথা সমস্ত কাজে 
সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার হারাম । 
AIK PABA Ji cae dl SS) AS WA 
Sd ase G2 CESS YS A 15 G4 Go A J 
69 45 2m 16 UR BMS A ad BLY Bf Lbs 
Sl lp > AE Gee. 8505 Se 
STITH Tol sey SH GAT To ds 
bs ES UIT LSS SN IU a Ll LSB sb 2 Bog 
GELB I Sl GE ULE 4 EIS al 
১/৭৭৮ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
(ওযু করার জন্য) বাড়ি গেলেন । আর কিছু লোক থেকে গেলেন 


7 তিরমিযী ১৮৯৪, মুসলিম ৬৮১, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৪, আহমাদ ২২০৪০, ২২০৭১, ২২০৯৩, দারেমী 
২১৩৫ 
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(তাঁদের কোন ওযষূর ব্যবস্থা ছিল না) । সুতরাং আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি পাথরের পাত্রে পানি 
আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর মুঠি খোলাও 
মুশকিল ছিল। তা থেকেই সমস্ত লোক ওযূ করলেন’ (আনাসকে 
উপস্থিত) লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনারা কতজন ছিলেন?’ তিনি 
বললেন, ‘আশিজনেরও বেশি" (বৃখারা-মুসলিম, এটি বুখারীর 
বণনা)“ 

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এবং মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পানির পাত্র চাইলেন। 
সুতরাং তাঁর জন্য প্রশস্ত একটি অগভীর পেয়ালা আনা হল, যাতে 
সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি স্বীয় আঙ্গুলগুলি এঁ পানিতে 
আঙ্গুলসমুহের ফাঁক দিয়ে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে দেখছিলাম । 
অনুমান করে দেখলাম, ওযুকারীদের সংখ্যা প্রায় সত্তর থেকে 
আশিজনের মাঝামাঝি ছিল 
Ely &্ 01:06 we dhl 2 25 2 DAE 583 YNA/< 


Sell LS so G25 SCN 


73 সহীহুল বুখারী ১৬৯, ৩৫৭৪, মুসলিম ২২৭৯, তিরমিযীঃ ৩৬৩১, নাসায়ী ৭৬৭৮, আহমাদ ১১৯৩৯, 
১১৯৯৩, ১২০০৪, ১২০৮৮, ১২২৮৩, ১২৩১৬, ১২৩৩১, ১২৩৮৩, ১২৮৩২, ১২৮৫৪, ১৩১৮৩, 
১৩৬৬৭, মুওয়াত্তা মালেক ৬৪ 
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২/৭৭৯ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের 
নিকট এলেন । আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম, 
তিনি (তা দিয়ে) ওযু করলেন” (বৃখার“* 

5 ESE dhl ES Sl wc dl EDR IH YA 
035s SE Sh BE ld 5 IES AE LE 
Selly. ME NG Li £ 3 il in SG 

৩/৭৮০ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। 
আর তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
পানি থাকে, তাহলে নিয়ে এসো; নচেৎ সরাসরি পানিতে মুখ লাগিয়ে 


পান করে নেব” (বুখারী) 

AAI UE BE G2 SLE cae dl 2) IS IB VA 

Eto ENE EPTe EVEL UE EE 
JE Sx KL eS IE) 


71 সহীহুল বুখারী ১৭৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯, মুসলিম ২৩৫, তিরমিযী ৩২, নাসায়ী 
৯৭, ৯৮, আবূ দাউদ ১১৮, ইবনু মাজাহ ৪৩৪, আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, ১৬০১৭, ১৬০২৪, 
মুওয়াত্তা মালেক ৩২, দারেমী ৬৯৪ 

75 সহীহুল বুখারী ৫৬১৩, ৫৬২১, আবূ দাউদ ৩৭২৪, ইবনু মাজাহ ৩৪৩২, আহমাদ ১৪১১০, ১৪২৯০, 
১৪২৯৮, ১৪৪১১, দারেমী ২১২৩ 
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8৪/৭৮১ ৷ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় 
পরতে ও সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর 
তিনি বলেছেন, “তা হল তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং 
তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য আখেরাতে ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *“** 
dy SD BE dl TJ 5 SG hl 525 le 583 YAY 

AIG SDT S S78 31 BT sa pl Al So 
SHS RAIS SL MISA dyes 
১256 

৫/৭৮২। উম্মে সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি রূপার 
পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্ডক্‌ 
করে পান করে” (বুখারী)*** 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সোনা-রূপার 


76 সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী 
৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, 
২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারেমী ২১৩০ 

77 সহীহুল বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪১৩, আহমাদ ২৬০২৮, ২৬০৪২, 

২৬০৫৫, ২৬০৭১, মুওয়াত্তা মালেক ১৭১৭, দারেমী ২১২৯ 
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তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার 
পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্ডক্‌ 
করে পান করে।” 
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ANS 
তধ্যায় (৩): পোষাক-পরিচছদ 
REN S38 SUSE SY i 
পরিচ্ছেদ - ১১৭: কোন্‌ শ্রেণীর কাপড় উত্তম 

সাদা রঙের কাপড় উত্তম । আর লাল, সবুজ ও কালো রঙের 
কাপড় বৈধ। আর রেশমী বস্ত্র ছাড়া সুতি, উল, পশম ও লোম 
ইত্যাদির কাপড় পরিধান করা জায়েয । 

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
EFA NT E53 53 LY Es EE Sls GY 

KAS) < ড 

অর্থাৎ “হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান 
ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ 
করেছি । আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট ।” (সূরা আ'রাফ ২৬ 
আয়াত) 

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, 
[AJ cl nts Jo HED Ie A IS 

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বন্তরের; যা 
তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন 
তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। (সূরা নাৰ ৮১ 


আয়াত) 
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hn 00 Sg dl Ty25 SALE GE GE 21 EG VAD 
Hl MEU US AS SECS 2 bys SENATE NCL 
হোত ৩4 ৩২০০ 1০৬; $১০0); ১১ 
১/৭৮৩। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
তোমাদের সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর কেননা, তা তোমাদের 
সর্বোত্তম কাপড় । আর ওতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন 
দাও ৷” (আৰু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) “* 
lll BG hl J25 JE 06 cao dsl 2 TL 585 VALS 
SL, Sly ET US KG LB GBC PH 
(০ E>) শৰ, 
২/৭৮৪ । সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সাদা 
রঙের কাপড় পরিধান কর কেননা, তা সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট । 
আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও” (নাসাঈ, হাকেম, তিনি 
বলেন হাদীসটি সহীহ) 
5 0455 BE 4h d25 SE 00 cae dil G2) HM IES VAY 


7৪ আবূ দাউদ ৩৮৭৮, তিরমিযী ১৭৫৭, ২০৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৯৭, আহমাদ ২০৪৮, ২২২০, ২৪৭৫, 
৩০২৭, ৩৩৩২, ৩৪১৬ 
7? সহীহ তারগীব ২০২৭ 
849 


৩/৭৮৫ ৷ বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম আকৃতির 
লম্বা ছিলেন। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। 
আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি (বৃখারী ও 
মূসলিময'"” 

Cal 2:06 we BGS) DAE 2 HG LA Gf 83 VA 
AEA OO LOE SEEN HS Sa 
SI BE IIHNIN oly D2 le; BE LEIS BC; E20 
ES: SE NE 6S las SSL Ss Lo 
Mh Ee Bec OS UE 
ES WEL 

৪/৭৮৬ । আবূ জুহাইফাহ অহাব ইবনে আব্ুল্পাহ রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লামকে মক্কায় দেখলাম, যখন তিনি আবত্বাহ নামক স্থানে 
চর্মনির্মিত লাল রঙের শিবিরে অবস্থান করছিলেন বিলাল তাঁর ওযুর 
পানি নিয়ে বাইরে বের হলেন কিছু লোক (বরকত হাসিল করার 
জন্য) উক্ত পানির ছিটা পেল আর কিছু সংখ্যক লোক পানি পেল। 


7% সহীহুল বুখারী ৩৫৪৯, ৩৫৫১, ৩৫৫২, ৫৮৪৮, ৫৯০১, মুসলিম ২৩৩৭, তিরমিযী ১৭২৪, ৩৬৩৫, 
৩৬৩৬, নাসায়ী ৫০৬০, ৫০৬২, ৫২৩২, ৫২৩৩, ৫৩১৪, আবু দাউদ ৪১৮৩, ১৮০৮৬, ১৮১৯১ 
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তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রঙের জোড়া বস্ত্র 
পরিহিত অবস্থায় বাইরে এলেন । যেন আমি তাঁর দুই পায়ের গোছার 
শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর তিনি ওষূ করলেন এবং বিলাল 
আযান দিলেন। আমি তাঁর এদিক ওদিক মুখ ফিরানো লক্ষ্য 
করছিলাম । তিনি ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে ‘হাইয়্যা আলাস স্বালাহ’, 
হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ বলছিলেন অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর জন্য একটি বর্শা (সুতরাহ স্বরূপ) পুঁতে দেওয়া হল। 
তারপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়ালেন। তাঁর 
(সুতরার) সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা অতিক্রম করছিল। সেগুলোকে 
বাধা দেওয়া হচ্ছিল না। (বৃখারী ও মুসলিম)” 
Bess Si we BS pA, S85 vA 
০ ১১০৮ $১০০১, 3১ ly STS UE 65 BE 
৫/৭৮৭ ৷ আবু রিমসা রিফাআহ তাইমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর পরনে দুটো সবুজ রঙের কাপড় দেখেছি’ (আবৃ দাউদ বিশুদ্ধ 
সূত” 
ST ES FS JS BE sl 25 Swe dl 2) pl 585 VAAN 


"৪! সহীহুল বুখারী ১৮৮, ১৯৬, ৩৭৬, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫০১, ৬৩৩, ৩৫৫৩, মুসলিম ৫০৩, ২৪৯৭, 
নাসায়ী ৪৭০, আবূ দাউদ ৬৮৮, আহমাদ ১৮২৬৮, ১৮২৭৮, দারেমী ১৪০৯ 
% আবূ দাউদ ৪০৬৫, ৪২০৬, তিরমিযী ২৮১২, ১৫৭২, আহমাদ ৭০৭১, ৭০৭৭, ১৭০২৭ 
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lye Ls 4 

৬/৭৮৮ । জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবিজয়ের দিন (সেখানে) কাল 
রঙের পাগড়ী পরে প্রবেশ করেছিলেন । (মুসলিম/'"** 

JETS Je dl I p37 302 BH SEG VAAN 
lp LES CG USE BTS yc Ue 65 BE ILS 
252 NE SES SON CEE YE 5 SA ly ds 

৭/৭৮৯ ৷ আবু সাঈদ ‘আমর ইবনে হুরাইস সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাল রঙের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখছি, 
তিনি তাঁর পাগড়ীর দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে 
রেখেছিলেন ' (মুসলিম)'** 

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল রঙের পাগড়ী মাথায় বেঁধে লোকদের 
মাঝে খুতবা দিচ্ছিলেন 
S55 3 BF Al JS SS SIG Ups Bl G25 L305 Va 

le Ge le V5 Sd CS SD EE YB 90 SB 

#9 মুসলিম ১৩৫৮, তিরমিযী ১৬৭৯, ১৭৩৫, ২৮৬৯, ৫৩৪৪, ৫৩৪৫ , আবূ দাউদ ৪০৭৬, ইবনু 
মাজাহ ২৮২২, ৩৫৮৫, আহমাদ ১৪৪৮৮, ১৪৭৩৭, দারেমী ১৯৩৯ 

#1 মুসলিম ১৩৫৯ নাসায়ী ৫৩৪৩, ৫৩৪৬, আবূ দাউদ ৪০৭৭, ইবনু মাজাহ ১১০৪, ২৮২১, ৩৫৮৪, 


৩৫৮৭, আহমাদ ১৮২৫৯ 
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৮/৭৯০ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনটি সাদা সুতি বস্ত্ে 
কাফন দেওয়া হয়েছে যেগুলি ইয়ামানের ‘সাহুল’ নামক স্থানে প্রস্তুত 
করা হয়েছিল । ওগুলির মধ্যে কামীস (জামা) ছিল না। আর পাগড়ীও 
ছিল না৷” (বৃখারী-মুসলিম/ 
be EF Bs SEG GUE SE YE dL EGE LIE AE Vay 

tly SA A 

৯/৭৯১। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে বের হলেন, তখন 
তাঁর দেহে পালানের ছবি ছাপা কাল লোমের চাদর ছিল ৷' (মুসলিম) 

“মুরাহহাল’ বলা হয় সেই কাপড়কে, যাতে ‘রাহল’ (উটের পিঠে 
স্থিত জিন্‌ বা পালান) এর ছবি ছাপা থাকে। আরবীতে পালানকে 
‘আকওয়ার’ও বলে। 

HE JS LS IE aie dl G0 LA pI IEG VAN 

Slo GF IS 05 dl uf 30 DIGh id IG nos SH SE 
HS S55) 52 SE EEE SE BML SHH BE SS 
LEE Ue SES EL SEES Do be EE S65 5 


7*5 সহীহুল বুখারী ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৮৭, মুসলিম ৯৪১, তিরমিযী ৯৯৬, নাসায়ী 
১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯, আবূ দাউদ ৩১৫১, ইবনু মাজাহ ১৪৬৯, আহমাদ ২৩৬০২, ২৪১০৪, 
২৪৩৪৮, ২৪৪৮৪, ২৪৭৯৫, ২৫০৭৩, ২৫১৫২, ২৫২৬৭, ২৫৪১৮, ২৫৭৪৪, মুওয়াত্তা মালিক ৫২১ 

7% মুসলিম ২০৮১, তিরমিযী ২৮১৩, আবূ দাউদ ৪০৩২, আহমাদ ২৪৭৬৭ 
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VD wks ETE al ES SETS FD EL bs 
LE Ge UglE Foi SPE CSS IE CES 
355956 BS LIE Lill in dal ES 
১০/৭৯২ ৷ মুগীরাহ ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাতের বেলায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 
“তোমার কাছে পানি আছে কি?” আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ।' সুতরাং 
তিনি স্বীয় বাহন থেকে নামলেন এবং চলতে লাগলেন এমনকি 
শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর যখন 
ফিরে এলেন, তখন আমি পাত্র থেকে (পানি) ঢেলে দিলাম ৷ তিনি 
তাঁর মুখমন্ডল ধুলেন ৷ তাঁর পরনে ছিল পশমী জুববা । তিনি তা হতে 
তাঁর হাত দু’টিকে বের করতে সক্ষম হলেন না। পরিশেষে তিনি 
জুববার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন । অতঃপর তিনি তাঁর 
হাত দু’টি ধুলেন ও মাথা মাসাহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা 
খুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম । তিনি বললেন, ছেড়ে দাও। 
কেননা, আমি ওগুলো পবিত্র (ওযূ) অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। অতঃপর 
তিনি তার উপর মাসাহ করলেন (বুখারী ও মনসলিম)'”* 


”*7 সহীহুল বুখারী ১৮২, ২০৩, ২০৬, ৩৬৩, ৩৮৮, ২৯১৮, 8৪২১, ৫৭৯৮, ৫৭৯৯, মুসলিম ২৭৪, 
তিরমিযী ৯৭, ৯৮, ১০০, নাসায়ী ৭৯, ৮২, আবূ দাউদ ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ইবনু মাজাহ ৫৪৫, 
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অপর বর্ণনায় আছে, তাঁর দেহে ছিল শামী জুববা; যার হাতা 
দু’টি টাইট ছিল। 
অন্য বর্ণনায় আছে, এ ঘটনাটি ছিল তাবুক যুদ্ধের সফরে । 


al SESE ST NMA 
পরিচ্ছেদ - ১১৮: জামা পরিধান করা উত্তম 
BI ASML EIG ee Hl G25 IL HL SE VAN 
0 S440 08, Gi Aly 350 lols - Pi YS 
১/৭৯৩ ৷ উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামীস (জামা) ৷” (আবু দাউদ, 
তিরমিযী, হাসান) "* 


HL S565 535 Fl; 205 J 3% She SG ua 
HE br SAS DEE Jd BE DOS 2 5095 Jn oS 


2 
৫ 


> 


= 


পরিচ্ছেদ - ১১৯: জামা-পায়জামা, জামার হাতা, লুঙ্গি তথা 


৫৫০, আহমাদ ১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৯১, ১৭৬৯৯, ১৭৭১০, ১৭৭১৭, ১৭৭৪১, ১৭৭৫৫, 
মুওয়াত্তা মালেক ৭৩, দারেমী ৭১৩ 
* আবূ দাউদ ৪০২৫, ৪০২৬, তিরমিযী ১৭৬২, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৫ 
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পাগড়ীর প্রান্ত কতটুকু লম্বা হবে? অহংকারবশতঃ ওগুলি 
ঝুলিয়ে পরা হারাম ও নিরহংকারে তা ঝুলানো 
অপছন্দনীয় 


io IE :EI0 pe Bl GS BUSI So LL SE VAN 
> S28 Al 35s Hl EDI YE J 5 02 
( 
১/৭৯৪। আসমা বিনতে য়্যাযীদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর জামার হাতা ককজ্তি পর্যন্ত লম্বা ছিল৷ (আবু দাউদ, তিরমিযী 


A৭৮৯ 


হাসান) 


T5252 00 BE ol SLE Hl G25 FE pl 5 Yael 
SHIA Gms HIG a CDMS sj tS TBE 
LL Se ES Dn BG hol L253 TG SSS MY SS 
2 He S35 SE oly DS 
২/৭৯৫ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


7% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন “সিলসিলাহ্‌ য'ঈফা” (২৪৫৮) ৷ এর 
সনদের মধ্যে শাহর ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মন্দ হেফয শক্তির কারণে 
দুর্বল । হাফেয ইবনু হাজার “আত্তাক্বরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বেশী বেশী মুরসাল এবং 
সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী । আবূ হাতিম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেছেন তার হেফ্য শক্তিতে দুর্বলতা 
ছিল। [দেখুন “য'ঈফা” হাদীস নং ৬৮৩৬] ৷ তিরমিযী ১৭৬৫, ৪০২৭ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি অহংকারের 
সাথে নিজের পোশাক মাটিতে ছেচড়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি 
কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।” আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! খেয়াল না করলে 
আমার লুঙ্গি ঢিলে হয়ে নেমে যায় ৷” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি তাদের শ্রেণীভুক্ত নও, যারা তা 
অহংকারবশতঃ করে থাকে” (বৃখারী, মুসলিম এর আংশিক বণনা 
করেছেন )'** 
BES J 1:06 BE hl 25 Bl iae dhl go 3 Bf 585 VAY 
6 Ge LES BT C2 SLD G5 hl 
৩/৭৯৬। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে অহংকারের 
সাথে নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি 
(রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না” (বৃখারী ও মুসলিম/*** 
B85) G2 SAGs Jl 6 YE GAR bE Vals 


7% সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, 
নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আহমাদ 
88৭৫, ৪৫৫৩, ৪৬৬৯, ৪৭৫৯, ৪৮৬৯, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩০, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, 
৫৩০৫, ৫৩১৮, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, ৫৪১৬, ৫৪৩৭, ৫৫১০, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮ 

”” সহীহুল বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, ৯৮৫১, 
১০১৬৩, ২৭২৫৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৮ 
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Dl 0 
8৪/৭৯৭। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘লুঙ্গির যে পরিমাণটুকু পায়ের গাঁটের নীচে 
যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে (বৃখার** 
IES E56: 00 Bg 8 6 cc dhl G2) 53 Bf S85 VAM 
SEE lis a J; | st J; ACD hl 
FBT GR S185 IE 55 HIG ls SSG Ye dh S25 
BM lp CSN AGL le FEA SUNG dh id 
5B dnd 
৫/৭৯৮। আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন ব্যক্তির সাথে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার 
দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের 
জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ৷” বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বাক্যগুলি তিনবার বললেন 
আবু যার বললেন, ‘তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে 
আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “(লুঙ্গি-কাপড়) পায়ের গাঁটের নীচে 
যে ঝুলিয়ে পরে, দান করে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে 


7? সহীহুল বুখারী ৫৭৮৭, নাসায়ী ৫৩৩০, ৫৩৩১ , আহমাদ ৭৪১৭, ৭৭৯৭, ৯০৬৪, ৯৬১৮, 


১০১৭৭, 
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বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে।” (নন্সলিম/'** 
তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে, “যে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে ৷” 
3d) 1:05 8 52 ULE hl 25 2198 Y/N 


z 
EE 


AACS dL TBE UE 5S 2 AIUD 22d 5) 
০ ১৮০৮ $০; ১/১ pl 
৬/৭৯৯ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে 
ঝুলানোর কাজ হয়ে থাকে (অর্থাৎ এগুলি ঝুলিয়ে পরলে গুনাহ 
হয়৷) যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কিছু মাটিতে ছেচড়ে চলবে, আল্লাহ 
কিয়ামতের দিন তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না” 
(আৰু দাউদ, নাসায়ী বিশুদ্ধ সুতে) ** 
S25 Eh JG wie dl 2) ei op BE GBIF Bf EG AY 
IGS ED KE WS YUE LEY a SE OAs 
EY - 5852 — MIS CED DIE LL Ys dh S25 
ELE 0 le BANK SEL BN ME GDA DE 


? মুসলিম ১০৬, তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৬৫৪, ৪৪৫৮, ৪৪৬৯, ৫৩৩৩, আবূ দাউদ 
৪০৮৭, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২০৮১১, ২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দারেমী 
২৬০৫ 

7 সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, 
আবু দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, 
আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, 
৫৪১৬, ৫৫১০ , ৬১৬৮, ৬৩০৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮ 
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US S65 5S LS sl 

5551 Ln od OES 
HEY 1 0 GELB IE IE SG BIBS Kio LS 
52435 VALE Sls VIALE WALI EAU | 
52 DS BLDG ll Ll ES DE IES BH OE BA Ss 
UG RAS IE ES SE GUN LS S| I) [2 ETP) 


rd 


Lo 


Ik Alot TSDLLY DMS Al 2 CE BYU 
hol cae BE IG SB ad SHS I LS Cp IGE 
Ure Ue E220 EIN UG ire Sih Eb 3S 
৭/৮০০ । আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যাঁর মতানুযায়ী লোকে 
কাজ করছে, তাঁর কথা তারা মেনে নিচ্ছে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
‘এ লোকটি কে?’ লোকেরা বলল, ‘ইনি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম” আমি তাঁকে ‘আলাইকাস সালাম ইয়া 
রাসূলাল্লাহ’ দু’বার বললাম । তিনি বললেন, “আলাইকাস সালাম’ 
বলো না৷ ‘আলাইকাস সালাম’ তো মৃতদের জন্য অভিবাদন বাণী 
তুমি বলো ‘আসসালামু আলাইকা ৷” 
বললেন, “আমি সেই আল্লাহর রসূল, যে আল্লাহকে কোনো বিপদের 
সময় যদি ডাকো, তাহলে তিনি তোমার বিপদ দূর করে দেবেন। 
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যদি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে তিনি 
তোমার জন্য যমীন থেকে ফসল উৎপাদন করবেন কোন গাছপালা 
বিহীন জনশূন্য মরুভূমিতে তোমার বাহন হারিয়ে গেলে তুমি যদি 
ফিরিয়ে দেবেন” 
দান করুন’ তিনি বললেন, “তুমি কাউকে কখনো গালি-গালাজ 
করো না।” সুতরাং তারপর থেকে আমি না কোন স্বাধীন-পরাধীন 
ব্যক্তিকে, না কোন উট আর না কোন ছাগলকে গালি দিয়েছি। 
(দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে এই যে,) “কোন পুণ্যকর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করো না। নিঃসন্দেহে সহাস্য বদনে কোন মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে 
তোমার বাক্যালাপ করা নেকীর কাজ। নিজ লুঙ্গি পায়ের অর্ধ রলা 
পর্যন্ত উচু রেখো। তা যদি মানতে না চাও, তাহলে গাঁট পর্যন্ত 
ঝুলাতে পার । লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরা থেকে দূরে থেকো কেননা, এতে 
অহংকার জন্মায় । আর নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকে পছন্দ করেন না। 
যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় অথবা এমন দোষ ধরে তোমাকে 
লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানে, তাহলে তুমি 
তার এমন দোষ ধরে তাকে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান 
আছে বলে জানো । যেহেতু তার কুফল তার উপরই বর্তাবে (তোমার 
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উপর নয়) ৷” (আরৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) 


SSB UAB LB aay HE ঙ se 0 feo 5 
S51) J F225 SE UE aie Bl 52) EIS GB SEG ANA 
০০% বতৰ BAHL LE Le nea FUoat att uz Lu tos sf Uz 
EA dG EE So CPS ULDFS C231 BE Al U5 YU 
20 Ee tf Et fog se L০০৮, 331 1 £2 


2A wes 


U2 FG BS FEI BNE I 5 L358 Spd 
৮/৮০১ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, একদা 
এক ব্যক্তি (টাখনুর নীচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে সালাত পড়ছিলো । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও, পুনরায় ওযু 
কর । সে আবার ওষূ করে করে এলো তিনি আবার বললেনঃ যাও, 
পুনরায় ওযু কর । একজন বললো, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ! কেন আপনি তাকে ওযূ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর 
নীরবতা পালন করছেন? তিনি বললেনঃ এ লোক তার লুঙ্গি (টাখনুর 
নীচে) ঝুলিয়ে দিয়ে সালাত পড়ছিলো। অথচ আল্লাহ এমন ব্যক্তির 
সালাত কবুল করেন না, যে তার পায়জামা এরকম ঝুলিয়ে দিয়ে 
সালাত আদায় করে।*** 


7% আবূ দাউদ ৪০৮৪, তিরমিযী ২৭২১, আহমাদ ১৫৫২৫ 

7% এ সহীহ্‌ আখ্যা দানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। সে সম্পর্কে আমি “তাখরীজুল 
মিশকাত” গ্রন্থে (হাঃ নং ৭৬১) এবং “য'ঈফু আবী দাউদ” গ্রন্থে (নং ৯৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। 
এর সনদের মধ্যে আবূ জা*ফার নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি অপরিচিত, তাকে চেনা যায় 
না। এ বর্ণনাকারী সম্পর্কে শাইখ আলবানী “য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-” গ্রন্থে (নং ৯৬) 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আবূ দাউদ ৪০৮৬, ইবনুল কাত্তানও আবূ জাফারকে মাজহুল 
বলেছেন। 
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3 le 58, Bf SAE UE LE ss cn umd 83 ASU 
Gl he 4 de BH sl Ep I 5 Giw3 SN db sls,3) 
CWE 5 5 So 2 ELA ANE UBL ID 8, Ea 
210 J el Bl as by Ey 53 AI gl SFE ES 2 
HES ELMS LE ABE ld) Ex UU. BSN, GELS LL 55,3 
J) J BE hl Jp) 53 TIE SM IIMB SS res 5 
Ss BIS J GES IS Jd ial YL EE 2 CS 30s 
3.521 JS SG Ut dG BSA ES Sil SUNN, 
) J BE hl ds 2 GE CESS LL AS SS Ud ST DUS 
FP DS 5 vl te Ue 35 sf 2 YJ ¢ dhl so 
SS I5 4 ld bs DS EL Sd dh BS 
ES de Sd IFN Sy => HE dam 
IEE NY, ES LK 550 Hd Ja GAC CE 55:00 
J BILLS bel Ll GD 3 hl do SS JG db 
UG Bins YG SEK lS ld Ja alps as 
BLT 8 LE NY GAN EIE FIS) YE shold Ub 
JB Gos Sf IE le ED EAS IS fd Lo OS 
ILLS, CAS LY 05M HD EG UEC 2 5. af Uf 


200 ES HF S58 LES dk BE BT Ean 


\ 


863 


JSG LILLAEN 5 > LG A SS 
A age 2p 3 rt 1 YG Ssln S 
ed 690 233 inl $4395 SES 

৯/৮০২ কাইস ইবনু বিশর আত-তাগলিবী (রাহঃ)-এর সঙ্গী 
ছিলেন। তিনি (বিশর) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর এক সাহাবী দামিশকে ছিলেন। তাকে বলা হতো 
সাহল ইবনু হানযালিয়্যা। তিনি একাকিত্বকে বেশি পছন্দ করতেন, 
লোকদের সাথে খুব কমই উঠাবসা করতেন, অধিকাংশ সময় 
পরিজনের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাসবীহ্‌ ও তাকবীরে মন্ন 
থাকতেন (একদিন) তিনি আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। 
তখন আমরা আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কাছে ছিলাম । আবূ 
দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে বললেন, আমাদেরকে এমন কোন 
কথা বলে দিন, যা আমাদের উপকার দিবে আর আপনারও কোন 
ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একটি ছোট্ট বাহিনী প্রেরণ করলেন। বাহিনী ফিরে 
আসার পর তাদের একজন এঁ মাজলিশে এসে বসে পড়লো যেখানে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বসা ছিলেন । তার পাশে 
বসা লোকটিকে আগন্তক লোকটি বললো, তুমি যদি আমাদেরকে 
তখন দেখতে জিহাদের ময়দানে আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি 
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হয়েছিলাম, বর্শা উচিয়ে অমুক (কাফির) আক্রমণ করলো এবং 
আঘাত হানলো ৷ উত্তরে (আক্রান্ত মুসলিমটি) বললো, এই নে আমার 
পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার গোত্রের যুবক ৷ তার এই বক্তব্য 
বিষয়ে আপনি কী বলেন? লোকটি বললো, আমার মতে (অহংকারের 
কারণে) তার সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই কথা আরেকজন শুনে 
বললো, এতে তো আমি কোন দোষ দেখি না৷ তারা বিতর্কে লিপ্ত 
হলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা শুনে 
ফেলেন তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! এতে কোন দোষ নেই, সে 
(আখেরাতে) পুরষ্কৃত হবে এবং (ইহকালে) প্রশংসিত হবে। কাইস 
দেখলাম যে, এতে তিনি খুশি হয়েছেন এবং তাঁর দিকে নিজের মাথা 
উঠিয়ে বললেন, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর কাছে একথা শুনেছেন কি? ইবনু হানযালিয়্যা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এই কথাটি 
বারবার ইবনু হানযালিয়্যার সামনে বলতে লাগলেন । অবশেষে আমি 
বসতে চান?*** 


7? আবূ দাউদ (৪০৮৯) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কায়েস ইবনু বিশ্র নির্ভরযোগ্য নাকি 
দুর্বল? এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ মতবিরোধ করেছেন। আর তার থেকে ইমাম মুসলিম হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। আমি (আলবানী) বলছিঃ সুস্পষ্টভাবে কেউ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন দেখছি না। তবে 
হাদীসটির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার পিতা থেকে ৷ কারণ তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। দেখুন 
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বর্ণনাকারী বলেন, আবুদ দারদা আরেকদিন আমাদের কাছে 
গেলেন, তখন আবুদ দারদা বললেন, একটি বাক্য যা আমাদের 
উপকার দেবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। তিনি বলেন, 
আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
বলেছেন, ঘোড়ার জন্য ব্যয় করা সেই সদকা সমতুল্য যে সদকা 
করে হাত সংকুচিত করা হয় নি । তারপর তিনি অপরদিন আমাদের 
পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আবুদ দারদা বললেন, একটি বাক্য, যা 
আমাদের উপকৃত করবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। 
আসাদী কতইনা ভালো লোক, যদি না তার মাথার চুল খুব লঙ্কা 
হতো, আর যদি না তার লুঙ্গি টাখনুর নিচে না যেত” । কথাটি 
খুরাইমের কাছে পৌঁছলে তিনি তাড়াতাড়ি ছুরি নিয়ে তার মাথার লম্বা 
মাঝখান পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। তারপর আরেকদিন আমাদের পাশ 
দিয়ে গেলেন, তখন আবুদ দারদা রা. তাকে বললেন, একটি বাক্য 
যা আমাদেরকে উপকৃত করবে, তোমার কোনো ক্ষতি করবে না, 
তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 


“ইরওয়াউল গালীল” (২১২৩) । হাফিয যাহাবী “আলমীযান” গ্রন্থে কায়েস ইবনু বিশর এবং তার 
পিতা সম্পর্কে বলেনঃ তাদের দু'জনকেই চেনা যায় না। 
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তোমরা তোমাদের বাহনগুলোকে ঠিক করে নাও, তোমাদের পরিধেয় 
বন্তরগুলো এমনভাবে ঠিক করে নাও যাতে করে তোমাদেরকে 
মানুষের মাঝে মনে হবে তেমন যেমন তিলের দাগ । কেননা, আল্লাহ 
তা'আলা অশ্লীলতা করা ও বলা কোনোটাই পছন্দ করেন না৷’ আবূ 
দাউদ হাদীসটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেন, তবে কাইস ইবন 
বিশর ব্যতীত; কারণ তার গ্রহণযোগ্যতা কিংবা দুর্বলতা নিয়ে 
মতপার্থক্য রয়েছে । যদিও ইমাম মুসলিম তার কাছ থেকে হাদীস 
বৰ্ণনা করেছেন। 


) 3 lds SE: ce dl oy Gy Hat 3 SEG ATI 
HI EUS LLL IEF IT SUAS TSS 
3 OE SLE 545 JEG GO ASN Ss Jl IES imal 
E০2০৯ ১১ ৯1 ০ 4) hl 
১০/৮০৩ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমের লুঙ্গি 
অর্ধ গোছা পৰ্যন্ত ঝুলানো উচিত৷ গাঁটের উপর পর্যন্ত ঝুললে ক্ষতি 
নেই। যে অংশ লুঙ্গি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলবে, তা জাহান্নামে 
নিক্ষিপ্ত হবে। আর অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নীচে 
ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরবে, তার দিকে আল্লাহ (করুণার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে 
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দেখবেন না৷” (আবু দাউদ, সহীহ সুতে) *" 
35% MJ ES Ji ws Dl SS) LE AEA £/)\ 
(3) dE IG 0D) BNA IE dG EE Sb) 
LBL ¢ Hf I e382 IES I ET SY US S33 
tly - 
১১/৮০৪ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
উপস্থিত হলাম। তখন আমার লুঙ্গি বেশ ঝুলে ছিল। সুতরাং তিনি 
বললেন, “হে আব্দুল্লাহ! লুঙ্গি উঠিয়ে পর ৷” অতএব আমি লুঙ্গি তুলে 
পরলাম । তিনি আবার বললেন, “আরো উঁচু কর।” আমি আরো উঁচু 
করলাম । এরপর বরাবর আমি এর খেয়াল রাখতে থাকলাম; যেন 
লুঙ্গি নীচে না নামে। কিছু লোক (আব্দল্লাহকে) জিজ্ঞাসা করল, 
‘কতদূর পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা যাবে?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘অর্ধ গোছা 
পর্যন্ত " (মুসলিম/)'** 
LBS IBS SFT YE ld 5 JEG ALES Acof\e 


7% আবু দাউদ ৪০৯৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৭০, ৩৫৭৩, আহমাদ ১০৬২৭, ১০৬৪৫, ১০৮৬৩, ১১০০৪, 
১১০৯৫, ১১৫১৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৯ 
7% সহীহুল বুখারী ৩৪৮৫, ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, মুসলিম ২০৮৫, ২০৮৬, তিরমিযী ১৭৩১, 
নাসায়ী ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৪৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, 
আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৮৬৯, 8৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩০,৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, 
৫৩১৮, ৫৩২৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯২, ১৬৯৮ 
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or 


) 06 ¢ 5S DLS SGA ৰ EIS 0 DHCD 4) 
5১2 Jos E55 56 SEB LSE :EIG lis HS 
ee Ue S208 gly 34) solo 
১২/৮০৫ । পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি গাঁটের 
নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার 
দিকে (করুণার দৃষ্টিতে) দেখবেন না৷” উম্মে সালামাহ প্রশ্ন করলেন, 
‘তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিম্নপ্রান্তের ব্যাপারে কী করবে?’ 
তিনি বললেন, “আধ হাত বেশী ঝুলাবে।” উম্মে সালামাহ বললেন, 
‘তাহলে তো তাদের পায়ের পাতা খোলা যাবে!’ তিনি বললেন, 
“তাহলে এক হাত পৰ্যন্ত নীচে ঝুলাবে; তার বেশী নয়৷” (আবু দাউদ 
ও তিরমিযী)” 


LEG eS SONI SUSE ST x. 
পরিচ্ছেদ - ১২০: বিনয়বশতঃ মূল্যবান পোশাক পরিধান 
ত্যাগ করা মুস্তাহাব 

এ পরিচ্ছেদ বিষয়ক কিছু হাদীস ‘উপবাস ও অনাড়ুম্বর জীবন- 
যাপনের মাহাত্ম্য’ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। 
B21 00 BE dl TS lias dhl SS) ol op 3 53 AV) 


$০ ৭৯৫ এর মত 
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EAN 


2983 BCE ss AES ale 55 G5 dh GS SUM IG 
JE, ag Ally AL IE IY SS Gl be HE FS BD 
UL 2) 
১/৮০৬ ৷ মু‘আয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
মূল্যবান পোশাক পরার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ তা পরিহার 
স্বাধীনতা দেবেন, সে যেন ঈমানের (অর্থাৎ ঈমানদারদের পোশাক) 
জোড়াসমূহের মধ্য থেকে যে কোন জোড়া বেছে নিয়ে পরিধান 
করে” (তিরমিযী; হাসান)” 


OU S El SUSEl ON) 


° 
EEA 


পরিচ্ছেদ - ১২১: মধ্যম ধরনের পোশাক পরা উত্তম। 
অকারণে শরয়ী উদ্দেশ্য ব্যতিত অনুত্তম, যা উপহাস্য 
হতে পারে এমন পোষাক পরা যাবে না 


J iwc hl Ea) SE SE hal tral FUE SF MV 


£ 


Ally mk Bs BSR SL MG BE Md 


$0 তিরমিযী ২৪৮১, আহমাদ ১৫২০৪ 
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CU E44 UG, 

১/৮০৭ ৷ ‘আমর ইবনে শুআইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি স্বীয় 

দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, 

তাঁর বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের প্রভাব ও চিহ্ন দেখা 
যাক৷” (ডিরিষী হাসান্য'** 


JS EAA Sd Si DU -ws 


পরিচ্ছেদ - ১২২: রেশমের কাপড় পরা, তার উপরে বসা 
বা হেলান দেওয়া পুরুষদের জন্য অবৈধ, মহিলাদের 
জন্য বৈধ 
YE Al 5 JEG acc dhl so) SEL op LE SE AMMN 
SE See BUG LGD GMS LT YG IH 2 eS 
১/৮০৮ উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা (পুরুষরা) রেশমের কাপড় পরিধান করো না । কেননা, যে 
ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা 


৪% তিরমিযী ২৮১৯ 
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থেকে বঞ্চিত হবে। (অর্থাৎ সে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে)” (বৃখারী 
5 °° 
RAISES Sh dS BE TL EAnd iE dies A 
UEINUG LD SIE I tm iold Bly Bs HE Se 3 ISSEY 
২/৮০৯ উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি 
বলতে শুনেছি, “সে-ই রেশম পরিধান করে, যার কোনই অংশ 
নেই ৷” (বারী সনসলিম) ** 
বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, “যার আখেরাতে কোন অংশ নেই ৷” 
DB dhl 125 IE :06 we dl 2, চত S83 AVY 
Sl See NGL IGG 22 
৩/৮১০ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুনিয়াতে যে রেশমী কাপড় পরবে, 
আখেরাতে সে তা পরতে পাবে না” (বৃখারী ও 7) °° 
Las SY dll Eh 6 ais dil SD BE 583 Mt 
$০3 সহীহুল বুখারী ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসলিম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবূ 
দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩ , ৩২৩, ৩৫৮, 
৩৬৭ 
$0 সহীহুল বুখারী ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসলিম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবূ 
দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩ , ৩২৩, ৩৫৮, 
৩৬৭ 


$০5 সহীহুল বুখারী ৫৮৩২, মুসলিম ২০৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৮৮, আহমাদ ১১৫৭৪, ১৩৫৮০ 
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এল 5 


18S ERE B59 51 dE dCs SUS ws BS ss 
2৮০৯ 3s ly, «t ES 
৪/৮১১। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি 
ডান হাতে রেশম ধরলেন এবং বাম হাতে সোনা, অতঃপর বললেন, 
“আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দু'টি বস্তু হারাম ৷” (আবু দাউদ, 
) 06 HF 1 T25 Sf aie dl G2) EAE S22 Bl SE ANfo 
silly, 0 LEUY Ne EASES AIG 2A AG 
| Ure > E>) Ul, 
৫/৮১২ । আবু মূসা ‘আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, 
আর মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।” (তিরমিযী, হাসান সহীহ) ** 
IHS SSI LANG di cae dhl 2) IS BEG ANYON 
SE LE Sh EC 2A nd GEG 3 BE LLG Al 
sl 


৬/৮১৩ হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


$06 আবূ দাউদ ৪০৫৭, নাসায়ী ৫১৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৯৫ 
$% তিরমিযী ১৭২০, নাসায়ী ৫১৪৮ 
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বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনা ও রূপার 
পাত্রে পান বা আহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং 
চিকন ও মোটা রেশম পরিধান করতে অথবা (বেড-কভার বা সীট- 
কভার বানিয়ে) তার উপর বসতেও নিষেধ করেছেন (বৃখার)'”” 


So 2 53 2A SE IE SG ovr 
পরিচ্ছেদ - ১২৩: চুলকানি রোগ থাকলে রেশমের কাপড় 
প্রা বৈধ 

AEs AID BE hl 25 255 16 ewe dl 2) fl SE MED 
Sa bg SE BE AA dS UGE i G5 BE 5 OE) 

১/৮১৪ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর ও আব্দুর রহমান 
ইবনে আওফ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)কে তাদের গায়ে চুলকানি হবার 
দরুন রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন (বৃখারী ও 


£9 সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী 
৫৩০১, আবু দাউদ ৩৭২৩, হবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, 
২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারেমী ২১৩০ 
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লি 7) 


EE 28 1731 23S AGS 3) SE BOG vet 
*নিছেদ ৩৪ বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসা /নিযেধ 
145590 BE bl L235 IE dE aie dhl 2 Ee 5 Ao 
ee Sb 283 3913 Holy > Sm GBT BH 
১/৮১৫। মু‘আবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রেশমী 
কাপড় ও বাঘের চামড়ার উপর (বাহনের পিঠে রেখে বা অন্যত্র 
বিছিয়ে) বসো না৷” (আৰৃ দাউদ ও অন্যান্য হাসান সুৱে)'”” 
BYE sl d5 Gl we dl o2) sl oF El Bf S83 AVE 
ds Cs Lb Bally EA 3b fl lp ECD SE 
BFE HELMS SE Higa ly 
২/৮১৬ আবুল মালীহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু স্বীয় পিতা 
থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হিংস্র জন্তুর চামড়ার বিছানায় বসতে নিষেধ 


£0 সহীহুল বুখারী ৫৮৩৯, ২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ৫৮৩৯, মুসলিম ২০৭৬, তিরমিযী ১৭২২, নাসায়ী 
৫৩১০, ৫৩১১, আবূ দাউদ ৪০৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, আহমাদ ১১৮২১, ১১৮৭৯, ১২৪৫২, 
১২৫৮০, ১২৮৩৬, ১৩২২৮, ১৩২৭০, ১৩৪৭৩ 

£% আবু দাউদ ৪১২৯, আহমাদ ১৬৩৯৮ 
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করেছেন । (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ বিশুদ্ধ সানাদ সুতে)" 
তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়া বিছাতে 
নিষেধ করেছেন। 


5 31505 31534 UF 2 BLUE GG vce 
পরিচ্ছেদ - ১২৫: নতুন কাপড় বা জুতা ইত্যাদি পরার 
সময় কী বলতে হয়? 

LYE dhl 125 SE IG ce dl G2) BEL peat Bf SE AWD) 
LSAT NEBL le EE ED LE 
E205 5 2 De S406 d ES GS GE DUS SSI 
ts S242 HUE, gl 0 Hl 

১/৮১৭ ৷ আবু সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন 
কাপড় পরতেন, তখন পাগড়ী, জামা কিংবা চাদর তার নাম নিয়ে 
এই দো'আ পড়তেন, 

‘আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আসআলুকা মিন 
খাইরিহী অখাইরি মা সুনি‘আ লাহ, অ‘আউযু বিকা মিন শার্রিহি 
অশাররি মা সুনি‘আ লাহ" 


$1! তিরমিযী ১৭৭১, নাসায়ী ৪২৫৩, আবূ দাউদ ৪১৩২, আহমাদ ২০১৮৩, ২০১৮৯, দারেমী ১৯৮৩, 
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অর্থ হে আল্লাহ তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে 
এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং 
এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর 
এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ 
থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী 


sll S dl sl SSL LU ven 
পরিচ্ছেদ ১২৬: ডান দিক থেকে পোশাক পরা শুরু করা 
মুস্তাহাব 


পোশাক পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম । 
এ মর্মে অনেক শুদ্ধ হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। 


£1? তিরমিযী ১৭৬৭, আবূ দাউদ ৪০২০ 
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2A SNS 
অধ্যায় (8): নিদ্রার আদব 
CARE ৮৮১); EASE Nev 
552; 
পরিচ্ছেদ - ১২৭: ঘুমানো, শোয়া, বসা, বৈঠক, সাথী এবং স্বপ্ন 
সংক্রান্ত আদব কায়দা 
শয়নকালে যা বলতে হয় 
BE PONE S600 ee dh S55 Ey LA IE MAD 
Bl od EAL ED 00 EN Ss ECS dG 
55 EES SAE SEL Bl ASS cS BL p45 E4253 
D5 HH Bk LAT BAY Ae LLG ESV RoE 
ae ODN ALS 3 Lalli Selly Ell ডু 
১/৮১৮ । বারা’ ইবনে ‘আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
শয্যাগ্তহণ করতেন, তখন ডান পর্শ্বে শয়ন করতেন এবং এই 
দো‘আ পড়তেনঃ- 
‘আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া 
ইলাইক, অফাউওয়াদ্বতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'’তু যাহরী 


ইলাইক, রাপ্থাতাঁউ অরাহবাতান্‌ ইলাইক্‌, লা মালজাআ অলা মান্জা 
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মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাখী আনযালতা অ 
নাবিয়্যিকাল্লাধী আরসাল্ত্‌ '' 

অর্থ - হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ 
কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার 
দিকে লাগিয়েছি (তামার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু 
তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। 
তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল 
নেই । তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী 
প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি । (বৃখারী এই শব্দমালায়, আদব 
Ee 
58 Isis Eo Bj HE Al d5 d IE dE AES Aye 
as 4 BS, te BH GONUDEe Fpl SS SLY B55; 

২/৮১৯। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তুমি যখন তোমার 
বিছানায় (ঘুমাবার জন্য) আসবে, তখন তুমি নামাযের ওযুর মত ওযু 


$7 সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০ তিরমিযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, 
আবু দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, 
১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩ 
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কর। অতঃপর ডান পর্শ্বে শুয়ে (পূর্বোক্ত) দো'আ পাঠ কর.... ৷” 
অতঃপর বর্ণনাকারী এ দো‘আটি উল্লেখ করলেন। আর এ বর্ণনায় 
আছে যে, “ওই দো‘আগুলো হোক তোমার সর্বশেষে কথা ৷” (বৃখারী- 
JUG L2H EA S845 GE hl G25 LSE S55 Afr 
42 FEEDS ELE SES LS 7S BY ASS et S52 
Se Se SHS SN FE 8 
৩/৮২০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকআত 
নামায পড়তেন যখন ফজর উদয় হত, তখন তিনি দু'রাকআত 
সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন, তারপর তাঁর ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন; 
শেষ পর্যন্ত মুআয্যিন এসে তাঁকে (জামাআতের সময় হওয়ার) খবর 
জানাত ৷’ (বুখারী ও মুসলিম)'”* 


EL S51 YE SSE JE ais Ml S02) HIS EG AVE 


$14 সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০ তিরমিযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, 
আবু দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, 
১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩ 

£15 সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, 
৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, 
১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, 
২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, মুওয়াত্তা মালিক ২৪৩, ২৬৪, দারেমী 
১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪,১৫৮৫ 
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ly Hl Gel LG I Us sl Ll iE EEE 
Ee 
8/৮২১ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে যখন শয্যাগ্হণ করতেন, 
তখন তিনি গালের নীচে হাত রেখে এই দো'আ পড়তেনঃ ‘আল্লাহুম্মা 
বিসমিকা আমূতু অ আহয়্যা " অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে 
মরি ও বাঁচি । 
আর যখন জাগতেন তখন বলতেনঃ ‘আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী 
আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর ৷” অর্থাৎ সেই 
আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর 
জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনজীবন ৷ (বরখার)'”" 
131 JEG Mee G55 LG ASt/o 
EE JE sn SF I 1 B59 05 Fd pits sy 
>> 5 ls. dh ds BY SEG U6 at less os 555 
aoc 
৫/৮২২ । য়্যা*ঈশ ইবনে ত্রিখফাহ্‌ গিফারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, একদা আমি মসজিদে 


Cn 


$16 সহীহুল বুখারী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, আবূ দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ 
৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৩৩, ২২৭৬০, ২২৭৭৫, ২২৮৬০, ২২৮৮২, ২২৯৪৯, দারেমী ২৬৮৬ 
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উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে 
নড়িয়ে বলল, “এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন৷” তিনি 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন৷’ (আবু দাউদ, সহীহ সনদ)'** 
25 J YE dsl Jr of AS ll SD RP gl 53 AYN 
ERED 5 55 JES Dl Ss dE SIE a SOS dS SLE 
3b 3513 2 0ls0 EB Al S2 SE LIE ad TOG MILI Gms 
SE 
৬/৮২৩। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন 
মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিকর করে না, (এর জন্য) 
আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে । আর যে 
ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, যেখানে সে আল্লাহর যিকির করে 
না, (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি 
আসবে” (আৰু দাউদ, হাসান) ** 


$7 আবু দাউদ ৫০৪০, আহমাদ ১৫১১৫, ১৫১১৭, (মু‘আয বিন হিশাম) 
£৮ আবু দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬,তি ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০, ১০৪৪৪ 
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2-04 


ত 
পরিচ্ছেদ - ১২৮: গুপ্তাঙ্গ খুলে যাওয়ার আশংকা না থাকলে 
একটি পায়ের উপর অন্য পা চাপিয়ে চিৎ হয়ে শোয়া 
বৈধ এবং দুই পা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসা ও হাঁটু 
দু’টিকে বুকে লাগিয়ে কাপড় বা কোন কিছু দিয়ে পিঠের 
সাথে বেধে বসা বৈধ 
BG dl d25 Shs Sf bE Bl G25 25 cp Bl AE SF ATEN 
SHEE TE PE EE 
১/৮২৪ আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাধীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে 
এমনভাবে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি 
একটি পা অন্য পায়ের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (বুখারী ও 
do BLE ED SE JE we DGD FL 2 3 LEG Acofe 
$9 সহীহুল বুখারী ৪৭৫, ৫৯৬৯, ৬২৮৭, মুসলিম ২১০০, তিরমিযী ২৭৬৫, নাসায়ী ৭২১, আবূ দাউদ 


৪৮৬৬, আহমাদ ১৫৯৯৫, ১৬০০৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৮, দারেমী ২৬৫৬ 
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eure Ll 89 313 
২/৮২৫ ৷ জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের 
নামায সমাপ্ত করতেন তখন ভালোভাবে সূর্যোদয় না হওয়া অবধি 
নামায পড়ার জায়গাতেই দুই বা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসে থাকতেন 
(সহীহ হাদীস, এটি আবৃ দাউদ প্রমুখ বিশুদ্ধ সানাদে বণর্না করেছেন)’ ** 
2 HE dhl 5 xs JE ee Bl 5 LE 21083 AVY 
sly). LDS hy ESSN BIG G35 SSG SIG ES HAS 
so 
৩/৮২৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কা'বা 
প্রাঙ্গনে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে ধরে এভাবে বসে থাকতে 
দেখেছি’ আর তিনি নিজের হাত দুখানা ধরে উক্ত (ইহ্‌তিবা) বসার 
ধরন বর্ণনা করলেন। ওটাকেই আরবীতে ‘কুরফুসা’ও বলা হয়। 
রখ) 
335 HE SAL LIE AGE DM GS LSE Se IG IEG At 
SD BIOS EI Te ES UD actin Se 
Sl 3 Bll 
% আবু দাউদ ৪৮৫০, মুসলিম ৬৭০, আহমাদ ২০৪৪০ 


821 সহীহুল বুখারী ৬২৭২ 
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৪/৮২৭ ৷ ক্কাইলা বিনতে মাখরামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
ওয়াসাল্লামকে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে দুটোকে জড়িয়ে উঁচু হয়ে 
বসে থাকতে দেখেছি। যখন তাকে বিনীতভাবে বসে থাকতে 
দেখলাম, তখন ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম ৷’ (আবু দাউদ, তিরমিযী)’ ** 
HLS B70 we dl G2) BI PR RAB IES Af 
HB Sli; as BE SFM GH ELS 555 ASG I; 
০ 2০১ SSS lt ees Srl IS EE Ee 

৫/৮২৮ । শারীদ ইবনে সুয়াইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) 
আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আর আমি এভাবে অর্থাৎ 
বাঁম হাতটিকে পিঠের পিছনে রেখে হাতের চেটোতে ভর দিয়ে 
বসেছিলাম। তা দেখে তিনি বললেন, “তুমি কি অভিশপ্ত 
(ইয়াহুদী)দের বসার মত বসছ?” (আৰু দাউদ সহীহ সানাদ)' ** 


ales sao 251g SU Na 
পরিচ্ছেদ - ১২৯: মজলিস ও বসার সাথীর নানা আদব- 
কায়দা 
*? আবু দাউদ ৪৮৪৭ 


$9 আবু দাউদ ৪৮৪৮, আহমাদ ১৮৯৬০ 
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S23 BE ld 5 IGG NECA 
BSE dsl af SEG 4 OES it 5 os 
ME Gis 43 SE TE Ss SIGHS 
১/৮২৯ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন 
ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন 
অবশ্যই না বসে ৷ বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত করে ও নড়্ে-সরে 
জায়গা করে বসো” ইবনে উমারের জন্য মজলিস থেকে কেউ উঠে 
গেলে সেখানে তিনি বসতেন না । (বৃখারী ও 7) 8 
G15) 06 BE hl T25 Slice dsl 2 25h Bf SEG Arf 
lp 3 FR ALS Bont oie 
২/৮৩০ । আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মজলিস থেকে 
কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই এ জায়গার বেশি 
হকদার ৷” (মনসলিম)'** 
& AGS BLES 06 EE hl GH 222 ANY 


৪% সহীহুল বুখারী ৯১১, ৬২৬৯, ৬২৭০, মুসলিম ২১৭৭, তিরমিযী ২৭৪৯, ২৭৫০, আবূ দাউদ ৪৮২৮, 
আহমাদ ৪৬৪৫, ৪৬৫০, ৪৭২১, ৪৮৫৬, ৫০২৬, ৫৫৪২, ৫৫৯৩, ৫৭৫১, ৫৯৮৮ , ৬০২৬, 
৬০৪৯, ৬৩৩৫, দারেমী ২৬৫৩ 

*% মুসলিম ২১৭৯, আবূ দাউদ ৪৮৫৩, মায ৩৭১৭, আহমাদ ৭৫১৪, ৭৭৫১, ৮৩০৪, ৮৮১০, ৯৪৬৩, 
৯৪৮২, ৯৮৯৪, ১০৪৪২, ১০৫৫৯, দারেমী ২৬৫৪ 
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TET SEES EEE DS SEAN OEE tt iE VA 
৩/৮৩১ ৷ জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
দরবারে আসতাম, তখন যেখানে মজলিস শেষ হত সেখানে বসে 
যেতাম " (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)'** 
J5 JG :I0 we lS SHUI AE Bf SE Art 
5 LE br EEN DEG ARLES 25 SY 3 so 
GTS ASG SB EE as re bs 3 3 ad bs 
SELL SG BI UA GE YUN SESS BEA Bd C8 
Dolly, 
৪/৮৩২ আবু আব্দুল্লাহ সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, 
তেল ব্যবহার করে অথবা ঘরের সুগন্ধি নিয়ে লাগায়। অতঃপর 
জুমআর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে 
দু'জনের মধ্যে পৃথক করে না। তারপর তার ভাগ্যে যতটা লেখা 
হয়েছে, ততটা নামায আদায় করে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দেয় 
তখন সে চুপ থাকে, তাহলে তার জন্য এক জুমআহ থেকে অন্য 


*% আবু দাউদ ৪৮২৫, তিরমিযী ২৭২৫, আহমাদ ২০৪২৩, ২০৫৩৫ 
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জুমআহ পৰ্যন্ত কৃত পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” (রৃখারী)'** 
গা 0 4 60 25 5 cto OF ap ps a8 IG Arrhe 
oly CgSy SY A SS Ey sl J 91:00 BE dT 
+ Um E24 UG 00 2)> 
AUG ILS HS SE I 3h GY ly Bs 
৫/৮৩৩ ৷ ‘আমর ইবনে শুয়াইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনন স্বীয় পিতা 
থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় 
যে, সে দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ সৃষ্টি করবে। 
(আৰু দাউদ, তিরমিযী, হাসান )'*" 
আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, “দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা 
অনুমতিতে বসা যাবে না৷” 


52 SAGE hl dyn I ase dl sy oll 2 Hrs 3 ANN 
HE dl or Als Nb 3b 2 Ba be a 


DSA INU LL ID Silks OE 
> > SA SEAL ES LE ITY 2 SE 
Eh Hic 


৬/৮৩৪ হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 


£% সহীহুল বুখারী ৮৮৩, ৯১০, নাসায়ী ১৪০৩, আহমাদ ২৩১৯৮, ২৩২০৬, ২৩২১৩, দারেমী ১৫৪১ 
*% আবু দাউদ ৪৮৪৪, ৪৮৪৫, তিরমিযী ২৭৫২, আহমাদ ৬৯৬০ 
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বর্ণিত, এমন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোক মাজলিশের মধ্যখানে গিয়ে বসে পড়ে। 
হাদীসটি আবূ দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী 
আবূ মিজলায (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, এক মাজলিসের 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ কাজটির উপর) 
অভিশাপ বর্ষণ করেছেন অথবা সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ দিয়ে অভিশাপ 
বর্ষণ করেন যে মাজলিসের মাঝখানে বসে পড়ে । তিরমিযী বলেন, 
হাদীসটি হাসান সহীহ ।"*১ 


lL East dE aie Dl 52) EH 2 4 585 Aro/y 
brs LE 0 2b 35 oly LG ACD GE i 
so 
৭/৮৩৫ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “যে সভা সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত সেটা সবচেয়ে 
উত্তম সভা ৷” (আবু দাউদ, বুখারীর শর্তে সহীহ)'* 


$% আমি (আলবানী) বলছিঃ আবূ মিজলায হচ্ছেন লাহেক ইবনু হুমায়েদ। তিনি হুযাইফাহ্‌ হতে 
শুনেননি ৷ যেমনটি ইবনু মা‘ঈন প্রমুখ বলেছেন। এছাড়া অন্য সমস্যাও রয়েছে। বিস্তারিত জানতে 
দেখুন “য'ঈফা” (৬৩৮) । আবু দাউদ ৪৮২৬, তিরমিযী ২৭৫৩ 
$০ আবু দাউদ ৪৮২০, আহমাদ ১০৭৫৩, ১১২৬৬ 
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B21 BE Al L525 JE 0 aie dhl 2 5 3 EEF AYA 
SEL DS al Se fi TE IG MS ss GE SA 
GY EY AL S56 BE ESAS HLA dz; A 
ee Ue S22: galls) DS lf 35 

৮/৮৩৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি হৈ-হল্লা হয়, অতঃপর যদি উক্ত 
সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে এই দো'আ পড়ে, “সুবহা- 
নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা 
আস্তাগফিরুকা অ আতুবু ইলাইক্‌ ৷” (অর্থাৎ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা 
করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, 
তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি ।) 
তাহলে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়। (তিরমিযী, হাসান সহীহ) “* 

* (প্রকাশ থাকে যে, এই দো‘আকে ‘কাফফারাতুল মাজলিস’- 
এর দো'আ বলা হয়। 
ELIA BE hl 25 SE IE cus UG B55 Gf S85 AVA 
LIT BILALIGG LN GGG dtd 52 5s TSH SY 


ut 


$9 তিরমিযী ৩৪৩৩, আহমাদ ১০০৪৩ 
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ES LIGHTS FS JE 0 5 Bi sf 
313 Holy NS SSS TEE BS Et CB Hs 
GE dl G85 fle ly 2 Dall dle Helly 
(« 3) দে :Uড, 
৯/৮৩৭ ৷ আবু বার্যাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সভা 
থেকে উঠে চলে যাবার ইচ্ছা করতেন, তখন শেষের বেলায় এই 
ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা অআতুবু ইলাইক ৷” অর্থাৎ 
তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই । আমি 
তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা 
(প্রত্যাবর্তন) করছি। 
একটি লোক নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে 
দো'আ পড়লেন অতীতে তো তা পড়তেন না’ তিনি বললেন, “এই 
দো‘আটি মজলিসে (সংঘটিত ভুল-ক্ৰুটি)র কাফফারাস্বরূপ ৷” (আরব 
নামক এন্ছে এই হাদীসাটি বিশুদ্ধ সুৱে বণৰ্না করেছেন ।/)'** 


₹% আবু দাউদ ৪৮৫৯, দারেমী ২৬৫৮ 
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BE 0 L258 US JE bE hl G25 FL 2 GEG ATA 
LOLS I A hE NM Abe BX ES SE be tk 
4 525 DES 4 CUS G DEE 5 Boi HG EY 3 5 
L535 GS Gel CG ENT Si SIL CE S36 
bE G2 UE bs FUE Feb Se Sp dass CE 
ELS 35 5 FST G3 FE J; 3 Sd Ee FE IG SSE 
te S21 Gy Aly AEG GEE BSG Gls 

১০/৮৩৮ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, খুব কম মজলিসই এমন হতো, যেখান থেকে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ না পড়ে উঠতেন, (অর্থাৎ অধিকাং 
মজলিস থেকে উঠার আগে এই দো'আ পড়তেন,) 

“আল্লা-হুম্মাককসিম লানা মিন খাশ্য্যাতিকা মা তাহুলু বিহী 
বাইনানা অবাইনা মা‘আ-স্বীক, অমিন ত্বা-‘আতিকা মা তুবাল্লিগুনা 
বিহী জান্নাতাক, অমিনাল য়্যাক্ধীনি মা তুহাউবিনু বিহী আলাইনা মাস্বা- 
ইবাদ দুনয়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তিনা বিআসমা-‘ইনা অ আবস্বা-রিনা অ 
কুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজ্‘আলহুল ওয়া-রিসা মিন্না। 
অজ‘আল সা’রানা আলা মান যালামানা, অনস্থুরনা ‘আলা মান ‘আ- 
দা-না, অলা তাজ‘আল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা । অলা তাজ‘আলিন্দুনয়্যা 
আক বারা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ‘ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব ‘আলাইনা 
মাল লা য়্যারহামুনা ৷” 
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অর্থাৎ আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, 
যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল 
সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি 
আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও ৷ আমাদের জন্য এমন একীন 
(প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার 
বিপদসমূহকে সহজ করে দাও । হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু 
ও শক্তি দবারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন 
আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট 
রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের নিকট 
আমাদের প্রতিশোধ নাও । যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে 
তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে 
আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না । দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার 
বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা 
আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন 
করো না । (তিরমিযী; হাসান)” 
2 01 BE hl TG TE IE wi dhl S02 RP 3 SE AYN 
Hig Jie OF AG YY cad IEG dl SALTY LE Se S996 058 
০ 2b 36 Hl ES 5 J 


১১/৮৩৯ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


£5 তিরমিযী ৩৫০২ 
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বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
জনগোষ্ঠীই কোন সভা থেকে, তাতে আল্লাহর যিকির না করেই উঠে 
যায়, আসলে তারা যেন মরা গাধা থেকে উঠে যায় । (অর্থাৎ যেন মৃত 
গাধার গোস্ত ভক্ষণান্তে উঠে চলে যায়৷) আর তাদের জন্য অনুতাপ 
হবে” (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সুতে)’ "* 

DUIS ITUALE LB AS G00 GA ES Ate/Ne 


3-8 9 


SU HEL IU GS HE EY ad LE FS AG a3 JG 
Um S240 :08) gaol A FE FL 
১২/৮৪০ ৷ উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোন জনগোষ্ঠী কোন মজলিসে বসে 
তাতে আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তাদেরই নোকসান 
(দুর্ভোগ) হবে; আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তো তাদেরকে শাস্তি দেবেন 
এবং যদি চান তো তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। (তিরমিযী, 
হাসান)** 


$1 আবু দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬, তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৮২, ৯৮৮৪ , ৯৯০৭, ১০০৫০, 
১০০৪৪ 
৪35 তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৫৩৩, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০ 
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Al SSS Sas 155 521:06 BE dhl JS oF LEG ANY 
JEG BSL Y gis FED 45 535 Dl 2 HE LSE a5 SUS 
3413 2 oly 055 Al G2 HE SSE 4 
১৩/৮৪১। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে 
আল্লাহর যিকির করল না, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষতি 
হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শয্যায় শয়ন করে তাতে আল্লাহর যিকির 
করে না, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার ক্ষতি হবে।” (আরব 
দাউদ)'** 
EE 5 5} 2G 
পরিচ্ছেদ - ১৩০: স্বপ্ন ও তার আনুষঙ্গিক বিবরণ 
মহান আল্লাহ বলেন, 
[ov e220 OE; J LAG ass Ls 
অর্থাৎ “তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে 
তোমাদের রাতের বেলায় ও দিবাভাগে ঘুমানো ৷” (সুরা রুম ২৩ আয়াত) 
V4 BE Bl T25 Last 0 ace dl 2) BGA Bf SEG AEN 
iD LNG ELIE AAS ERLE SETI 2 G4 
sl 


$6 ৩৯ এর মত 
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১/৮৪২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি 
যে, “সুসংবাদ ছাড়া নবুঅতের কিছু বাকি থাকবে না।” লোকেরা 
প্রশ্ন করল, ‘সুসংবাদ কী?’ তিনি বললেন, “সুস্বপ্ন ৷” (বৃখার)* 
AFG SS S SUNS St nS AE; Airs 
IE Ge EGE 2 bf GG Fe 2 EF NNT PSS 

as ISB SIS Sl Bs 

২/৮৪৩ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, “(কিয়ামতের) নিকটবতী যুগে মু'মিনের স্বপ্ন 
মিথ্যা হবে না। আর মু’মিনের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক 
ভাগ ৷” (অর্থাৎ মু’মিন স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যতের খবর জানতে পারে। 
Con PL 
(বুখারী ও A 

AMET “আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে 
বেশি সত্য কথা বলে, তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য ৷” 

SB SES ell S SS dh ds J 


তপন 


G:) 
AE Gu IEA MEY - i EF TESEY YS 


£% সহীহুল বুখারী ৬৯৮৩, তিরমিযী ২২৭২, ২২৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৩ 
£3 সহীহুল বুখারী ৭০১৭, ৬৯৮৮, মুসলিম ২২৬৩, তিরমিযী ২২৭০,২২৯১, মায ২৮৯৪, ৩৯১৭, 
আহমাদ ৭১২৮, ৭১৪৩, ৭৫৮৬, ৮৩০১, ৮৬০১, ১০২১২, ২৭২১৩, ২৭৩১৩, ২৭৩৭৮, মুওয়াত্তা 
মালিক ১৭৮১ 
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৩/৮৪৪ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে 
অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল কেননা, শয়তান 
আমার রূপ ধারণ করতে পারে না” (বৃখারী-মনসলিম)'** 

V4 BE Eo Slice Bl oo) GL sad Bf SEG Atoft 
UE Bl LSS SG hl Se BSE G55 oS SE 
CS FES BG LL FUG EH KI) d5-G bid; 


< 


JESSY SEIT UG be SE EA eB Sb SS 

৪/৮৪৫। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, “যখন 
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দর্শন করে যা তার কাছে 
গ্রীতিকর, তখন তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (দেখানো) 
হয়। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সে তা 
(স্বপ্ন) ব্যক্ত করে।” অন্য বর্ণনায় আছে যে, “সে যেন তা তার প্রিয়জন 
ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যখন তাছাড়া কোন 


£% সহীহুল বুখারী ১১০, ৬১৯৭, মুসলিম ২২৬৬, তিরমিযী ২২৮০, আবূ দাউদ ৫০২৩, ইবনু মাজাহ 
৩৯০১, আহমাদ ৩৭৮৮, ৭১২৮, ৭৫০০, ৮৩০৩, ৯০৬১, ৯০৬৯, ৯২০৪, ৯৬৫০, ৯৭১৩, ৯৭৫৯, 
২২১০০ 
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অপ্রীতিকর স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তা নিঃসন্দেহে শয়তানের পক্ষ থেকে 
(দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) 
আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা ব্যক্ত না করে। কেননা, (তাহলে) 
তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না ।” (বৃখারী ও মুসলিম)'** 
Fe EE SATE: IG ice dl 52 SES ales Na 
UE 66 55 J Se LS hil So EL GINA) bs - 


° 
হৰ 


ae, LoS RN ATG FE a o 2০/17 EDN 
Se TSN CE IEA G3 29 GN A oF CLAN TES 


৫/৮৪৬ ৷ আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সুস্বপ্ন (অন্য 
এক বর্ণনায় আছে) সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন 
শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। অতএব যে অপ্রীতিকর কিছু 
দেখবে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হান্কাভাবে থুতু মারে ও 
শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তা তার কোন ক্ষতি 
করতে পারবে না” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 

S15) 00 8 hl J 58 ne dl gS) BE IEG AV 

Ge BY ls UN UG SE Gal USS G53 ois 

$০ সহীহুল বুখারী ৬৯৮৫, ৭০৪৫, তিরমিযী ৩৪৫৩, আহমাদ ১০৬৭০ 

£* সহীহুল বুখারী ২৩৯২, ৫৭৪৭, ৬৯৮৪, ৬৯৮৬, ৬৯৯৫, ৬৯৯৬, ৭০০৫, ৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১, 
তিরমিযী ২২৭৭, আবূ দাউদ ৫০২১, মায ৩৯০৯, আহমাদ ২২০১৯, ২২০৫৮, ২২০৭৭, ২২০৭৮, 


২২০৯২, ২২১২৯, ২২১৩৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৮৪, দারেমী ২১৪১, ২১৪২ 
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et CE SK G3 as SF IAs SSS jy 
৬/৮৪৭ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ তার 
অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার 
থুতু মারে এবং শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে 
পার্শ্বে সে শুয়ে থাকে, সে পার্শ্ব যেন বদল করে নেয়” (মুসলিম)'** 
ld SE :0 wc dhl SS) Zl 25; xl SEG ALAIN 
GAGES Gas A III GST SM ET Se 5 
Selly FS d L$ dl J Ne 5 
৭/৮৪৮ ৷ আবুল আসক্ধা* ওয়াসিলাহ ইবনে আসক্ধা‘ রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির 
কাজ, যে অপরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার 
চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি । (অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার 
মিথ্যা দাবি করে৷) অথবা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে।” 
(বুখারী) *** 


% মুসলিম ২২৬২, আবূ দাউদ ৫০২২, মায ৩৯০৮, আহমাদ ১৪৩৬৫ 
$3 সহীহুল বুখারী ৩৫০৯, আহমাদ ১৫৫৭৮, ১৫৫৮৫, ১৬৫৩২, ১৬৫৩৫ 
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CS ATE 
অধ্যায় (৫): সালামের আদব 
aSLiSy Al; EIN 5 SU) 
পরিচ্ছেদ - ১৩১: সালাম দেওয়ার গুরুত্ব ও তা 
ব্যাপকভাবে 
আল্লাহ বলেছেন, 
SACS BS 2 FECES lo Sl BS 
[cv 504 ww Na 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য 
কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না 
দিয়ে প্রবেশ করো না।” (সুরা নুর ২৭ আয়াত) 
তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
[1:5] 
অর্থাৎ “যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা 
তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে । এ হবে আল্লাহর নিকট 
হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন ৷” (সুরা নুর ৬১ আয়াত) 
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[A1 a El GEL TEs dE ¥ 
অর্থাৎ “যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া 
হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই 
অনুরূপ কর” (সুরা নিসা ৮৬ আয়াত) 
তিনি আরো বলেছেন, 
EEE ETO SSG HAS Lo DS 
[co still ls I 
অর্থাৎ “তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত 
এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, ‘সালাম ৷” 
উত্তরে লা নহয় ‘সালাম ৷” (সুরা যারিয়াত ২৪-২৫ আয়াত) 
es OL Oe GA 
Th on SE 06 LYNG HE al J 5 
AE Ge CSS A L25 SIE 
১/৮৪৯ । আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসা করল, ‘সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী?’ তিনি বললেন, 
“(ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে 
সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম পেশ করবে” (বরৃখারী-মুসলিম) ** 


£1 সহীহুল বুখারী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯, তিরমিযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবূ দাউদ ৫১৯৪, 
ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দারেমী ২০৮১ 
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2h) GS Sj JG BE 3 6 ic dhl G2) 25h Bf SES Ae‘/s 
- 3 KEN Se D4) EE ILI LASIE el alc BSI 


পতা 


- Pee io! So 
EX 2972 a0 2 


MALE NIE B58 5 DEL CE DL GL 
Ale Gus AMER BSB MUIR DIE SING 
২/৮৫০ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যখন আদম 
আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টি করলেন। তখন তাঁকে বললেন, ‘তুমি 
যাও এবং এঁ যে ফিরিগ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের 
উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কী জবাব 
দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো । কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার 
সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি’ সুতরাং তিনি (তাঁদের 
কাছে গিয়ে) বললেন, ‘আসসালামু আলাকুম’ ৷ তাঁরা উত্তরে বললেন, 
‘আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ’। অতএব তাঁরা ‘অরাহমাতুল্লাহ’ 
শব্দটা বেশী বললেন” (বৃখারী ও মুসলিম)’ *“ 
125 UAE bE 5 DE 2 BLE Bf 55 Aor 
7835 ob ean3 BE ES A BS ES BE I 
HE ade Gis. GG GSN LES e385 tial 
Hel stl sl 
২/৮৫১ । আবূ উমারা বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 


%5 সহীহুল বুখারী ৩৩২৬, ৬২২৭, মুসলিম ২৮৪১, আহমাদ ৮০৯২, ১০৫৩০, ২৭৩৮৮ 
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হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে সাতটি (কর্ম করতে) আদেশ করেছেনঃ (১) রোগী 
দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুসরণ করা, (৩) হাঁচির জবাব 
দেওয়া, (8) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য 
করা, (৬) সালাম প্রচার করা, এবং (৭) শপথকারীর শপথ পুরা 
করা (বৃখারী-মুসলিষ)'** J 
J YB dl I5 IE: ce dil G2 RR Bl SEG Aer 
Bg BLASTIVE EEG ties Fe ESS 
ely HESS BSL isle PENSE TOE 
৪/৮৫২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর 
যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ 
পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি 
তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা 
একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোসের 


$6 সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৫, ৫৬৬০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, 
৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ 
২১১৫ আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০ 

903 


মধ্যে সালাম প্রচার কর” (মুসলিম) ** 
Ear di wis hl SS EI 2: Al IE Lh Bf S65 Aorfe 
she AGEN ab « HANA AEG 4 3 Al dy 
UG gia ly PG EDS AG LO, i Fe 
Ure > E21 
৫/৮৫৩ । আবূ ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “হে লোক সকল! তোমরা সালাম 
প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ 
এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা নামায পড় । 
তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” 
(তিরমিযী হাসান সহীহ)** | 
GE Gp DIE SUIS SiS 2 FAI SE Aot/N 
LED IGE 55:00 Gl dl is as 
SLA AMIE ale oY xs Br কত 
EEE AEH SMA SAL EES UY AE SMM LE 
AE 3 AL I SY; Ln Les; EAEEY 


পে 


%/ মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আবূ দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ ৮৮৪১, 
৯৪১৬, ৯৮২১, ১০২৭২, ২৭৩১৪ 
%৪ তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারেমী ১৪৬০ 
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EKG GIES SiS Be Ce ANd t Gl 
EGA TEE ELLE 
চৈ 2১০৯ 

৬/৮৫৪ তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কাব হতে বর্ণিত, তিনি 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর কাছে আসতেন এবং 
সকালে তাঁর সঙ্গে বাজার যেতেন। তিনি বলেন, ‘যখন আমরা 
সকালে বাজারে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা, স্থায়ী 
ব্যবসায়ী, মিসকীন, তথা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম 
করার সময় তাকে সালাম দিতেন’ তুফাইল বলেন, সুতরাং আমি 
একদিন (অভ্যাসমত) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর 
নিকট গেলাম তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে বললেন। 
কেনার জন্য কোথাও থামেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন 
না, তার দর-দাম জানতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসে 
বসেনও না। আমি বলছি, এখানে আমাদের সাথে বসে যান, 
এখানেই কথাবার্তা বলি’ (তুফাইলের ভুঁড়ি মোটা ছিল, সেই জন্য) 
তিনি বললেন, ‘ওহে ভুঁড়িমোটা! আমরা সকাল বেলায় বাজারে 
একমাত্র সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে যাই; যার সাথে আমাদের 
সাক্ষাৎ হয়, আমরা তাকে সালাম দিই ৷’ (মৃতত়া মালেক, বিশুদ্ধ সূত) ** 


£9 মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯৩ 
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DALES SU re 
পরিচ্ছেদ - ১৩২: সালাম দেওয়ার পদ্ধতি 
প্রথমে যে সালাম দেবে তার এরূপ বলা (উচিত), ‘আসসালামু 
আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ’ ৷ এটা মুস্তাহাব সে বহুবচন 
সর্বনাম ব্যবহার করবে; যদিও যাকে সালাম দেওয়া হয় সে একা 
হোক না কেন। আর সালামের উত্তরদাতা বলবে ‘অআলাইকুমুস 
সালামু অরহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, অর্থাৎ সে শুরুতে সংযোজক 
অব্যয় ‘অ’ বা ‘ওয়া’ শব্দ ব্যবহার করবে। 
GIL 5 se IE Ube Hl G25 ott 2 Ste SF Aool\ 
Sis ॥; 3 Ll UFEAES Sale 3 Ele LJ J SE 
EUFNA ESSAI SY ils PANIES 5 
AE 55 5855 dl E255 LEE BION SETI Sis 
Ce S208, Gl 345 Holo S535 EG les 
১/৮৫৫ ৷ ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এসে এভাবে সালাম করল ‘আসসালামু আলাইকুম’ আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব দিলেন । অতঃপর লোকটি 
বসে গেলে তিনি বললেন, “ওর জন্য দশটি নেকী” তারপর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি এসে ‘আসসালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ’ বলে সালাম পেশ 


করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের উত্তর 
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দিলেন এবং লোকটি বসলে তিনি বললেন, “ওর জন্য বিশটি 
নেকী।” তারপর আর একজন এসে ‘আসসালামু আলাইকুম 
অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ’ বলে সালাম দিল। তিনি তার জবাব 
দিলেন। অতঃপর সে বসলে তিনি বললেন, “ওর জন্য ত্রিশটি 
নেকী ৷” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান সুৱে)'“ 


154 জঃ ld Sd IE :EI GE Ul 525 LSE LE Ao 
i; S655 4h all 255 LJ ES EAEENE Sl OWES [fe bb 


২/৮৫৬ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 
“এই জিবরীল আলাইহিস সালাম তোমাকে সালাম পেশ করছেন।” 
তিনি বলেন, আমিও উত্তরে বললাম, ‘অআলাইহিস সালামু 
অরান্মাতুল্লাহি অবারাকাতুহ ৷’ (বুখারী ও মুসলিম) '** 

এই গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন বর্ণনায় ‘অবারাকাতুহ’ শব্দ এসেছে, 
আবার কোন কোন বর্ণনায় তা আসেনি । তবুও নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণীয় । 

HIE IES 5) SE YE El Sf ae dhl po) ofl SEG Aor 


$5 তিরমিযী ২৬৮৯, আবূ দাউদ ৫১৯৫, আহমাদ ১৯৪৪৬, দারেমী ২৬৪০ 
£5 সহীহুল বুখারী ৩১১৭, ৩৭৬৮,৬২০১, ৬২৪৯, ৬২৫৩, মুসলিম ২৪৪৭, তিরমিযী ২৬৯৩, ৩৮৮১, 
৩৮৮২, নাসায়ী ৩৯৫২, ৩৯৫৩, ৩৯৫৪, আবূ দাউদ ৫২৩২, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৬, আহমাদ 
৩২৭৬০, ২৩৯৪১, ২৪০৫৩, ২৫৩৫২ 
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GH eele LE LSA BIG dE 5 EUS sk 
LE ELSE BLL BF dLE ia, ged ly) 
৩/৮৫৭ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, তখন তা তিনবার 
বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন 
গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ 
করতেন (বৃখারা) *** 
এ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে জনতার সংখ্যা খুব 
বেশী হবে। 
E55 0S :J6 hl 4235 B cS dl sD 354)l 43 MNE 
Lb B52 TLS LS JU 52 L3H Ss nds BE 
cel IIE US ITY SMES SUA iS 
৪/৮৫৮ মিক্কদাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় 
দীর্ঘ হাদীসে বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
জন্য তাঁর অংশের দুধ রেখে দিতাম ৷ তিনি রাতের বেলায় আসতেন 
এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, তাতে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে 
জাগিয়ে দিতেন না এবং জাগ্রত ব্যক্তিদেরকে শুনাতেন। সুতরাং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর অভ্যাসমত) এসে সালাম 


$5 সহীহুল বুখারী ৯৪, ৯৫, তিরমিযী ২৭২৩, ৩৬৪০, আহমাদ ১২৮০৯, ১২৮৯৫ । 
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দিলেন, যেমন তিনি সালাম দিতেন । (মুসলিম) “* 
SH LAE 54:46 Me BM G25 Ta Sy UL 565 AoA 
SiS EELS 
৫/৮৫৯। আসমা বিনতে য়্যাধীদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের একদল মহিলার নিকট দিয়ে পার হওয়ার সময় 
আমাদেরকে সালাম দিলেন। (আৰু দাউদ)”* 
(প্রকাশ থাকে যে, নবী $-এর হাতের ইশারায় মহিলাদেরকে সালাম 
দেওয়ার তিরমিযীর হাদীসটি সহীহ নয়৷) 
di YE hl 05 IG: wie dl 2 Ul Al B31 
EEE EET et A: e al চী 


z 


oi SS 55. 0s Loh: 03 

৬/৮৬০ । আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর 
সর্বাধিক নিকটবতী মানুষ সেই, যে প্রথমে সালাম করে।” (আবু দাউদ 
সহীহ সনদ যোগে, তিরমিযীও অনুরূপ বণর্না করেছেন ও বলেছেন হাদীসটি 
হাসান । এটি পরবর্তীতে ৮৬৩ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে )'** 
HE lI Esl dE cas al SS ঠেলা ঠট+ 4 EEG ANN 
£5 মুসলিম ২০৫৫, তিরমিযী ২৭১৯, আহমাদ ২৩৩০০, ২৩৩১০ । 
$5 তিরমিযী ২৬৯৭, আবূ দাউদ ৫২০৪, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪, দারেমী ২৬৩৭ । 


*55 আবু দাউদ ৫১৯৭, তিরমিযী ২৬৯৪, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৭৬, ২১৮১৪ 
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IIE Eg: IAMS 5 en LTTE 
ন ছসত 5 ১২০০! : JG asia ly 35 2 oly AIMEE BSL 
A ELS 
৭/৮৬১ আবু জুরাই হুজাইমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
তিনি বললেন, “আলাইকাস সালাম’ বলো না৷ কেননা, ‘আলাইকাস 
সালাম’ হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদেরকে জানানো অভিবাদন বাক্য” (আরব 
দাউদ,তিরমিষী হাসান সহীহ, ইতোপুবে সম্পূর্ণ হাদীসটি ৮০০ নধরে গত 
হয়েছে) 


DIST ST rr 
পরিচ্ছেদ - ১৩৩: সালামের বিভিন্ন আদব-কায়দা 


Li 00 BE hl TS we dil oo ERA Bf SE AM 
AE Ge ESI EE JAD asl FE SUG SE SIH 
SIE Fly) SED I S5 
১/৮৬২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প 


5 তিরমিযী ২৭২১, ২৭২২, আবূ দাউদ ৫০২৯ 
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সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম দেবে” (বৃখারী-মুসলিম) 


৫৭ 


বুখ রীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “ছোট বড়কে সালাম দেবে।” 
J:J6 IN SL 
SEAT OE [ Dl AT Lz ob a II ) HE dhl dL 


- 


£ 


ISIEIAM ILS Gifs ws Dl SS, GUA E Gl olo, 


lon: AIG CIES dl LEY dE BA a sl 


Uw E42 > 
২/৮৬৩ ৷ আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 
আল্লাহর নিকটবর্তী সেই, যে লোকদেরকে প্রথমে সালাম করে।” 
(আৰু দাউদ উতম সুৱে) 
তিরমিযীও আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 
জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! দু'জনের সাক্ষাৎকালে তাদের 
মধ্যে কে প্রথমে সালাম দেবে?’ তিনি বললেন, “যে মহান আল্লাহর 


$5 সহীহুল বুখারী ৬২৩১, ৬২৩২, ৬২৩৪, ৩১, ৩২, ৩৪, মুসলিম ২১৬০, তিরমিযী ২৭০৩, আবূ দাউদ 
৫১৯৮, আহমাদ ২৭৩৭৯, ৮১১৩, ১০২৪৬ 
£5 তিরমিযী ২৬৯৪, আবূ দাউদ ৫১৯৭, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৪৯, ২১৭৭৬, ২১৮১৪ 
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সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে” (তিরমিষী বলেন, হাদীসাটি হাসান) 
DLE) SSL DU ort 
পরিচ্ছেদ - ১৩৪: দ্বিতীয়বার সত্বর সাক্ষাৎ হলেও পুনরায় 
সালাম দেওয়া মুস্তাহাব, যেমন কোথাও প্রবেশ করার 
করলে কিংবা দু'জনের মাঝে কোন গাছ তথা অনুরূপ 
কোন জিনিসের আড়াল হলে, তারপর আবার দেখা হলে 
পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব 
BASS sg E225 B 0 dl So ER Bf SF MEN 
51 JG 4 ale 5 ae LS BYE Md Sb 
DE I SS EG Fe IE BTS ei ja 5 BY Fas 
১/৮৬৪ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নামায 
ভুলকারীর হাদীসে এসেছে যে, সে ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। 
অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে তাঁকে 
সালাম দিল তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, “ফিরে যাও, 
এবং নামায পড় । কেননা, তোমার নামায পড়া হয়নি” কাজেই সে 
ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়ল। তারপর পুনরায় এসে নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল । এভাবে সে তিনবার 
করল । (বুখারী ও মনসলিম) '* 
Lilo BS JE BE Al JS BE ES Mofe 
te LAB LB oF SG FEAL ES SSE Sb a 
3 2s 
২/৯৬৫। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের 
সাথে দেখা করবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি 
তাদের দু'জনের মাঝে গাছ বা দেওয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়, 
তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন আবার সালাম দেয়৷” 


পতল পন 


FER NEE 131 | eSl oll 2৬ -\¥০ 


পরিচ্ছেদ - ১৩৫: নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম 
দেওয়া উত্তম 
ale 
Et DL DA A se TG Lo ATE 2 SS YY 


An 


্ 


% সহীহুল বুখারী ৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬৬৬৭, মুসলিম ৩৯৭, তিরমিযী ৩০৩, নাসায়ী ৮৮৪, আবু 
দাউদ ৮৫৬, ইবনু মাজাহ ১০৬০, ৩৬৯৫, আহমাদ ৯৩৫২ 
hd আবু দাউদ ৫২০০ 
913 


[ANE 
অর্থাৎ “যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তোমরা তোমাদের 
স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে ৷” (সুরা নূর ৬১ আয়াত) 
BLE 0 BH dhl 125 Ld TE dG ewe dhl go) Hf LEG ANN 
Sally A UE fs DE EG SSS DH Bless 
Urs > E> Ul, 
১/৮৬৬ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“হে বৎস! তোমার বাড়িতে যখন তুমি প্রবেশ করবে, তখন সালাম 
দাও, তাহলে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য তা বরকতময় 
হবে” (তিরমিযী হাসান সহীহ)“ 
ILD FE SNS rn 
পরিচ্ছেদ - ১৩৬: শিশুদেরকে সালাম করা প্রসঙ্গে 
165 gle 2 le 5 Blac dhl so) lh 5 AWN 
Ale Ges LLL YE dl de SE 
১/ ৮৬৭ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি কতিপয় 
শিশুর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন 
এবং বললেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ 


$1 তিরমিযী ২৬৯৮ 
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করতেন ৷’ (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
aE G2 5 5435 B JI EDL SU vv 


z z 
CELERY HE ISLES kk: 
be 4 2 ০2৮: চত! 2; 
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পরিচ্ছেদ - ১৩৭: নারী-পুরুষের পারস্পরিক সালাম 

নিজ স্ত্রীকে স্বামীর সালাম দেওয়া, অনুরূপভাবে কোন পুরুষের 
তার ‘মাহরাম’ (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক চিরতরে নিষিদ্ধ এমন) 
মহিলাকে সালাম দেওয়া, অনুরূপ ফিতনা-ফাসাদের আশংকা না 
থাকলে “গায়র মাহরাম’ (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক কোন সময় 
বৈধ এমন) মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া বৈধ। যেমন ডউক্ত 
মহিলাদেরও উক্ত পুরুষদেরকে এ শর্ত-সাপেক্ষে সালাম দেওয়া 
বৈধ। 
ly 3 -AAGS ESE dE aie Dl SS) ale 3 JL SEMAN 
SES HIE SDS SES DANY be SESE LIE 


Ol 
১/৮৬৮ সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 


$৫ সহীহুল বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, 
আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, দারেমী ২৬৩৬ 
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তিনি বলেন, ‘আমাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে 
আমাদের একটি বুড়ি ছিল। সে বীট (কেটে) হাঁড়িতে রেখে তাতে 
কিছু যব দানা পিষে মিশ্রণ করত অতঃপর আমরা যখন জুমআর 
নামায পড়ে ফিরে আসতাম, তখন তাকে সালাম দিতাম । আর সে 
আমাদের জন্য তা পেশ করত ৷’ (বৃখার) '** 
EEG ee 5 G5 IE af sy ESC 3 fl SEG AN 
EES LOLS ok GES LLG EE 5 CDF BE Ef 
il = 
২/৮৬৯ ৷ উম্মে হানী ফাখেতাহ বিনতে আবী ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাজির হলাম । তখন তিনি 
গোসল করছিলেন। ফাতেমা তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল 
করছিলেন। আমি (তাঁকে) সালাম দিলাম ৷...’ অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন । (মনসলিষ) '** 
SHE LANLIE 52:46 AGE hl G25 12 Sop ol BEG VAY: 
2 ls dm Sai UE «ge Aly 35 31 ols, - CE SG 


$3 সহীহুল বুখারী ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪১, ৫৪০৩, ২৩৪৯, ৬২৪৮, ৬২৭৯, মুসলিম ৮৫৯, তিরমিযী ৫২৫, 
ইবনু মাজাহ ১০৯৯ 
£৭ সহীহুল বুখারী ৩৫৭, ২৮০, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, আবূ দাউদ ১১০৪, 
১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, 
২৬৮৩৩, মালেক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২, ১৪৫৩ 
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Sd 

LD os 28g Lo 30 3 2 BE dL I igianl bl, 

৩/৮৭০ । আসমা বিনতে য়্যাধীদ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(আমাদের) একদল মহিলার নিকট অতিক্রম করার সময় 
আমাদেরকে সালাম দিলেন’ (আবু দাউদ) '** 

তিরমিধীর শব্দগুচ্ছ এরূপঃ ‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ অতিক্ৰম করছিলেন, মহিলাদের একটা 
দল বসেছিল, তিনি তাদেরকে হাতের ইঙ্গিতে সালাম দিলেন" (এটি 
সহীহ নয়) 


ME SD LASS PIS SUSI lS ot - NWA 
5G SH ta 2 FH YF SN SG 
পরিচ্ছেদ - ১৩৮: অমুসলিমকে আগে সালাম দেওয়া হারাম 
বং তাদের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি । কোন 
তাদের (মুসলিমদের)কে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব 


*65 আবু দাউদ ৫২০৪, দারেমী ২৬৩৭, তিরমিযী ২৬৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪ 
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॥ :J6 GA MIS Tine Mo 3 Bl GEG AVN 
dl: a BE SAE ED GY el SSI YG a) 
ely) 4b 
১/৮৭১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
খিষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না । যখন পথিমধ্যে তাদের কারো 
সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে পথের এক প্রান্ত দিয়ে যেতে বাধ্য 
UL By BE hl 5 IE dG we dil 2) | BEG AVS 
ls Ga HE 158 SY Bes 
২/৮৭২ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
(ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা) যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা 
জবাবে বল, ‘ওয়া আলাইকুম । " (বৃখারী ও মুসলিম) **' 
4 AE EE Ea) a acc al ES) 7 589 AYN 
El SGN 5 - SSPE Gl G2 ZS 
Sle See. Hin 


£6 মুসলিম ২১৬৭, তিরমিধী ২৭০০, আবূ দাউদ ১৪৯, আহমাদ 
৭৫১৩,৭৫৬২,৮৩৫৬,৯৪৩৩,৯৬০৩,১০৪৪১৮ 
% সহীহুল বুখারী ৬২৫৮, ৬৯২৬, মুসলিম ২১৬৩, তিরমিযী ৩৩০১, আবূ দাউদ ৫২০৭, ইবনু মাজাহ 
৩৬৯৭, আহমাদ ১১৫৩৭,১১৭০৫,১১৭৩১,১২০১৯, ১২৫৮, ১২৫৮৩, ১২৬৭৪, ১৩৩৪৫ 
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৩/৮৭৩ ৷ উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সভা অতিক্রম করেন, যার মধ্যে মুসলিম, 
মুশরিক (মূর্তিপূজক) ও ইয়াহুদীর সমাগম ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সালাম করলেন । (বুখারী ও মনুসলিম)'*” 


BUS 585 2d G2 BG BLS Sls Ll-ir 
sj 
পরিচ্ছেদ - ১৩৯: সভা থেকে উঠে যাবার সময়ও 

সাথীদেরকে ত্যাগ করে যাবার পূর্বে সালাম দেওয়া উত্তম 

ESI) BE hl d5 IE dG we Sl 2) 3 565 AVE 
FLING ALL STG ALLL ati dais 
te S250 08, gia Dl 350 Hl oly A IS 
১/৮৭৪ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ সভায় পৌঁছবে তখন সালাম দেবে। আর যখন সভা 
ছেড়ে চলে যাবে, তখনও সালাম দেবে। কেননা, প্রথম সালাম শেষ 


সালাম অপেক্ষা বেশী উত্তম নয়।” (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান 
হাদীস)" 


£4 সহীহুল বুখারী ৫৬৬৩, ৪৫৬৬, ৬২০৭, ৬২৫৪, মুসলিম ১৭৯৮, তিরমিযী ২৭০২, আহমাদ ২১২৬০ 
£6 আবু দাউদ ৫২০৮, তিরমিযী ২৭০৬, আহমাদ ৭৭৯৩, ৭১০২, ৯৩৭২ 
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S515 SEDI SU - vt. 
পরিচ্ছেদ - ১৪০: বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ ও 
মহান আল্লাহ বলেন, 
LAAT EE os GE CSE IG se 
[cv 504 a NM 
অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য 
কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না 
দিয়ে প্রবেশ করো না ।” (সুরা নুর ২৭ আয়াত) 
তিনি আরো বলেন, 
Call or SHEEN US IES LT POSTE YG Y 
[0৭:1 
অর্থাৎ “তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের 
বয়োজ্যেষ্দদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে।” (সুরা নূর ৫৯ 
আয়াত) 
1 BE Al TIE IE wc so) A ES gl 5 AVON 
১/৮৭৫ ৷ আবু মূসা আশ্তারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
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“অনুমতি তিনবার নেওয়া চায় । যদি তোমাকে অনুমতি দেয় (তাহলে 
ভিতরে প্রবেশ করবে) নচেৎ ফিরে যাবে৷” (বৃখারী ও মুসলিম) '"* 


PA Fe 


lJ IE: we DGS 2 2 J SEG AVS 
AE Gs 22 fT be BEN Ft Ci 
২/৮৭৬ ৷ সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে।” 
(অর্থাৎ দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ ৷) (বুখারী ও ম্নসলিম) '** 

SEAS ER ME EEE 2 LF ANY 
Eh 38 YE A dy TE BIG os SG YY 50 Fe 
Lo 0 MELE BONG A PB MEN LIS 5G 
3 10. ES YE LMT SE EM EE DANTE 3 
dati 
৩/৮৭৭ ৷ রিব়্ী ইবনে হিরাশ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন বনু ‘আমেরের একটা লোক আমাকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন যে, সে একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 


$ সহীহুল বুখারী ৬২৪৫, ২০৬২, ৭৩৫৩, মুসলিম ২১৫৪, আবূ দাউদ ৫১৮১, আহমাদ ১৯০১৬, 
১৯০৬২, ১৯০৮৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯৮ 
$7! সহীহুল বুখারী ৬২৪২, ৬৮৮৯, ৬৯০০, মুসলিম ২১৫৭, তি২৭০৮, নাসায়ী ৪৮“৫৮, আবূ দাউদ 
৫১৭১ আহমাদ ১১৮৪৮, ১১৬৪৪, ১২০১৭, ১২৪১৮, ১৩১৩১ 
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নিকট (প্রবেশ) অনুমতি চাইল। তখন তিনি বাড়িতে উপস্থিত 
ছিলেন। সুতরাং সে নিবেদন করল, ‘আমি কি প্রবেশ করব?’ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খাদেমকে বললেন, 
‘বাইরে গিয়ে এই লোকটিকে অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও 
এবং তাকে বল, তুমি বল ‘আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ 
করব?’ সুতরাং লোকটা এঁ কথা শুনতে পেয়ে বলল, ‘আসসালামু 
আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?’ অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল। 
(আৰু দাউদ, বিশুদ্ধ সুত্রে) ** 
EES YS SANLIIG wc DSS) FL PHS SE AAI 
le EE ERNE Pl FE 22 3% 4 JG el ~ড “le 
> 200 SA 35 3 
৪/৮৭৮ । কিল্দাহ ইবনে হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এসে তাঁর কাছে বিনা সালামে প্রবেশ করলাম । নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ফিরে যাও এবং বল, ‘আসসালামু 
আলাইকুম, আমি ভিতরে আসব কি?” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী, হাসান) "* 


£7 আবু দাউদ ৫১৭৭, আহমাদ ২২৬১৭ 
*7 আবু দাউদ ৫১৭৬, তিরমিযী ২৭১০, আহমাদ ১৪৯৯৯ 
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z 
AA 
le 


IG ble ESRI PS BLN GTO LUNN 


BEG ESI ls s HS GU GIS 
E45 Shas 
পরিচ্ছেদ - ১৪১: অনুমতি প্রার্থীর জন্য এটা সুন্নত যে, 
যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? তখন সে 
নিজের পরিচিত নাম বা উপনাম ব্যক্ত করবে । আর 
উত্তরে ‘আমি’ বা অনুরূপ শব্দ বলা অপছন্দনীয় 


JG:6 cli) SE 235 B x0 dl 2) of GEG AVA) 
Sd EES BY bir ASE BE ld 
EEE] MEF LE J ¢ IS 5 55 his Et 
ds 234 LS I0 G0 25 3 73 TE 0 NR JS EG 
Se bs dS 0G ln F SUE IE Bails 
le 
১/৮৭৯ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে মি’'রাজ সম্পর্কিত 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “.... অতঃপর জিবরীল আলাইহিস সালাম 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী (প্রথম) আসমানে চড়লেন এবং তার 
(দরজা) খোলার আবেদন করলেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, 
‘আপনি কে?’ জিবরীল বললেন, ‘জিবরীল ৷’ জিজ্ঞাসা করা হল, 
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‘আপনার সাথে কে?’ তিনি বললেন, ‘মুহাম্মাদ " (এভাবে) তৃতীয়, 
চতুৰ্থ তথা বাকি সব আসমানে প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারে জিজ্ঞাসা করা 
হল ‘আপনি কে?’ আর জিবরীল উত্তর দিলেন, ‘জিবরীল (বৃখারী- 
নল) "* 
BE ED Ss I ESSE dE wie Dl G2) 55 31 SEG AAS 
IES STB EEG AD Pb BM LISS SSG SES BE Sd 5 
SE Gs. 55 HEE cf 155 
২/৮৮০ । আবু যার্র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, কোন এক রাতে আমি বের হলাম ৷ হঠাৎ (দেখলাম,) রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই পায়ে হেঁটে চলেছেন। আমি 
চাঁদের ছায়াতে চলতে লাগলাম । তিনি (পিছনে) ফিরে তাকালে 
আমাকে দেখে ফেললেন এবং বললেন, “কে তুমি?” আমি বললাম, 
‘আবু যার ৷" (বৃখারী ও মনসলিম) 
SEEN 5 BE Lf: RAE GE G2 sb Hl S85 AAI 
AE Sie. sb ৰ: El e500 IES GS LG; 
৩/ ৮৮১। উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাযির 


£7 সহীহুল বুখারী ৩২০৭, ৩৩৯৩, ৩৪৩০, ৩৮৮৭, মুসলিম ১৬২, ১৬৪, তিরমিযী ৩৩৪৬, নাসায়ী 
৪৪৮, আহমাদ ১৭৩৭৮, ১৭৩৮০ 
সহীহুল বুখারী ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৬৪৮৭, মুসলিম ৯৪, 
তিরমিযী ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩ 
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হলাম, তখন তিনি গোসল করছিলেন। আর (তাঁর মেয়ে) ফাতেমা 
তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন সুতরাং তিনি বললেন, “কে 
তুমি?” আমি বললাম, ‘আমি উম্মে হানী ৷ (বৃখারী ও মনসলিম/)”"* 
HONE YE ALS IG wie dl SS) BE LE AAU 
2fE Gna. AS HC 01a IES EM ue 55 3 FE 

৪/৮৮২ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে দরজায় 
করাঘাত করলাম তিনি বললেন, “কে?” আমি বললাম, ‘আমি "” 
তিনি বললেন, “আমি, আমি৷” যেন তিনি কথাটিকে অপছন্দ 
করলেন (বৃখারী মুসলিম) 


JES DIF Bb Wl od SUSE OU - 8 


2G All ai ONT IGS IEG DALE SS 1) 


পরিচ্ছেদ - ১৪২: যে হাঁচি দিবে সে আলহামদু লিল্লাহ্‌ 


%6 সহীহুল বুখারী ৩৫৭, ২৮০, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫ আবূ দাউদ ১১০৪, 
১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, 
২৬৮৩৩,মুওয়াত্তা মালিক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২, ১৪৫৩ 

$7 সহীহুল বুখারী ৬২৫০, মুসলিম ২১৫৫, তিরমিযী ২৭১১, আবূ দাউদ ৫১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৯, 
আহমাদ ১৩৭৭৩, ১৪০৩০, ১৪৪৯৩, দারেমী ২৬৩০ 
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বললে তার উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব । নচেৎ তা 
অপছন্দনীয় । হাঁচির উত্তর দেওয়া, হাঁচি ও হাই তোলা 
সম্পর্কিত আদব-কায়দা 
LL dl 61:05 BE el Hic dl Ss RR 3 5 AAT 
EE Id 1s ei BE oi E55 ll 
IE Gs PSE SHENG AU DES STH HLS SF 
iia God DEES BEIGE EEE US LEIS G65 1 
sadly HSE 
১/৮৮৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা হাঁচি 
ভালবাসেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের 
কেউ যখন হাঁচবে এবং ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়বে তখন প্রত্যেক 
মুসলিম শ্রোতার উচিত হবে যে, সে তার জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ 
বলবে । আর হাই তোলার ব্যাপারটা এই যে, তা হচ্ছে শয়তানের 
পক্ষ থেকে (আলস্য ও ক্লান্তির লক্ষণ)। অতএব কেউ যখন হাই 
তুলবে তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা, যখন 
তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসে।” 
(রৃখার)“* 
$৪ সহীহুল বুখারী ৬২২৩, ৩২৮৯, ৬২২৬, মুসলিম ২৯৯৪, তিরমিযী ৩৭০, ২৭৪৬, ২৭৪৭, আবূ 


দাউদ ৫০২৮, আহমাদ ৭৫৪৫, ৯২৪৬, ১০৩১৭, ১০৩২৯, ২৭৫০৪ 
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LITLE IS LEE BIE YE HE SEG AHS 
EEA SES HEAD SL LLIN; 
oly EL es ests 
২/৮৮৪ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ 
হাঁচবে, তখন সে যেন বলে, ‘আলহামদু লিল্লাহ।' (তা শুনে) তার 
ভাই বা সাথীর বলা উচিত, “য়্যারহামুকাল্লাহ ৷” সুতরাং যখন জবাবে 
“য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন যে (হাঁচি দিয়েছে) সে বলবে, 
‘য়্যাহদীকুমুকাল্লাহু অ য্যুন্সিহু বালাকুম ৷” (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে 
সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন করে দেন৷)” (বৃখার) "* 

055 BE TL End 0G wie dl GS) Spe BSE Aker 
sl LES HE UAE ST OB BLES DISS ESS SE Ky 
ds 
৩/৮৮৫ ৷ আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে এবং ‘আলহামদু 
লিল্লাহ’ বলবে, তখন তার উত্তর দাও ৷ যদি সে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ না 

বলে, তাহলে তার উত্তর দিয়ো না।” (মৃসলিম)'” 


$7 সহীহুল বুখারী ৬২২৪, আবূ দাউদ ৫০৩৩, আহমাদ ৮৪১৭ 
$০ মুসলিম ২৯৯২, আহমাদ ১৯১৯৭ 
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BE cl Sie INET LEE UE ic dl GD | SEG AVE 


EEN LEE BLT SHMID SSN I AIS LS 
See cdl ES DG AMIE HA Ee 8S Lk; 
৪/৮৮৬ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, দু'জন লোক 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে হাঁচল । তিনি তাদের 
মধ্যে একজনের উত্তর দিলেন । আর দ্বিতীয় জনের উত্তর দিলেন না। 
যে ব্যক্তির উত্তর দিলেন না সে বলল, ‘অমুক ব্যক্তি হাঁচল তো তার 
না!?’ তিনি বললেন, “এঁ ব্যক্তি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ পড়েছে। আর 
তুমি ‘আলহামদু লিল্লাহ’ পড়নি তাই” (বৃখারী ও মুসলিম) 
SEE BUY hl d25 SE UE aie dl 50 25h Bf SEG AAVO 
Hl Sle Sys ly - BE 5 - AS ud FL GS; 
ee > S2০৬ 50); 35> 
৫/৮৮৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁচতেন 
তখন নিজ হাত অথবা কাপড় মুখে রাখতেন এবং তার মাধ্যমে শব্দ 
কম করতেন’ (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ) ** 


£*! সহীহুল বুখারী ৬২২৫, মুসলিম ২৯৯১ 
*% তিরমিযী ২৭৪৫, আবূ দাউদ ৫০২৯, আহমাদ ৯৩৭০ 
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ie SLEEEG 3 IE IG ce dhl G2) S22 Bf BEG AAAIN 
Enna) UG al LES TS S45 BE sl J 
Ue I> S20 Sl 3b sll LEIGH 
৬/৮৮৮। আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর নিকটে কৃত্রিমভাবে হাঁচতো এই আশায় যে, তিনি তাদের জন্য 
“য়্যারহামুকাল্লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন) 
বলবেন। কিন্তু তিনি (তাদের হাঁচির জবাবে) বলতেন, 
য্যাহদীকুমুল্লাহু অয়্যুসলিহু বালাকুম’ (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে 
সৎপথগামী করুন ও তোমাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে 
দেন৷) (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)""* 
1 YE lds IE: ais dhl SS) SAL SES AAV 
ly LIES IEA OY 140 Foss DL EISEN) 
৭/৮৮৯ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন তোমাদের কেউ হাই তুলবে, তখন সে যেন আপন হাত দিয়ে 
নিজ মুখ চেপে ধরে রাখে। কেননা, শয়তান (মুখে) প্রবেশ করে 


থাকে” (মনসলিম) “** 


$$ আবূ দাউদ ৫০৩৮, তিরমিযী ২৭৩৯,আহমাদ ১৯০৮৯, ১৯১৮৫ 
**/ মুসলিম ২৯৯৫, আবূ দাউদ ৫০২৬, আহমাদ ১০৮৬৯, ১০৯৩০, ১১৪৭৯, ১১৫০৬, দারেমী ১৩৮২ 
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43 ELE sll Sie SLA SUSE OU vty 
PUIG Ls p55 lal 375 Js 
পরিচ্ছেদ - ১৪৩: সাক্ষাৎকালীন আদব 

সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করা, হাসিমুখ হওয়া, সৎ ব্যক্তির হাত 
চুমা, নিজ সন্তানকে মেহভরে চুমা দেওয়া, সফর থেকে আগত 
ব্যক্তির সাথে মু'আনাকা (কোলাকুলি) করা মুস্তাহাব । আর (কারোর 
সম্মানার্থে) সামনে মাথা নত করা মাকরূহ । 
3 IGN EST AS LL IE GSES SEL Gf SE AD 
Sed lp - 5:00 0 Ye dl 5 
১/৮৯০। আবুল খাত্বাব ক্কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বৰ্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-কে জিজ্ঞাসা 
করলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের 
মধ্যে কি মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রথা ছিল?’ তিনি বললেন, 
ত্যাঁ।' (বৃখারী) "“* F 
DIS JE ABE DIE ce dl 2) oF SEG ANS 
sl los EAE AE 21! HARES 


লে sb 


$5 সহীহুল বুখারী ৬২৬৩, তিরমিযী ২৭২৯ 
930 


২/৮৯১ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
যখন ইয়ামানবাসীরা আগমন করল, তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
করেছে।” (আনাস বলেন,) এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা আনয়ন 
করেছিল (আবূ দাউদ-বিশদ্ধ সুতে)" 

2 G1 BE Bl L235 JE: cae dl s2) sO SEG Afr 
3 oly wf BEES Hf TE CL HE I IGSUGES SUES 

৩/৮৯২ বারা’ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'জন মুসলিম 
সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর থেকে পৃথক হবার 
পূর্বেই তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেওয়া হয়।” (আব দাউদ) "'* 
EEN TLS G25 SEG ewe dl 2) of S25 Aart 
সু Ee LA 06.0: 648 ৯০) és 
Ea db sis oly PE 1:06 ¢ SUD ~s EG: 

UU —> 

৪/৮৯৩ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একটা লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য থেকে কোন 
লোক তার ভাইয়ের সাথে কিংবা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে 


:% আবু দাউদ ৫২১৩, আহমাদ ১২৮০০, ১৩২১২ 
£৪ আবূ দাউদ ৫২১২, ৫২১১, তিরমিযী ২৭২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৩ 
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তার সামনে কি মাথা নত করবে?’ তিনি বললেন, “না৷” সে বলল, 
‘তাহলে কি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমা দেবে?’ তিনি বললেন, “না” 
সে বলল, ‘তাহলে কি তার হাত ধরে তার সঙ্গে মুসাফাহা করবে?’ 
তিনি বললেন, “হ্যাঁ” (তিরমিযী-হাসান) 


ald) 53543 JG id aie hl 52) ILE cp lps 99 Ade 
IB US 5 NUS BE Dl Sb Alls BL Dl 
8s Sa Ally. 5 BLES NG, U5 NE dF J Sad 
I LL 
৫/৮৯৪ সাফওয়ান ইবনু আসসাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, এক ইয়াহুদী তার সাথীকে বললঃ এসো আমরা এই নাবীর 
নিকট যাই । ফলে তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর 
নিকট এল এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল । 
হাদীসের বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন যে, তারপর তারা 
দু’জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ও পায়ে 
চুমা দিল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি নাবী। 
এ হাদীস ইমাম তিরমিযী প্রমুখ সহীহ সানাদ সহকারে বর্ণনা 
করেছেন । (তিরমিধী ও অন্যরা সহীহ সনদে)" 


$৪ তিরমিযী ২৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৭০২ 
9 ইমাম নাবাবী বলেনঃ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী প্রমুখ বিভিন্ন সহীহ্‌ সনদে বর্ণনা করেছেন। আমি 
(আলবানী) বলছি: ইমাম তিরমিধী এবং অন্য কারো নিকট একটি সনদ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সনদ 
নেই । তা সত্বেও এ সনদে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু সালেমাহ্‌ আলমুরাদী রয়েছেন যার সম্পর্কে মতভেদ করা 
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HE Al 2 53 le JU Las Leis hl 52) ps cpl 5° AN 
১৯ ৯ us 
৬/৮৯৫ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে একটি ঘটনা 
বৰ্ণিত হয়েছে তিনি তাতে বলেছেন, অতঃপর আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম এবং তাঁর হাতে চুম্বন 
দিলাম ৷ হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। যঈফ ৷ (এ নম্বরের 

হাদীসটি দুর্বল ।)'** 

2A BE S55 5 cd ee dhl 2 Sle soy AAWN 
iol SY HH NALD SUESINL GS SHE Ml Js 
৩2> 10৬) $A Cals; 


হয়েছে। তিনিই হচ্ছেন ‘জুনবী ব্যক্তি কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ’ মর্মে বর্ণিত হাদীস 
আলী (রাযি) হতে বর্ণনাকারী ৷ তাকে মুহাক্কিক হাফিযগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন । যেমনটি লেখক 
নিজেই বলেছেন । যারা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ, শাফে'ঈ, বুখারী 
প্রমুখ রয়েছেন। যেমনটি “য'ঈফু আবী দাউদ” গ্রন্থে (নং ৩০) বিস্তারিত দেখবেন। আল্লামাহ্‌ 
যাইলা'ঈ “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (8৪/২৫৮) ইমাম নাসাঈর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইমাম 
তিরমিযীর হাদীসটি সম্পর্কে বলেনঃ এ হাদীসটি মুনকার ৷ তিনি আরো বলেনঃ মুনযেরী বলেনঃ 
সম্ভত তার মুনকার সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কথা রয়েছে। তিরমিধী ২৭৩৩, ৩১৪৪, ইবনু মাজাহ 
৩৭০৫ 

$% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে ইয়াধীদ ইবনু আবী যিয়াদ হাশেমী রয়েছেন। হাফিয ইবনু 
হাজার বলেনঃ তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং তাকে ভুল ধরিয়ে 
দিতে হতো। এ সমস্যার দ্বারায় মুনযেরী সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আর “আলকাশেফ” গ্রন্থে 
এসেছেঃ তার হেফ্য শক্তি মন্দ ছিল। দেখুন “য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-” (নং ১০৬) । আবূ 
দাউদ ৫২২৩, ইবনু মাজাহ ৩৭০৪, আহমাদ ৫৩৬১ 
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৭/৮৯৬ ৷ আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু 
হারিসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মদীনায় এলেন। তখন রাসুলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে ছিলেন। যাইদ (দেখা 
করার জন্য) তাঁর কাছে এলেন এবং দরজায় টোকা মারলেন। 
নিজের কাপড় টানতে টানতে উঠে গিয়ে নাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুমা দিলেন (তিরমিযী 
হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)'* 


S24) BE ILS dS SE wc dl 2 5° Sls AANA 
cl GE 3 I BETS LE Sadi 2 
৮/৮৯৭ ৷ আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “কোন 
পুণ্য কাজকে তুমি অবশ্যই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার 
ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ করার পুণ্যই হোক না কেন” 
(সন্সলিম) "২ 
YE 2 SL BE LH JE dE ccc dl 2 RI Bf 585 AAA 


*% আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদের মধ্যের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আন্‌ আন্‌ 
করে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস (দোষ গোপন করে) বর্ণনাকারী ৷ উল্লেখ্য 
শাইখ আলবানী “দিফা‘ আনিল হাদীসিন নাবাবী অস সীরাহ্‌” গ্রন্থে (নং ১০) বলেছেনঃ এর সনদে 
ধারাবাহিকভাবে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী বলেছেনঃ হাদীসটি 
মুনকার । তিরমিযী ২৭৩২ । 

$% মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯ 
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ILA AE JIS B FNIG he BGS 

৯/৮৯৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী 
(রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা)কে চুম্বন দিলেন (তা দেখে) আক্করা’ ইবনে 
হাবেস বলে উঠল, ‘আমার তো দশটি সন্তান আছে, তাদের মধ্যে 
কাউকে আমি চুমা দিইনি '” (তা শুনে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় 
না” (বৃখারী ও মুসলিম) "** 


$% সহীহুল বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ২৩১৮, তিরমিযী ১৯১১, আবূ দাউদ ৫২১৮, ব্হ ৮০৮১, ৭২৪৭, 
৭৫৯২, ১০২৯৫ 
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ders 2 AL SNS 

অধ্যায় (৬): রোগীদর্শন ও জানাযায় অংশগ্রহণ 

4235 15 78 Lis SSG aids BS aE Nall; 
বং দাফন শেষ হওয়ার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান 

করা প্রসঙ্গে 
BA SLS OU vt 
পরিচ্ছেদ - ১৪৪: রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করার 
মাহাত্ম্য 

HE dsl 0 Cs! UE EE hl G2 je cr IO GF AAAS 
735 AGG bl Sasi BEL EG ond 52 
AE Gx NLS FM IE eal 
১/৮৯৯ বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ 
হাঁচলে তার জবাব দেওয়া, কসমকারীর কসম পুরা করা, 
অত্যাচারিতের সাহায্য করা, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ও সালাম প্রচার 
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করার আদেশ দিয়েছেন (বৃখারী ও মুসলিম) '* 
50 05 BE al Ty ine dl oo Bagh Gf SBS Af 
SEY BEES om ABTS PANS oF sl s ~~ 
AE Gs 0b Enid) dol 
২/৯০০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক 
মুসলিমের অধিকার অপর মুসলিমের উপর পাঁচটিঃ সালামের জবাব 
দেওয়া, রুগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, দাওয়াত 
কবুল করা এবং হাঁচলে তার জবাব দেওয়া” (বৃখারী ও মুসলিম) '* 


4“ 


Sb -5-Mdy BE hl 5 IEE S65 Afr 
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£% সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৪, ৫৬৫০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, 
৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ 
২১১৫,আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০ 

$% সহীহুল বুখারী ১২৪০,মুসলিম ২১৬২, তিরমিযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৫০৩০, ইবনু 
মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ , ১০৫৮৩, ২৭৫১১ 
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৩/৯০১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্ল 
কিয়ামতের দিন বলবেন, ‘হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, 
তুমি আমাকে দেখতে আসনি ’ সে বলবে, ‘হে প্রভু! কিভাবে আমি 
আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা?’ 
তিনি বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ 
ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি ৷ তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি 
তাকে দেখতে যেতে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে 
পেতে? 
হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি 
আমাকে খাবার দাওনি।’ সে বলবে, ‘হে প্রভু! আমি আপনাকে 
কিভাবে খাবার দেব, আপনি তো সারা জাহানের প্রভু?’ আল্লাহ 
বলবেন, ‘তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার 
কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি 
জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা 
আমার কাছে পেতে? 
হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে 
চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি !’ বান্দা বলবে, ‘হে 
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প্রভু! আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র 
জগতের প্রভু?’ তিনি বলবেন, ‘আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে 
পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি । তুমি কি জানতে না যে, 
যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে? ” 
(মুসলিম) 
3421 HE Sl L253 IEG wc di sy 3 585 a/+ 
sll gl S35 BE abl sl 
8৪/৯০২। আবু মূসা ‘আশআরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা রুগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং 
বন্দীকে মুক্ত কর ৷” (বৃখারী) '* 
SEL ON IE BE GE cas Dl G2) SE BE Avo 
E52 CG BMS CI tH SE EDDIE SIG Sait 
“ly AGES) 06 4 
৫/৯০৩ । সওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন মুসলিম যখন তার 
অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের রোগ জিজ্ঞাসা করতে যায়, সে না ফিরা 


£% মুসলিম ২৫৬৯, আহমাদ ৮৯৮৯ 
£% সহীহুল বুখারী ৩০৪৬, ৫১৭৪, ৫৩৭৩, ৫৬৪৯, ৭১৭৩, আবূ দাউদ ৩১০৫, আহমাদ ১৯০২৩, 
১৯১৪৪, দারেমী ২৪৬৫ 
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পর্যন্ত জান্নাতের ‘খুরফার' মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে” জিজ্ঞাসা করা 
হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! খুরফাহ কী?’ তিনি বললেন, “জান্নাতের 
ফল-পাড়া।” (সনসলিম) *** 

Gn 0% SE Ts Las dE wie dl SS HE SE 5/1 


aar- 
os 
ৰ. ৬ 1 
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tm S21 0 gal oly EL s 
৬/৯০৪ আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“যে কোন মুসলিম অন্য কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকাল বেলায় 
ফিরিণ্তা কল্যাণ কামনা করবেন । আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে 
কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার 
ফিরিণ্তা তার মঙ্গল কামনা করে। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যে 
পাড়া ফল নির্ধারিত হবে (তিরমিযী হাসান) "* 
BE ELIE E340 SE SEE wie So Of SEG A-0l0 
JS il MEARE ls Lic 55 235 HE LANGE PS 
) 04 #5 BE GIES LE ll DLE ha 
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মুসলিম ২৫৬৮, তি, ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮ 
£% মুসলিম ২৫৬৮, তিরমিযী ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮ 
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৭/৯০৫ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একজন ইয়াহুদী বালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সেবা করত ৷ হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার রোগ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তার নিকট গেলেন এবং 
তার শিয়রে বসে তাকে বললেন, “তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।” সে 
তার পিতার দিকে তাকালে--তার পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিল--সে 
বলল, ‘আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও’ সুতরাং সে বালকটি 
ইসলাম গ্রহণ করল। (তারপর সে মারা গেল।) অতঃপর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে চলে 
গেলেন যে, “সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি ওকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন” (বরুখার) *”* 


ID 2 FR LoL -e 
পরিচ্ছেদ - ১৪৫: অসুস্থ মানুষের জন্য যে সব দো'আ 
বলা হয় 
SUSY SEAL SE BE 4 SAGE Ul G25 LE LE A: 
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০ সহীহুল বুখারী ১৩৫৬, ৫৬৫৭, আবূ দাউদ ৩০৯৫, আহমাদ ১২৩৮১, ১২৯৬২, ১৩৩২৫, ১৩৫৬৫ 
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ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিজের কোন 
অসুস্থতার অভিযোগ করত অথবা (তার দেহে) কোন ফোঁড়া কিংবা 
ক্ষত হত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ আঙ্গুল 
নিয়ে এ রকম করতেন । (হাদীসের রাবী) সুফ্য়ান তাঁর শাহাদত 
আঙ্গুলটিকে যমীনের উপর রাখার পর উঠালেন। (অর্থাৎ তিনি 
এভাবে মাটি লাগাতেন ৷) অতঃপর দো‘আটি পড়তেনঃ ‘বিসমিল্লাহি 
তুরবাতু আরদ্বিনা, বিরীক্কাতি বা’যিবনা, য়্যুশফা বিহী সাক্নীমুনা, 
বিইযনি রাব্বিনা ।” অর্থাৎ আল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের যমীনের 
মাটি এবং আমাদের কিছু লোকের থুতু মিশ্রিত করে (ফোঁড়াতে) 
লাগালাম । আমাদের প্রতিপালকের আদেশে এর দ্বারা আমাদের রুগী 
সুস্থতা লাভ করবে (রৃখারী ও মনসলিম) ** 
Se OS HF BS i SE GE IS ACE; 1/8 
JE Y SUL EST LL AlN 25 ll S5 Fl) id 
Sle Gms LL II Bs 
২/৯০৭ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 


%! সহীহুল বুখারী ৫৭৪৫, ৫৭৪৬, মুসলিম ২১৯৪, আবূ দাউদ ৩৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৫২১, আহমাদ 
২৪০৯৬ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারের কোন রোগী-দর্শন করার 
সময় নিজের ডান হাত তার ব্যথার স্থানে ফিরাতেন এবং এ 
দো‘আটি পড়তেন, “আযহিবিল বা’স, রাববান্না-স, ইশফি আন্তাশ 
শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উক, শিফা-আল লা য্যুগা-দিরু 
সাক্কামা ৷” অর্থাৎ হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর 
এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী 
তোমারই আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান৷ তুমি এমনভাবে 
রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়। (বুখারী ও 
55 35 Nl :dhl ies SU IE Blac Dl s2) HN IEG NAY 
SH nll CA pS Lo 0 ep 06 ¢ BE dhl Jt 
Sed ly AS IG I HS STV GEY GU 
৩/৯০৮ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি সাবেত 
(রাহিমাহুল্লাহ)কে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুক করব না?’ সাবেত 
বললেন, ‘অবশ্যই’ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এই দো'আ পড়লেন, 
“আল্লাহুম্মা রাববান্না-স, মুযহিবাল বা’'স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা 
শা-ফিয়া ইল্লা আন্ত, শিফা-আল লা য্যুগা-দিরু সাক্কামা ৷” অর্থাৎ হে 


%? সহীহুল বুখারী ৫৭৪৩, ৫৬৭৫, ৫৭৪৪, ৫৭৫০, মুসলিম ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৩৫২০, আহমাদ 
২৩৬৫৫, ২৩৬৬২, ২৩৭১৪, ২৪২৫৩, ২৪৩১৭, ২৪৪১৪, ২৫৮৬৮ 
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আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান 
কর (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী ৷ তুমি ছাড়া আরোগ্যকারী 
আর কেউ নেই । তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা 
রোগকে নির্মূল করে দেয় (বৃখারী)” 
YE dl dd SE :li ws dle) 95 Bp I aft 
le ly RL BME A LAMENT da GANT nd 
8৪/৯০৯ সাদ ইবনে আবী অঙ্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অসুস্থ অবস্থায়) 
আমাকে দেখা করতে এসে বললেন, “হে আল্লাহ! সা‘দকে রোগমুক্ত 
কর, হে আল্লাহ! সাদকে রোগমুক্ত কর। হে আল্লাহ! সা‘দকে 
রোগমুক্ত কর” (মনৃসলিম) ** 
JE Blinc dls SW Gl op SUE MAE Bf S83 1-0 
UES HE BS TIE ows GUESS 3 dh YS 
4) 55a S56 SF EL F5 OSS hls Bs acs Ss Bb 3h 
CE) «33 ৬৬৮ 55%; 


৫/৯১০। আবূ আব্দুল্লাহ ‘উসমান ইবনে আবুল ‘আস 


0 সহীহুল বুখারী ৫৭৪২, তিরমিযী ৯৭৩, আবূ দাউদ ৩৮৯০, আহমাদ ১২১২৩, ১৩৪১১ 

9 সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, 
৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, 
দারেমী ৩১৯৬ 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
নিকট এ ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার দেহে অনুভব 
করছিলেন অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 
বললেন, LEE EE 
‘বিসমিল্লাহ’ এবং সাতবার ‘আংউযু বি‘ইয্যাতিল্লাহি অক্কুদরাতিহী মিন 
SE BONES বল।” অর্থাৎ আল্লাহর ইজ্জত এবং 
কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সেই মন্দ থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং 
যা থেকে আমি ভয় করছি (মুসলিম)*" 
36 2 AA ULE WM SH se gl 58 MN 
AAS ad Sh en is I dsl Si 
gia 35l3 2 ols ALG BIS ta AGE bl ALE Hl. ml 
(sd be ke ছেন ৩২>) ৮ JE a > E241: 
৬/৯১১ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন রুগ্ন 
মানুষকে সাক্ষাৎ করবে, যার এখন মরার সময় উপস্থিত হয়নি এবং 
তার নিকট সাতবার এই দো'আটি বলবে, ‘আসআলুল্লাহাল আযীম, 
রাব্বাল আরশিল আযীম, অইই য়্যাশিফয়াক’ (অর্থাৎ আমি সুমহান 
আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি), 


%5 মুসলিম ২২০২, তিরমিযী ২০৮০, আবূ দাউদ ৩৮৯১ ইবনু মাজাহ ৩৫২২, আহমাদ ১৫৮৩৪, 
১৭৪৪৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৫৪ 
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আল্লাহ তাকে সে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন” (আবৃ দাউদ, 
HE ESS BLSG 358 EIS cl 5:65 A/V 
CEB fh dhl 5s A LSE 
৭/৯১২। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পীড়িত বেদুঈনের সাক্ষাতে 
গেলেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগীকেই 
সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তাকে বলতেন, “লা-বা’স, ত্বানুরুন 
ইনশাআল্লাহ” অর্থাৎ কোন ক্ষতি নেই, (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে 
ইন শাআল্লাহ। (বৃখারী)'”* 
% Al rs Hf xc dhl 2 BAL LTS IS ANY/A 
5% EB be BI dl ty 0G RD Ee KEANE GI 
ls DI DANE SET EE BBE 
i 
৮/৯১৩ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
জিবরীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” 


% আবু দাউদ ৩১০৬, তিরমিযী ৩০৮৩, আহমাদ ২১৩৮, ২১৮৩, ২৩৮৮ 
7 সহীহুল বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০ 
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অর্থাৎ আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্ত 
থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি 
পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন আল্লাহর নাম 
নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। (মন্সলিম) *** 
A 255572 Bl S53 La 31 SE MEA 
5 BUYS TS 21 06 Sf 


J 
MII BG. 4 AT G55 G7 
AIO EEE 
HELASG GIG T is I 
Um E24 0G Sa lly GEMS 5 Jules Me 
৯/৯১৪। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আবূ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার’ (অর্থাৎ 
আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়) 
বলে, আল্লাহ তার সত্যায়ন করে বলেন, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) 
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%৪ সহীহুল বুখারী ৯৭২, মুসলিম ২১৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৫২৩, আহমাদ ১১১৪০, ১১৩১৩ 
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উপাস্য নেই এবং আমি সবচেয়ে বড়’ 

আর যখন সে বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা 
লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, 
তাঁর কোন অংশী নেই), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি ছাড়া কোন সত্য 
উপাস্য নেই, আমি একক, আমার কোন অংশী নেই 

আর যখন সে বলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল 
হাম্দ’ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা 
তাঁরই এবং তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি 
ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা আমারই এবং 
আমারই যাবতীয় প্রশংসা 

আর যখন সে বলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অলা হাওলা অলা 
কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ (অৰ্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই 
এবং আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ 
করার বা নড়া-চড়ার শক্তি নেই), তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি ছাড়া 
কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমার প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে 
ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-চড়ার শক্তি নেই 

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “যে ব্যক্তি তার 
পীড়িত অবস্থায় এটি পড়ে মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে 
খাবে না” (অর্থাৎ সে জাহান্নামে যাবে না৷) (তিরমিযী, হাসান সুতে) ** 


%% তিরমিযী ৩৪৩০, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৪ 
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AS 6 24) pl I SUL OU Nn 
পরিচ্ছেদ - ১৪৬: রোগীর বাড়ির লোককে রোগীর অবস্থা 
সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করা উত্তম 


dhl 52) Jb 3 55 SUE dl S55 sl pl 5 Mo 
LTS a0 SF lls BG dl J 5 xis be EE 00 
Selly US EN: IE YE TLS FSA LS 

১/৯১৫ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আলী 
ইবনে আবী ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর নিকট হতে তাঁর সেই অসুস্থ অবস্থায় বের হলেন, 
যাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। অতঃপর লোকেরা বলল, ‘হে 
হাসানের পিতা! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী 
ভাল অবস্থায় সকাল করলেন ৷’ (বুখারী) ** 

SE be BLL SG 
পরিচ্ছেদ - ১৪৭: জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার সময়ে 
দো'আ 


% সহীহুল বুখারী ৪88৭, ৬২৬৬, আহমাদ ২৩৭০, ২৯৯০ 
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TLE HE GALL LIE le Bl GSS iE 56 AN) 
SE Gi 1 BUG Gib Sb LIMA ds 
১/৯১৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দো‘আ বলতে শুনেছি, যখন 
তিনি (তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে) আমার উপর ঠেস লাগিয়ে ছিলেন, 
অর্থাৎ আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং 
আমাকে মহান সাখীর সাথে মিলিত কর । (বৃখারী-মুসলিম) *** 


Eas Cetin onl hs HE Dll 3h edb yey Ave 
4 Ee 4h U2 5 Ub 2 2 5 3 = 
Elly CSAS SH St 
২/৯১৭ । আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তাঁর উপর 
তখন মৃত্যু ছেয়ে গিয়েছিল, তাঁর সামনে একটি পানি ভর্তি পাত্র 
ছিল। তাতে তিনি নিজের (ডান) হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন, অতঃপর 
(হাতের সাথে লেগে থাকা) পানি দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল মুছছিলেন 


%৷1 সহীহুল বুখারী ৪৪৫১, ৮৯১, ১৩৮৯, ৩১০০, ৩৭৭৪, 88৩৫, ৪৪৩৮, 888০, 888৬, 888৯, 
৪8৫০, ৪৪৬৩, ৫২১৭, ৫৬৭৪, ৬৩৪৮, ৬৫০৯, ৬৫১০, মুসলিম ২১৯২, তিরমিযী ৩৪৯৬, ইবনু 
মাজাহ ১৬২০, আহমাদ ২৩৬৯৬, ২৩৯৩৩, ২৪৩৭০, মুওয়াত্তা মালিক ৫৬২ 
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এবং বলছিলেনঃ আল্লাহ! মৃত্যুর কঠোরতা ও তার ভীষণ কষ্টের 
বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা কর । (তিরমিযী)”*২ 


UY 24 045 2273 Pl Ene SUSE OU NEA 


os dy 225155 pl be S50 ¥ 3 REZ a) 
L245 23 51 54 Sh 
পরিচ্ছেদ - ১৪৮: পীড়িতের পরিবার এবং তার 
সেবাকারীদেরকে পীড়িতের সাথে সদ্ধ্যবহার করা এবং 
সে ক্ষেত্রে কষ্ট বরণ করা ও তার পক্ষ থেকে উদ্ভূত 
বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করার জন্য উপদেশ 
প্রদান । অনুরূপভাবে কোন ইসলামী দণ্ডবিধি 
সদ্ধ্যবহার করার উপর তাকীদ 
Ll SLE hl G25 2 op Gls SE MALY 
Fe oleh UE Ee 


Re Eo 


S 
dye 
> 


” আমি (আলবানী) বলছিঃ তিরমিধীর কোন এক কপিতে “গামারাত’ শব্দের পরিবর্তে ‘মুনকারাত’ শব্দ 
উল্লেখ্য করা হয়েছে। এর সনদটি দুর্বল দেখুন “মিশকাত” (নং ১৫৬৪) । তিরমিযী ৯৮৭, ইবনু 
মাজাহ ১৬২৩, আহমাদ ২৩৮৩৫, ২৩৮৯৫ ৷ 
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de Jo ez AE EE Cle Sis Ls el AE 
SS 
৩/৯১৮ ৷ ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়েছিল। সে 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্যা, সুতরাং আপনি আমাকে 
শাস্তি দিন” অতএব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
অভিভাবককে ডেকে বললেন, “এর সাথে সদ্ধ্যবহার কর । অতঃপর 
সে যখন সন্তান ভূমিষ্ট করবে তখন একে আমার নিকট নিয়ে 
এসো” সে তাই করল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
উপর তার কাপড়খানি মযবুত করে বাঁধার আদেশ করলেন। 
অতঃপর তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশক্রমে 
পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হল অতঃপর তিনি তার জানাযার 
নামায পড়লেন (রখ) **" 


% মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪8০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ 
১৯৩৬০, ১৯৪০২, ১৯৪২৪, ১৯৪৫২, দারেমী ২৩২৫ 
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পরিচ্ছেদ - ১৪৯: রুগ্ন ব্যক্তির জন্য ‘আমার যন্ত্রণা হচ্ছে’ 
অথবা ‘আমার প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে’ কিংবা ‘আমার জ্বর 
হয়েছে’ কিংবা ‘হায়! আমার মাথা গেল’ ইত্যাদি বলা 
জায়েয; যদি তা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য 
না হয় 

33 HE GN EE LSS ne SS) i pl jE NU 
EEE EDEL EEE 
Se Gr gis 5 Bes CS BEY 
১/৯১৯ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম যখন তাঁর জ্বর 
হয়েছিল । অতঃপর আমি তাঁকে স্পর্শ করে বললাম, ‘আপনার প্রচন্ড 
জ্বর এসেছে।’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের সমান 
আমার জ্বর হয়” (বৃখারী ও মনসলিম)'** 


%4 সহীহুল বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭, মুসলিম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, 
৪৩৩৩, দারেমী ২৭৭১ 
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HE ld SEE Ui cs dl gt) 9g Bl op 2 S85 aং/ 
J) 5 Ns JG 5 sf UG LLG ig SA SG be Bo 
AE Ge. Sad Sy - BH 
২/৯২০ সাদ ইবনে আবী অকঙ্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
আমার (দৈহিক) যন্ত্রণা প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সাক্ষাৎ করতে এলেন । আমি 
বললাম, ‘আমার কী অবস্থা আপনি তা দেখছেন এবং আমি একজন 
ধনবান মানুষ? আর আমার উত্তরাধিকারী আমার একমাত্র কন্যা ৷---' 

অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন (বৃখারী ও 7) 

1 CE Dhl G25 LSE LIEGE AL op WYSE AVY 
sed ca 55; OIG GB BE GMI 
৩/৯২১। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, একদা 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বললেন, ‘হায়! আমার মাথার ব্যথা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বরং হায়! আমার 
মাথার ব্যথা!” (অর্থাৎ আমার মাথাতেও প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে।) (বৃখার)) 


৯১৬ 


%5 সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, 88০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, 
৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, 
৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, 
দারেমী ৩১৯৬ 

%6 সহীহুল বুখারী ৫৬৬৬, ৭২১৭, মুসলিম ২৩৮৭ 
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পরিচ্ছেদ - ১৫০: মুমূর্যু ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে 

IIE L4 BE dhl 15 IE di cae als BEL SE aN 
দে) 085 4৮); ১)|১ Bh ES) 55 4h খর) ALY 3 
CL) 
১/৯২২ মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তির শেষ কথা ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ হবে (অর্থাৎ এই কালেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে৷” (আবু দাউদ, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন) 
41 IE hl 5 JE: cs dl 2) Saal SE ৭ণ্r/ৰ 
ly MAI PY 
২/৯২৩ । আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, 
ব্যক্তিদেরকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ স্মরণ করিয়ে দাও ৷” (মুসলিম) ** 


*/ আবু দাউদ ৩১১৬, আহমাদ ২১৫২৯, ২১৬২২ 
% মুসলিম ৯১৬, ৯১৭, তিরমিযী ৯৭৬, নাসায়ী ১৮২৬, আবূ দাউদ ৩১১৭, ইবনু মাজাহ ১৪৪৫, 
আহমাদ ১০৬১০ 
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পরিচ্ছেদ - ১৫১: মৃতের চোখ বন্ধ করার পর দো'আ 
Af BE BE ol S25 JES 256 le hl 25 EL Bl oF At 
CALLS 5 BEGINS IES AEG Gs EH LL 
ENS LE ULE BLS YY IES all bs SU ES 
SEG BG AL SN BUEN 1 0 BSA GB S55 
CBG IDS TAG T L623 Sai SSG Stl 
lp A432 35 3S 
১/৯২৪ উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সালামার নিকট গেলেন । তখন 
তাঁর (আত্মা বের হওয়ার পর) চোখ খোলা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বন্ধ করার পর বললেন, “যখন (কারো) 
প্রাণ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে” (এ 
কথা শুনে) তাঁর পরিবারের কিছু লোক চিল্লিয়ে কাঁদতে আরম্ভ 
করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা 
নিজেদের আত্মার জন্য মঙ্গলেরই দো‘আ কর কেননা, ফিরিপ্তাবর্গ 
তোমাদের কথার উপর ‘আমীন’ বলেন” অতঃপর তিনি এই দো'আ 
বললেন, 
‘আল্লা-হুম্মাগফির লি আবী সালামাহ, (এখানে মৃতের নাম নিতে 
হবে) অরফা’ দারাজাতাহু ফিল মাহদিইয়্যান, ওয়াখলুফহু ফী 
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লামীন, ওয়াফসাহ লাহু ফী ক্কাবরিহী অ নাউওয়িরলাহু ফীহ '' 

অরখার্তি হে আল্লাহ! তুমি (অমুককে) মাফ করে দাও এবং 
হিদায়াতপ্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর 
পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা 
করে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো 
এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো । (স্ল্সলিম) ** 
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ELH EE AY LF dhl Sie IE LLY vor 
পরিচ্ছেদ - ১৫২: মৃতের নিকট কী বলা যাবে? 
এবং মৃতের পরিজনরা কী বলবে? 
Blo 8g hl J IEEE ME hl G25 LIL Bl SE aco 
SU FSB LESSING LE HB EIN SAL SS 
CS) hl 125 GEES Bg cl LS AL Hf SE SLI av 
MLS Seis gd; Se) Fl) ds 06 SG SL 
ely) BEE Le J FE PA DM LEE LS 
১/৯২৫ উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা পীড়িত অথবা 
মৃতের নিকট উপস্থিত হলে ভাল কথা বল। কেননা, ফিরিপ্তারা 


% মুসলিম ৯২০, আবূ দাউদ ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৫৪, আহমাদ ২৬০০৩ 
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তোমাদের কথায় ‘আমীন’ বলেন।” (উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 
আন্হা) বলেন, অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবু সালামাহ মারা 
গেলেন, তখন আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট 
এসে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামাহ মারা গেছেন। 
(সুতরাং আমি এখন কী বলব?)’ তিনি বললেন, তুমি এই দো'আ 
বল, ‘আল্লাহুম্মাগফির লী অলাহু, অআ'ক্কিবনী মিনহু উক্ধবা 
হাসানাহ ৷” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাঁকে মার্জনা কর 
এবং আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান কর’ সুতরাং আমি 
তা বললাম, ফলে মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'স্বামীরূপে) প্রদান 
করলেন । (স্নসলিম) *** 

(মুসলিম ‘পীড়িত অথবা মৃত’ সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন। 
আর আবু দাউদ প্রমুখ বিনা সন্দেহে ‘মৃতের নিকট উপস্থিত’ হওয়ার 
কথা বর্ণনা করেছেন।) 
ed 26 be 00 UA SE lS Co IE AGF a0 
SALT Goa SEAT S20 40 DB dG de 


নল 


5 Ee GE JBL EE MIS SAS LUG 


% মুসলিম ৯১৯, ৯১৮, তিরমিযী ৯৭৭, নাসায়ী ১৮২৫, আহমাদ ৩১১৯, ইবনু মাজাহ ১৪৪৭, আহমাদ 
২৫৯৫৮, ২৬০৬৮, ২৬০৯৫, ৬১২৯, ২৬১৫৭, ২৬১৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৫৫৮ 
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cel) 4 

২/৯২৬ ৷ উক্ত উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে 
বান্দা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এই দো‘আ বলবে, 

‘ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জি‘উন, আল্লা-হুম্মা'জুরনী ফী 
মুসীবাতী অখ্লুফলী খাইরাম মিনহা ৷’ (যার অর্থ, আমরা আল্লাহর 
জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব । হে আল্লাহ! তুমি 
আমাকে আমার এই বিপদে প্রতিদান দাও এবং তার জায়গায় উত্তম 
বিনিময় প্রদান কর) 

আল্লাহ তাকে তার বিপদে প্রতিদান ও তার জায়গায় উত্তম 
বিনিময় দান করবেন” 

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, ‘যখন আবু সালামাহ 
মারা গেলেন, তখন আমি সেইরূপ বললাম, যেরূপ বলার আদেশ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দিয়েছিলেন। 
সুতরাং আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন ৷ 
(সনসলিষ) *** 


S015) :06 BE dhl J5 Gl :as dl 2D gl 583 MV 


%' মুসলিম ৯১৮, ৯১৯, তিরমিযী ৯৭৭, নাসায়ী ১৮২৫, আহমাদ ৩১১৯, ইবনু মাজাহ ১৪৪৭, আহমাদ 
২৫৯৫৮, ২৬০৬৮, ২৬০৯৫, ৬১২৯, ২৬১৫৭, ২৬১৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৫৫৮ 
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ন 2১ 


5:03 ¢ SAE LG LS we) Jw hl IE xl IG 
ly Su J 13৮ 12. PE 51543 ¢ ) 21% fo 7 PER YE PEE 
025 BG US SAD SUITS Hl LS FFG DIF: any 
(> S240 085 SA ly AAA ES 
৩/৯২৭ ৷ আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান 
সন্তানের প্রাণ নিয়েছ?’ তাঁরা বলেন, হ্যাঁ’ অতঃপর আল্লাহ বলেন, 
তারপর তিনি বলেন, ‘আমার বান্দা কী বলেছে?’ তাঁরা উত্তরে বলেন, 
‘সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং “ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা- 
জিউন” পড়েছে’ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা আমার বান্দার 
জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ---প্রসংশা- 
গৃহ ৷” (তিরমিযী, হাসান) ২ 
hl L4G 00 BE al T5 Se dhl 52) 2 31565 AN 
SSI A be Lio LAG BES SAS HFSS USGS 
sedi Ed IE 
৪/৯২৮ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, ‘যখন 


% তিরমিযী ১০২১, আহমাদ ১৯২২৬ 
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অতঃপর সে (তাতে) সওয়াবের আশা রাখে, তখন তার জন্য আমার 
নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিনিময় নেই’ (বুখারী) *** 
SE sal EIS: ee 2 S55 55 GU 565 aca/o 
1 JIE SG LN -is TE LESS sd Bs Gl 
FUG sh B5 EEG TG SIG IG Bb HEE 3) 
JE Gx. co rs ul Ciel 2S US —~ 
৫/৯২৯ উসামাহ ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা তাঁকে ডাকার জন্য এবং এ 
সংবাদ দেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন যে, তাঁর শিশু অথবা পুত্র 
মরণাপন্ন । অতঃপর তিনি দূতকে বললেন, “তুমি তার নিকট ফিরে 
গিয়ে বল, ‘তা আল্লাহরই--যা তিনি নিয়েছেন এবং যা কিছু 
দিয়েছেন--তাও তাঁরই । আর তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট 
সময় রয়েছে৷’ অতএব তাকে বল, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং 
নেকীর আশা রাখে।” ---অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। (বৃখারী ও ম্লসলিম) *'* 


% সহীহুল বুখারী ৬৪২৪, আহমাদ ৯১২৭ 
%' সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, 
আবু দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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পরিচ্ছেদ - ১৫৩: মৃতের জন্য মাতমবিহীন কান্না বৈধ 
মাতম করা হারাম। (এ বিষয়ে নিষিদ্ধ বস্তু অধ্যায়ে এক 
পরিচ্ছেদ আসবে ইন-শাআল্লাহু তা'আলা) কাঁদা নিষেধ হওয়ার 
ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
“মৃতকে তার পরিবার-পরিজনদের কাঁদার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়” 
তার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাঁদার অসিয়ত করে মারা যাবে। 
পক্ষান্তরে কেবলমাত্র সেই কান্না নিষিদ্ধ, যাতে মৃতের প্রশংসা করা 
হয় অথবা মাতম করা হয়। আর প্রশংসা ও মাতমবিহীন কান্নার 
বৈধতার ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে; তার কিছু নিম্নরূপঃ- 
5 AL SE YE dhl T5 SB Ube dhl G35 FE pl 8 MD 
AS GLE 0 SES bag BF GB EIN LE sj SSE 
1 SS NE BE BJ SSB SE UB YE BT SS 4 
SHIA DIST SASL SAT Mr SAI 
le Gs. SUL IIE 255 315 
১/৯৩০। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনে উবাদার 
সাক্ষাতে গেলেন । তাঁর সঙ্গে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ 
ইবনে আবী অঙন্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর কাঁদা দেখে লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করল। 
অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা কি শুনতে পাও না যে, আল্লাহ্‌ 
চোখের অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখের উপর শাস্তি দেন না কিন্তু তিনি 
এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।” সেই সাথে তিনি 
নিজের জিভের দিকে ইঙ্গিত করলেন । (ববখারী ও ও মলনসলিম) *** 
AEH dds Ube Bl G25 25 op LU SEG ave 
VlisG:s od IE YE lJ EE LLG 0G I SH Lol 
MSG SG as 258 BIG DUS IBS 2560 SE lS 5 
SE Gx GORD 20S Sy 
২/৯৩১। উসামাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্যু 
অবস্থায় নিয়ে আসা হল । (ওকে দেখে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর চক্ষুদ্ধয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল । সাদ বললেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! এ কী?’ তিনি বললেন, “এটা রহমত (দয়া); যা 
মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন” (বৃখারী ও 7) ২° 


% সহীহুল বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ৯২৪ 
%6 সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, 
আবু দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২ 
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Alls FISH BT Sine lo A IEG Ue 
{IG IY J CE EIS tiie SE 385 acc dhl 2) 
ES BLO BUG IEG 1 TS GS iS bs S23 Le 
GY 1595 S54 LD LS GANS IS Sb CHE 
G20 Selly S932 RPL T DIE UY 5 p23 
৩/৯৩২ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, 
যখন সে মারা যাচ্ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল । আব্দুর রহমান ইবনে 
আওফ তাঁকে বললেন, ‘আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল! 
তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আওফের পুত্র! 
এটা তো মমতা” অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন তারপর 
বললেন, “চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা 
সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! 
আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত” (বৃখারী, মুসলিম কিছু অংশ) *** 
এ বিষয়ে আরো অনেক প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস রয়েছে। 


% সহীহুল বুখারী ১৩০৩, মুসলিম ২৩১৫, আবূ দাউদ ৩১২৬, আহমাদ ১২৬০৬ 
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পরিচ্ছেদ - ১৫৪: মৃতের দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করা নিষেধ 
IE BE sl 25 SBE DY Ll BG 41 565 3/9৩0 
Tic bl TE Ss TUTE LE I LE) 

SR ES id 

১/৯৩৩ ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
স্বাধীনকৃত দাস আবু রাফে’ আসলাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মৃতকে 
গোসল দেবে এবং তার দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে 
চল্লিশবার ক্ষমা করবেন” (হাকেম, মুসলিমের শতে সহীহ) *** 


BS be SAB SH CE BING ves 


535 25 4255 Cdl Be DN SG soe 
BLS EGS ASS 
পরিচ্ছেদ - ১৫৫; জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে 
যাওয়া, তাকে কবরস্থ করার কাজে অংশ নেওয়ার 
মাহাত্ম্য এবং জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ 
1k G2 BE Bl 05 IEG we dls 3 58 At) 


০ Zz 


CIES BS BS I II BID ULE LSE 5G 


% সিলসিলা সহীহা ২৩৫৩ 
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AE Gs 0B HED Fa? 06 ¢ IDL 3 
55৩৪ অৰি ইরা রনির লাহ ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি নামায পড়া 
পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্রীরাত্ব সওয়াব 
রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য 
দুই ক্কবীরাত সওয়াব রয়েছে।” জিজ্ঞাসা করা হল, ‘দুই ক্কীরাতের 
পরিমাণ কতটুকু?’ তিনি বললেন, “দুই বড় পাহাড়ের সমান৷” 
(বখারী ও নলসলিষ) ** 
oa Ed Sl 1 06 BE dsl 5 Sf iB avo/s 
AY en SIS A CE Ia GE 5 56 bss 
BASIL SE GE Lo 5 Be bi F SS 
Selly LS fd 
২/৯৩৫ ৷ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি (আল্লাহর প্রতি) বিশ্বাস রেখে এবং 
নেকীর আশা রেখে কোনো মুসলিমের জানাযার সাথে যাবে এবং 
তার জানাযার নামায পড়া এবং তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সাথে 
থাকবে, সে দু’ ক্লীরাত্ব সওয়াব নিয়ে (বাড়ি) ফিরবে । এক ক্কীরাত 


% সহীহুল বুখারী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, থেকে ১৯৯৭, 
৫০৩২, আবূ দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, 
৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯ 
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উল্থদ পাহাড়ের সমান । আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে মৃতকে 
সমাধিস্থ করার পূর্বেই ফিরে আসবে, সে এক কীরাত্ব সওয়াব নিয়ে 
(বাড়ি) ফিরবে ৷” (বৃখার) ** 
Is BEEN SE Cg SIE AGE DI 5% ef: 55 NY 
AE ba CE 
EU les 
৩/৯৩৬। উম্মে আত্বিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, 
‘আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু (এ 
ব্যাপারে) আমাদের উপর জোর দেওয়া হয়নি৷’ (বৃখারী-মুসলিম) *** 
এর অর্থ হল, যেমন অন্যান্য হারাম কাজ কঠোরভাবে নিষেধ 
করা হয়েছে, তেমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি । 


° Zar Sts ° £ be Cs % 
BU EE HAM LES plod Sl Non 
oz 7 


FSU IN tas +5 
পরিচ্ছেদ - ১৫৬: জানাযায় নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া 
বং তাদের তিন অথবা ততোধিক কাতার করা উত্তম 


%0 সহীহুল বুখারী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, থেকে ১৯৯৭, 
৫০৩২, আবূ দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, 
৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯ 

%1 সহীহুল বুখারী ১২৭৮, ৩১৩, ১২৭৯, ৫৩৪০, ৫৩৪১, ৫৩৪৩, মুসলিম ৯৩৮, নাসায়ী ৩৫৩৪, আবূ 
দাউদ ২৩০২, ইবনু মাজাহ ২০৮৬, আহমাদ ২০২৭০, ২৬৭৫৯, দারেমী ২২৮৬ 
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bb BE dl 75 JE SIE Ape Bl G25 HSE oF ar 


ii YA SAS ESS SAG s Elle LS 
tl 44 
১/৯৩৭ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে মৃতের জানাযার নামায 
একটি বড় জামাআত পড়ে, যারা সংখ্যায় একশ’ জন পৌঁছে এবং 
সকলেই তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করে, তার ব্যাপারে তাদের 
সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।” (সলসলিষ) ** 
LE ILS Last 00 ULE DGS she xl 983 MNS 
SAAT IES AISI Pad Sy ed 5 Gain dk 
ee oly tad DALEY Ls dh 
২/৯৩৮ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যে 
কোন মুসলিম মারা যাবে এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক 
নামায পড়বে, যারা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করে না, 
আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন ৷” (সনসলিম) ** 


Seer 


dhl 52) RA be DL SE: EGAAMAE p52 IG AY 


% মুসলিম ৯৪৭, তিরমিযী ১০২৯, নাসায়ী ১৯৯১, আহমাদ ১৩৩৯৩, ২৩৫১৮, ২৩৬০৭, ২৪১৩৬, 
২৫৪১৯ 
% মুসলিম ৯৪৮, আহমাদ ২৫০৫ 
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Seals SSG Ge Hs GE SAIS SU F Fo te 
Hola CEE Ghd BG aE Lo 50 3s shot Js IN 
(> S22 UG Sl 35s 

৩/৯৩৯ ৷ মারষাদ ইবনে আব্বুল্লাহ য়্যাযানী বলেন, মালেক ইবনে 
হুবাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন (কারো) জানাযার নামায পড়তেন 
এবং লোকের সংখ্যা কম বুঝতে পারতেন, তখন তিনি তাদেরকে 
তিন কাতারে বণ্টন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন কাতার (লোক) যার 
জানাযা পড়ল, সে (জান্নাত) ওয়াজেব করে নিল।” (আরৃ দাউদ, 


5505S GE SG ov 
পরিচ্ছেদ - ১৫৭: জানাযার নামাযে যে সব দো'আ পড়া 
হ্য় 
জানাযার নামাযে চার তকবীর বলবে। প্রথম তকবীরের পর 
‘আউযু বিল্লাহ’ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে । অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর 
বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ পড়বে। 
বলবে, ‘আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লি মুহাম্মাদ ৷’ 


%* আবু দাউদ ৩১৬৬, তিরমিযী ১০২৮, ইবনু মাজাহ ১৪৯০, আহমাদ ১৬২৮৩ 
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হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ’ পর্যন্ত পুরো পড়া । অধিকাংশ সাধারণ 
লোকের মত শুধু (সূরা আহযাবের ৫৬নং) এই আয়াতটি ‘ইন্নাল্লাহা 
অমালাইকাতাহু ইউস্বাল্লুনা আলান নাবী’ যেন না পড়ে । কারণ, 
এইটুকু পড়েই যথেষ্ট করলে নামায শুদ্ধ হবে না। 

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে মৃতের এবং সকল মুসলিমের 
জন্য যে সমস্ত দো‘আ পড়বে সে সম্পর্কিত একাধিক হাদীস আমি 
পরবর্তীতে বর্ণনা করব_ইন-শাআল্লাহু তা'আলা । পুনরায় চতুর্থ 
তকবীর বলবে এবং দো'আ করবে । এখানে সর্বোত্তম দো'আর মধ্যে 
এটি একটি, ‘আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না 
বা'দাহ, অগফির লানা অ লাহ’ 

চতুর্থ তকবীরের পর লম্বা দো‘আ করা পছন্দনীয়, অথচ 
অধিকাংশ লোকের এর বিপরীত অভ্যাস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে 
আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে প্রমাণিত আছে, যা পরবর্তীতে 
উল্লেখ করব---ইন-শাআল্লাহু তা'আলা । 

পক্ষান্তরে তৃতীয় তকবীরের পর যে দো'আগুলি প্রমাণিত আছে 
তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপঃ- 
dr5 $20 ee Dg DU ps SE IPI AE Gl oa: ./\ 
RSG TS il i ) 0% 5 SES bs LUIS BUS FE Hl 
27; on i EL 35 এঃ co dio sl; 5৬ 
Ll 545 5 Sa PSN IH ELE UF GED on 45 
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ly. SIDE SETH ELS ES ENE 5 J NE 
১/৯৪০ ৷ আবু আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 
জানাযায় নামায পড়লেন । আমি তাঁর দো'আ মুখস্থ করে ফেললাম । 
সে দো'আ হল এইঃ- 
অসসালজি অল-বারাদ ৷ অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা নাক্কাইতাস 
সাউবাল আবয়্যাদা মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন 
দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন 
যাওজিহ। অ আদখিলনহুল জান্নাত অ আংইযনহু মিন ‘আযা-বিল 
ক্কাবরি অমিন ‘আযা-বিন্নার '' 
অর্থ হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম 
কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী 
সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থূল প্রশস্ত কর ওকে তুমি পানি, 
বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে 
এমন পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার 
করেছ । আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার 
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অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। 
ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে 
রেহাই দাও। 

(বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এই 
দো'আ বলতে শুনলাম) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি 
আমি এই মাইয়্যেত হতাম! (মুসলিম) ** 

EE OE »\52\ 5 565 3 252 3 EE MYL AEc/Y AEN 
HE Fie {3 8 56 - SED 8 BE SL Ll BE 
৯, EE ডি ৰড Gd3 G2 25 S23 A » I 
$ B55 Eo FEES SY eu) &- ab bb EL El EE; 
3 2p or Sly Bi ES YG al EL y hl uy 
2 I 555 3 3 4 5 5s: sl 2 
J: SAA IE a dss SEA brs Bre nh Bs >) 
ই শে :৩৮-৭৷ ১% Yl ly 2 Ul Al: 
(AL pl 3 23> SUS SG 

২/৯৪১, ৩/৯৪২, ৪/৯৪৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আবূ ইব্রাহীম আশহালী 


%5 মুসলিম ৯৬৩, তিরমিযী ১০২৫, নাসায়ী ১৯৮৩, ১৯৮৪, ইবনু মাজাহ ১৫০০, আহমাদ ২৩৪৫৫, 
২৩৪৮০ 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুতাঁর পিতা হতে যিনি সাহাবী ছিলেন বর্ণনা করেন 
যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযার নামায পড়ার 
সময় এই দো‘আ পড়লেন: 
অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা, 
অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু ‘আলাল ঈমান, আল্লা- 
হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ, অলা তাফতিন্না বা‘দাহ '' 
অর্থ হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ ও 
নারী, উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! 
আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর 
জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। 
হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং 
ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না । (তিরমিযী আবু হরাইরা ও 
আশহালী হতে, আবু দাউদ আবু হুরাইরা ও আবু রাতাদাহ হতে। হাকেম 
বলেছেন, আবু হরাইরার হাদীস বৃখারী ও মুসলিমের শতে সহীহ । তিরমিযী বলেন, 


বুখারী বলেছেন, এ হাদীসের সবচেয়ে সহীহ বণর্না হল আশহালীর বণনা । বুখারী 
বলেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হল আওফ ইবন মালেকের হাদীস ৷) ** 


U5 HE DTS Land idl aie Hl oS) EGA Bl SE Milo 


% আবু দাউদ ৩২০১, তিরমিযী ১০২৪, নাসায়ী ১৯৮৬, আহমাদ ১৭০৯২, ২২৯৮৪ 
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3s #0 cAeDT SL ol BES ih 

৫/৯৪৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “যখন 

তোমরা মৃতের জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে 
দো‘আ করো।” (আরু দাউদ) *** 


চি 5 Sh EEA ALT ol SE SET A403 
ars uf ot) 29) 55 এ; DD [EAS E; EVEFTES 
355 2l0l 0D EGA ILL ICE ESE; 
৬/৯৪৫ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জানাযার নামাযের সম্পর্কে বর্ণনা 
করেছেন । জানাযার নামাযে তিনি নিম্নে উল্লেখিত দো'আ তিলাওয়াত 
করতেনঃ “আল্লাহুম্মা আনতা রববুহা ওয়া আনতা খালাক্কতাহা, ওয়া 
আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলামে, ওয়া আনতা ক্কাবাযতা রূহাহা, 
ওয়া আনতা অ‘লামু বিসিররিহা ওয়া ‘আলানিয়্যাতিহা, জি’নাকা 
শুফা'আ- লাহু ফাগফির লাহু” (হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু- 
পালনকর্তা, তাকে তুমিই সৃষ্টি করেছো, তুমিই তাকে ইসলামের পথে 
হিদায়াত দিয়েছো, তুমিই তার জান কবজ করেছো এবং তার গোপন 
ও প্রকাশ্য (বিষয়াবলী) সম্বন্ধে তুমিই ভাল অবগত আমরা তার 
পক্ষে সুপারিশের লক্ষ্যে তোমার কাছে এসেছি। তাই তাকে তুমি 


% আবু দাউদ ৩১৯৯, ইবনু মাজাহ ১৪৯৭ 
974 


| ক্ষমা কর) । (আবূ দাউদ) হাদীসটি দুর্বল। 


Hdd GC fe Sb we MS Ey > 315 565 AEN 
S553 S58 G31 SDS Sy El Dds Badd oil G2 25 Ke 
Bl ts 69 FS OSes HES 53 Sy J 
3s ly, 0B DES DBL LESS EG 
৭/৯৪৬ ৷ ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা'’ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এক মুসলিম 
ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ালেন ৷ সুতরাং আমি তাঁকে এই দো‘আটি 
বলতে শুনলাম, 
গাফুরুর রাহীম 
অর্থ হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে 
এবং তোমার আমানতে ৷ অতএব ওকে তুমি কবর ও জাহান্নামের 
আযাব থেকে রক্ষা কর তুমি প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও প্রশংসার 
পাত্র । সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। 
নিঃসন্দেহে তুমিই মহাক্ষমাশীল অতি দয়াবান ৷ (আৰু দাউদ) ** 


Cd Ed 


HIE ERS CEE hl G55 G3 Gp dl as SEG AVIA 


%৪ আবূ দাউদ ৩২০২, ইবনু মাজাহ ১৪৯৯, আহমাদ ১৫৫৮৮ 
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SEDI ESN SEU ETON THT SN 
MSs ES HE 25 SE: JS 
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ly. BE Al dS ES SG 3 ES HE 3 IEEE 
(০ 2০> J “> 
৮/৯৪৭ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর 
এক মেয়ের জানাযায় চার তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থ 
তাকবীরের পর দুই তাকবীরের মধ্যস্থলে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ 
দাঁড়িয়ে তার (কন্যার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দো‘আ করলেন ৷ তারপর 
তিনি বললেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রকমই 
করতেন’ 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি চার তাকবীর বলার পর কিছুক্ষণ 
থেমে গেলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, তিনি পাঁচ তাকবীর 
বলবেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরলেন। 
তারপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন, তখন আমরা তাঁকে 
বললাম, ‘একী!?’ তিনি বললেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে যা করতে দেখেছি, তার চেয়ে বেশী করব না’ অথবা 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকমই করেছেন 
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(হাকেম সহীহ সুতে) ** 


TEL ESSE von 
পরিচ্ছেদ - ১৫৮: লাশ শীঘ্র (কবরস্থানে) নিয়ে যাওয়া 
প্রসঙ্গে 

RP » :J6 SE Al LE ais Al 2 RP 2 SE MA 
BS DS GF DS IG al CALE 5S dS LF IY TEDL 
AE Ge Sl) bE Sais 
ASE CASS Id) pl Hl bs 
১/৯৪৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা জানাযার (লাশ) 
নিয়ে যেতে তাড়াতাড়ি কর কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে 
ভালো; ভালোর দিকেই তোমরা তাকে পেশ করবে। আর যদি তা 
এর উল্টো হয়, তাহলে তা মন্দ; যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে 
নামিয়ে দেবে” বুখারী ও মুসলিম) ** 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘তোমরা তাকে ভালোর 
উপরই পেশ করবে 


% ইবনু মাজাহ ১৫০৩, আহমাদ ১৮৬৫৯ থেকে ১৮৯২৫ 
% সহীহুল বুখারী ১৩১৫, মুসলিম ৯৪৪, তিরমিযী ১০১৫, নাসায়ী ১৯১০ থেকে ১৯১১, আবূ দাউদ 
৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৭৭, আহমাদ ৭৭১৪ থেকে ২৭৩০৪ 
977 


) 0% BE ANSE Ib we hl 52) EERE 583 AtA/e 
SE dS SE I gel BE IEICE ST BEL oc2 | 
Selly Sd TYE Hs SLAIN sgh Eso 
২/৯৪৯ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, “যখন জানাযা (খাটে) রাখা 
হয় এবং লোকেরা তা নিজেদের ঘাড়ে উঠিয়ে নেয়, তখন সে সৎ 
হলে বলে, ‘আমাকে আগে নিয়ে চল” আর অসৎ হলে তার 
পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্যে বলে, ‘হায় আমার দুর্ভোগ! তোমরা 
(আমাকে) কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?’ মানুষ ছাড়া তার এই আওয়াজ সব 
জিনিসই শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতো, তবে নিশ্চয় বেহুশ 


হয়ে যেত ৷” বুখারী) ** 

CE PI LSS He LT -voa 
পরিচ্ছেদ - ১৫৯: মৃতের খণ পরিশোধ করা এবং তার 
কাফন-দাফনের কাজে শীঘ্বতা করা প্রসঙ্গে । কিন্তু হঠাৎ 
মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা কর্তব্য 


%৷ সহীহুল বুখারী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০৯, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮ 
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AF Sk 1 06 BE ol 6 ec dhl 2) 5h Bf SE t0°\ 
Ue Sa IG GA dl ALE BE BE 5, 
১/৯৫০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “খণ পরিশোধ অবধি মু’মিনের 

আত্মা ঝুলানো থাকে” (অর্থাৎ তার জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার 


ফায়সালা হয় না৷) (তিরমিযী হাসান)'** 
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| bly 0 GE Hs 
২/৯৫১ হুসাইন ইবনু ওয়াহ্‌ওয়াহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বৰ্ণিত, ত্বালহা ইবনুল বারা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে গেলেন তিনি 
বললেনঃ ত্বালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তার বিষয়ে এছাড়া 
আমি আর কিছুই চিন্তা করি না। আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে 
আর তার দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সমাধা করবে। কারণ, 


%? তিরমিযী ১০৭৮, ইবনু মাজাহ ২৪১৩, আহমাদ ৯৩৭৮, ৯৮০০, দারেমী ২৫৯১ 
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মুসলিমের লাশ তার পরিবারবর্গের নিকট আটকে রাখা উচিত নয়। 
(আবু দাউদ)*** 


Zs eyo vn. 

পরিচ্ছেদ - ১৬০: কবরের নিকট উপদেশ প্রদান 

UE SAE SHE SES FEES LY 

St Jas FE bok ia Lp US; SEY ld 
OG ES DS Ee sess 
Pi JES EE SSN ald 2 
LE Ges. SCS Si, 0 TEES AY 
১/৯৫২। আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমরা এক 
জানাযার সাথে বাক্ধীউল গারক্কাদ (কবর স্থানে) ছিলাম । অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে 
বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশপাশে বসে গেলাম তাঁর সাথে 


% আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদটি দুর্বল যেমনটি “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে (পৃ ১৩-১৪) এবং 
“য'ঈফাহ্‌” গ্ৰন্থে (৩২৩২) আলোচনা করেছি । এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন । হুসাইন ইবনু অহৃঅহ্‌ এর 
নিচের বর্ণনাকারীদেরকে চেনা যায় না । হাফিয ইবনু হাজার “উরওয়া ইবনু সাঈদ আনসারী এবং 
তার পিতা সম্পর্কে বলেনঃ তারা উভয়েই মাজহুল (অপরিচিত)। আর সাঈদ ইবনু উসমান 

বালাওয়ী হচ্ছেন মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) (অর্থাৎ মুতাবা‘য়াত পাওয়া যাওয়ার শর্তে)। এ ছাড়াও 

বালাওয়ী থেকে ঈসা ইবনু ইউনুস ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি । আর ইবনু হিববান ছাড়া অন্য কেউ 
তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দেননি । [দেখুন “য'ঈফাহ্‌” (৩২৩২), আবূ দাউদ ৩১৫৯ । 
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একটি ছড়ি ছিল, তিনি মাথা নীচু করে তা দিয়ে (চিন্তাগ্রস্তের মত) 
মাটিতে অকি কাটতে লাগলেন তারপর তিনি বললেন, “তোমাদের 
প্রত্যেকের জাহান্নামে ও জান্নাতে ঠিকানা লিখে দেওয়া হয়েছে।” 
(ভাগ্য) লিপির উপর ভরসা করব না?’ তিনি বললেন, “(না, বরং) 
তোমরা কর্ম করতে থাক কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজ 
সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।” (বৃখারী ও মনসলিম)'** 


J EAN LU 
#5 bd 56d 
পরিচ্ছেদ - ১৬১: মৃতের জন্য তাকে দাফন করার পর 
দো'আ এবং তার জন্য দো'আ, ইস্তিগফার ও কুরআন 
প্রসঙ্গে 
wp SEE - FAG hE Hf f35 - 978 Bf S83 Hor) 
HE LESS 2 0 BLBE LANGE IE aie dhl 52 SUE 
sls Holy A IIS BG ET fe ES » 065 


Rose i 8 o% 0 Rt 2 wel 
$ £ 
7° 24 2 ত তি 


%4 সহীহুল বুখারী ১৩৬২,৪৯৪৫,৪৯৪৬,৪৯৪৭,৪৯৪৮,৪৯৪৯,৬২১৭,৬৬০৫,৭৫৫২,মুসলিম ২৬৪৭, 
তিরমিযী ২১৩৬,৩৩৪৪, আবূ দাউদ ৪৬৯৪, ইবনু মাজাহ ৭৮, আহমাদ 
৯২২,১০৭০,১১১৩,১১৮৫,১৩৫২ 
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১/৯৫৩ ৷ আবু ‘আমর মতান্তরে আবূ আব্দুল্লাহ বা আবূ লাইলা 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতকে সমাধিস্থ করার পর তার নিকট দাঁড়িয়ে 
বলতেন, “তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং 
তার জন্য স্থিরতার দো‘আ কর । কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা 
হবে” (আৰু দাউদ) ** 

TJS Sl SEIS BIE we dl G2) GW 270 SEG of 
s EH Bl om HEEL LLG S554 AS UTS SS 
Aes Gm Sel) BS FY 

ES 0 gl se Lt ie LEON rst dh 25 Ss I 
ES SE ic STAN 

২/৯৫৪ ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, 
‘তোমরা যখন আমাকে সমাধিস্থ করবে, তখন আমার কবরের আশ- 
পাশে তোমরা ততক্ষণ অবস্থান করবে, যতক্ষণ একটা উট যবেহ 
করে তার মাংস বণ্টন করতে লাগে। যেন আমি তোমাদের পেয়ে 
নিঃসঙ্গতা বোধ না করি এবং জেনে নিই যে, আমি আমার প্রভুর 
দূতগণকে কী জবাব দিচ্ছি” (মনসলিম) *** 

এ বর্ণনাটি পূর্বে ৭১৬ নম্বরে বিস্তারিতভাবে গত হয়ে গেছে। 


%5 আবু দাউদ ৩২২১ 
%6 মুসলিম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬,১৭৩৫৭ 
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ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের নিকট কুরআনের 
কিছু অংশ পড়া উত্তম ৷ যদি তার নিকট কুরআন খতম করে, তবে 
তা উত্তম হবে ।*** 


TCA cdl LE BLDG v1 
পরিচ্ছেদ - ১৬২: মৃতের পক্ষ থেকে সাদকাহ এবং তার 
জন্য দো‘আ করা 


%7 আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম শাফেঈ‘ উক্ত কথা কোথায় বলেছেন জানি না এবং তা তার 
উদ্ধৃতিতে সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে আমার নিকট বড় ধরনের সন্দেহ রয়েছে। কিভাবে সাব্যস্ত হবে 
যেখানে তার মাযহাব হচ্ছে এই যে, যদি কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে তার সাওয়াব মৃত 
ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে হাদিয়্যাহ্‌ দেয় তাহলে তা তাদের নিকট পৌঁছবে না। যেমনটি হাফিয ইবনু 
কাসীর { $4 Yo চি } (সূরা আন-নাজম ৩৯) আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে 
উল্লেখ করেছেন৷ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ তার “আলইকতিযা” গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ হতে 
তা সাব্যস্ত না হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ ইমাম শাফেঈ হতে এ মাসআলার ব্যাপারে 
কোন কথা সাব্যস্ত হয়নি । কারণ তা তার নিকট বিদ'আত ছিল। আর ইমাম মালেক বলেছেনঃ 
আমরা কোন একজন হতেও জানিনি যে, সে তা করেছে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, সহাবা এবং 
তাবে'ঈগণ তা করতেন না। 
আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম আহমাদের মাযহাবও এটিই যে, কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা 
যাবে না । যেমনটি আমি আমার কিতাব “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থের (পৃ ১৯২-১৯৩) মধ্যে সাব্যস্ত 
করেছি । শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্‌ এর সিদ্ধান্তও এটিই যেমনটি আমি আমার কিতাব 
“আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে (পৃ ১৭৫-১৭৬) তাহকীক্ক করেছি 
আম্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের প্রধান ডঃ মাহের ইয়াসীন আলফাহল “রিয়াদুস সালেহীন” 
গ্রন্থের তাহ্কীক্‌ করতে গিয়ে বলেনঃ এটি ইমাম শাফেঈ'র কথা নয় বরং তার সাথীদের কথা । 
দেখুন “আলমাজমূ” (৫/১৮৫) 
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NE 
2 eM EEY; SSE Sho: aa 9 ৯ 
(a 235 BES Ln od Se G8 3 HEY; aye 
[\e: 4] 
অর্থাৎ যারা তাদের পর আগমন করে তারা বলে, ‘হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতৃগণকে 
ক্ষমা করে দেষ।' [হম হং 1৫! 
SGI YE 50 IC Sa Se hl G25 LSE 55 A000 
1:06 Ge LILIA eis {os Sle fl Lx 
LE Sas NAS 
১/৯৫৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, এক 
ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, ‘আমার মা 
হঠাৎ মারা গেছে। আমার ধারণা যে, সে কথা বলার সুযোগ 
পেলে সাদকাহ করত । সুতরাং আমি যদি তার পক্ষ থেকে 
সাদকাহ করি, তাহলে কি সে নেকী পাবে?’ তিনি বললেন, 
হ্যাঁ।” (Ra ET 
5৬১)» UG BE al 2 Bl we dl G2 E35 Bf S83 AoW 
bla es LeU 535 bs ILE KEN Gy 


%৪ সহীহুল বুখারী ১৩৮৮,২৭৬০, মুসলিম ১০০৪ নাসায়ী ৩৬৪৯, আবূ দাউদ ২৮৮১, ইবনু মাজাহ 
২৭১৭, আহমাদ ২৩৭৩০, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯০ 
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২/৯৫৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোন 

মানুষ মারা যায়, তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি 

জিনিস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) যে বিদ্যা দ্বারা উপকার 

পাওয়া যায় অথবা (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো‘আ করে।” 
(মসলিম) *** 


dl EE wl 03 SU - ur 
পরিচ্ছেদ - ১৬৩: মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসার 
মাহাত্ম্য 
JE Ls GE LB SCG L400 we dl 2 of SE A0VN 
» ‘3 ea) J A Ee 4G Il EE LL 55% &্। 
Eis |) Sts bie dhl) EN SE tag IE IEG ad OES 
BIEN ELE fi ale El 1G ৰ LSE 
SIE x 2A 4 al HI 
১/৯৫৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, কিছু লোক 
একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা 
% মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০,৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, 


দারেমী ৫৫৯ 
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করতে লাগল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“অবধারিত হয়ে গেল।” অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা 
নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল । নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “অবধারিত হয়ে গেল ।” 
উমার ইবন খাত্ববাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘কী অবধারিত 
হয়ে গেল?’ তিনি বললেন, “তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার 
জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম 
অবধারিত হয়ে গেল । তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী” 
(বুখারী ও মুসলিম)" 


ন 


oo UE eT A TE al 563 AoA/S 
22 it JE LE Use ESSE ie S53 0 dl 2 SUI 
be 2d S45 IE IS IE G2 Fe a LL - 5 
EEE NE EES 52 IG ise Fail EL 
CURE Ve YH IGS ELLE IG et Soa AG ES 
BG US 55; ) 0855; OE ig MIS Ee 
Selly. 2219) 6 IS 5 25 0 gn 0 
২/৯৫৮ ৷ আবূল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি 
মদীনায় এসে উমার ইবনে খাত্বাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর নিকট 


[- 


% সহীহুল বুখারী ১৩৬৭,২৬৪২, মুসলিম ৯৪৯, তিরমিযী ১০৫৮, নাসায়ী ১৯৩২, ইবনু মাজাহ ১৪৯১, 
আহমাদ ১২৪২৬, ১২৫২৬, ১২৬২৭, ২৭৯১, ১৩১৬০ 
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বসলাম ৷ অতঃপর তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে 
তার প্রশংসা করা হল। উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, 
‘ওয়াজেব (অনিবার্য) হয়ে গেল” অতঃপর আর একটা জানাযা 
পার হলে তারও প্রশংসা করা হলে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, ‘ওয়াজেব হয়ে গেল৷’ অতঃপর তৃতীয় একটা জানাযা 
বললেন, ‘ওয়াজেব হয়ে গেল ।' আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি 
বললাম, ‘কী ওয়াজেব হয়ে গেল? হে আমীরুল মু’মিনীন!’ তিনি 
ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, “যে মুসলিমের নেক হওয়ার ব্যাপারে 
চারজন লোক সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন।” আমরা বললাম, ‘আর তিনজন?’ তিনি বললেন, 
“তিনজন হলেও ৷” আমরা বললাম, ‘আর দু’জন?’ তিনি বললেন, 
“দু'জন হলেও” অতঃপর আমরা এক জনের (সাক্ষ্য) সম্পর্কে 
আর জিজ্ঞাসা করলাম না । (বৃখার) ** 


%! সহীহুল বুখারী ১৩৬৮,২৬৪৩, তিরমিযী ১০৫৯, নাসায়ী ১৯৩৪, আহমাদ ১৪০,২০৪,৩২০,৩৯১ 
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EE eT J SU -nt 
পরিচ্ছেদ - ১৬৪: যার নাবালক সন্তান-সন্ততি মারা যাবে 
তার ফযীলত 
A HE 40 5 IE: ace ৯ Ss ৭০৭) 
CEB 25 Hak ED hl LSS CENA BSG I Sy 
১/৯৫৯ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোন মুসলিমের তিনটি নাবালক 
বরকতে জান্নাত দেবেন” (বৃখারী ও মুসলিম)“ 
SIN BE ld 5 SE: we dhl 52) 5 Er a৭./ৰ 
AE Bie MALDEN SN Ss BG Gl G2 SS 
২/৯৬০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোন মুসলিমের 
তিনটি (নাবালক) সন্তান মারা যাবে, তাকে জাহান্নামের আগুন 
স্পর্শ করবে না। কিন্তু (আল্লাহ) তাঁর কসম পূরা করার জন্য 
(তাদেরকে জাহান্নামের উপর পার করাবেন) ।” (বখারী ও 


% সহীহুল বুখারী ১২৪৮, ১৩৮১, নাসায়ী ১৮৭৩, ইবনু মাজাহ ১৬০৫, আহমাদ ১২১২৬ 
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মুসলিম)" 
আল্লাহর কসম পুরা করার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 
Ivan {© Cok Cis 5 Fe SE Ss Yrs 0 3 
অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করবে; এটা তোমার 
প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত । (সূরা মারয়্যাম ৭১ আয়াত) 
আর মু'মিনদের প্রত্যেকের জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ 
জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হওয়া । আল্লাহ 
আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন । (আমীন ৷) 
J JHA SHE SE we dhl po) OSE EEL 
Baki bs FET B24 JEN TS hl TS GEIS YE ssl 
CIS 155 3 Gash 00 dhl DE Ce CS a sb Ly 
2 Be G0 0 BE dA Ce LAT YE Ll AGG GAG 
le Ge 0 6g BE Sl ds SE 
৩/৯৬১ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন এক 
মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে 
শোনার সৌভাগ্য লাভ করছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও 


” সহীহুল বুখারী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসলিম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ 
১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯ 
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একটি দিন নির্ধারিত করুন। আমরা সে দিন আপনার নিকট 
আসব, আপনি আমাদেরকে তা শিক্ষা দেবেন, যা আল্লাহ 
আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।’ তিনি বললেন, “তোমরা অমুক 
অমুক দিন একত্রিত হও।” অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এসে সে শিক্ষা দিলেন, যা আল্লাহ 
তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন । তারপর তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে কোন মহিলার তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জন্য 
জাহান্নামের আগুন থেকে আড় হয়ে যাবে।” এক মহিলা বলল, 
‘আর দু’টি সন্তান মারা গেলে?’ তিনি বললেন, “দু'টি মারা 
গেলেও (তাই হবে)” (বুখারী ও মুসলিম)” 


HH 333 ie B33 sl LU vn 
El Se 2G JES al JEN BG 0 
পরিচ্ছেদ - ১৬৫: অত্যাচারীদের সমাধি এবং তাদের 
ধ্বংস-স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কান্না 


করা, ভীত হওয়া, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ 


%* সহীহুল বুখারী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসলিম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ 
১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯ 
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করা এবং এ থেকে গাফেল না থাকা প্রসঙ্গে 

- ৮ SY 0% dh 25 SEE Bl G5 FE pl EF AD 
SYM AR BLES Y 5550-4 
Lid OE S35 55 ST 55 SS die 
JE Sx ie tol 

IPUG SSI ALL BG BIS A: J 2 bs 
EESTI TY tl Tea Sf. HEE 55h 
SHEE ANE Lb YE dd ) }) 
১/৯৬২ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামূদ জাতির বাসস্থান হিজ্র 
(নামক) স্থানে পৌঁছে নিজ সাহাবীদেরকে বললেন, “তোমরা এ 
সকল শাত্তিপ্রাপ্তদের স্থানে প্রবেশ করলে কাঁদতে কাঁদতে (প্রবেশ) 
কর যদি না কাঁদি, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন 
তাদের মত তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়।” (বৃখারী ৫ 
অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজ্র অতিক্রম করার সময় 


”* সহীহুল বুখারী ৪৩৩, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, ৩৩৮০, ৩৩৮১, 88১৯, ৪৪২০, ৪৭০২, মুসলিম ২৯৮০, 
আহমাদ ৫২০৩, ৫৩২০, ৫৩৮১, ৬১৭৬ 
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নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে। যেন তাদের মত 
তোমাদের উপরেও আযাব না পৌঁছে কিন্তু কান্নারত অবস্থায় প্রবেশ 
করতে পার।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজ মাথা ঢেকে নিলেন এবং দ্রুত গতিতে উপত্যকা পার হয়ে 
গেলেন। 
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AST DNS 
অধ্যায় (৭): সফরের আদব-কায়দা 
NTH td fF EA EEL SG m1 
পরিচ্ছেদ - ১৬৬: বৃহস্পতিবার সকালে সফরে বের হওয়া 
উত্তম 
55 SE BE 2G ine dil 2 DL os SE YD 
25 SE BE hl 25 SE CUD imal 3 Sl Gs 
ER: 
১/৯৬৩ ৷ কা‘ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক অভিযানে বৃহস্পতিবার 
বের হলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার (সফরে) বের হওয়া পছন্দ 
করতেন (বৃখারী, মুসলিম) *“* 
বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে কমই সফরে বের 
হতেন। 


” সহীহুল বুখারী ২৯৪৯, ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, 8৪৪১৮, 
৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী 
৩৮২৪, ৩৮২৬, আবূ দাউদ ২২০২, ৩৩১৭, ৩৩১৯, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৪৫, 
১৫৩৫৪ 
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(প্রকাশ থাকে যে, বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়ার কথা মুসলিম শরীফে 
নেই) 
dhl 2) 3০ 5৮ 5 HY 563 M/S 
ER oO J BE hl 
ES NS GES NAS bs is IEEE 

> 220; 3 31 AL 55 

২/৯৬৪ স্বাখর ইবনে অদা‘আহ গামেদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
হতে বৰ্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে 
আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও ।” 
আর তিনি যখন সেনার ছোট বাহিনী অথবা বড় বাহিনী পাঠাতেন, 
তখন তাদেরকে সকালে রওয়ানা করতেন । স্বাখর ব্যবসায়ী ছিলেন। 
সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে 
তিনি (এর বরকতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মাল প্রচুর 
হয়েছিল৷ (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান) ** 


ed Sil Enel if il AE Sol SU -v 
Sl 
পরিচ্ছেদ - ১৬৭: সফরের জন্য সাথী খোঁজ করা এবং 


%? স্থবনু মাজাহ ২২৩৬, আবূ দাউদ ২৬০৬, আহমাদ ১৫০১২, ১৫০১৭, ১৫১২৯, ১৫১৩০, দারেমী 
২৪৩৫ 
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কোন একজনকে আমীর (দলপতি) নিযুক্ত করে তার 
আনুগত্য করা শ্রেয় 


SI 3 ah 125 JU IG Cie Bl G25 FE ool 56 Mol 
edly 053 FH STILL sl U io Gs 4 PO 
১/৯৬৫ ৷ ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি 
লোকেরা জানত যে, একাকী সফরে কী ক্ষতি রয়েছে; যা আমি জানি, 
তাহলে কোন সওয়ার একাকী সফর করত না” (বুখারী) 
JE:J0 we dl 54 SF a3 SF ph pap SEG MWS 
Help 0 2$5 BY SULLE SIG SUE LS YE sil dts 
tm S240 EAN ING dre BL Sly Sy 3S 
২/৯৬৬ ৷ ‘আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি 
তাঁর দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একজন (সফরকারী) 
আরোহী একটি শয়তান এবং দু'জন আরোহী দু'টি শয়তান। আর 
তিনজন আরোহী একটি কাফেলা” (আর দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ 


” সহীহুল বুখারী ২৯৯৮, তিরমিযী ১৬৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৮, আহমাদ ৪৭৩৭, ৫২৩০, ৫৫৫৬, 
৫৬১৮, দারেমী ২৬৭৯ 
% আবু দাউদ ২৬০৭, তিরমিযী ১৬৭৪, আহমাদ ৬৭০৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩১ 
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15 JE IG LE JUS hl 25 5h GG 585 NYY 
Bly = Se AIST LG BSG ESE By YE dl 
> 2৮০৯ >/!> 
৩/৯৬৭ ৷ আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 
আননহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন তিন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেন তাদের 
একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়” (আবু দাউদ হাসান সুতে)” 
FS U8 BE CANE ULE DIGS GUE p15 NWN 
TS SG ISTE Lt EG SST GS bs ad 
EEN TR CTE PE CE 
৪/৯৬৮ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সর্বোত্তম সঙ্গী হল চারজন, 
হল চার হাজার জন। আর বারো হাজার সৈন্য স্বল্পতার কারণে 
কখনো পরাজিত হবে না৷” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী, হাসান) ** 


SEG ANS adil JIG ASH LT A 
2 EAL EG SEM BIG Srl Sian il 
oe আবু দাউদ ২৬০৮ 


%1 আবূ দাউদ ২৬১১, তিরমিযী ১৫৫৫, দারেমী ২৪৩৮ 
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BLS BE B55) 45 Cie EL Vi S85 ts 
WS Lb LIE 
পরিচ্ছেদ - ১৬৮: সফরে চলা, বিশ্রাম নিতে অবতরণ করা, 
রাত কাটানো এবং সফরে ঘুমানোর আদব-কায়দা । 
রাতে পথচলা মুস্তাহাব, সওয়ারী পশুদের প্রতি নম্রতা 
প্রদর্শন করা এবং তাদের বিশ্রামের খেয়াল রাখা। যে 
তাদের অধিকারের ব্যাপারে ত্রুটি করে তাকে তাদের 
অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া । সওয়ারী সমর্থ হলে 
আরোহীর নিজের পিছনে অন্য কাউকে বসানো বৈধ। 
SL Sp HE LLL IEG ice dil 2 AE ৭1৭/\ 
El SSDS SIU BG 2331 Gs VES PILE IG 
SE CY Pi 56 NG rb Cp 5365 Gl 
el 0 JDL BOL SIG «5 
১/৯৬৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা সবুজ-শ্যামল 
ঘাসে ভরা যমীনে সফর করবে, তখন উটকে তার যমীনের অংশ 
দাও (অর্থাৎ কিছুক্ষণ চরতে দাও)। আর যখন তোমরা ঘাস- 
পানিবিহীন যমীনে সফর করবে, তখন তার উপর চড়ে দ্রুত চলো 
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এবং তার শক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাও। আর 
যখন তোমরা রাতে বিশ্রামের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করবে, 
তখন আম রাস্তা থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা রাতে (হিংস্র) 
জন্তুদের রাস্তা এবং (বিষাক্ত) পোকামাকড়ের আশ্রয় স্থল ৷” (মুসলিম) 


3 56 BL YE dsl dS SE: JG ws dhl 2) BES Gf S65 AVI 
dE CS Ed J SHE BY Sms EELS YH SPS 
tly 4H FLL S55 
২/৯৭০ ৷ আবু ক্কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন এবং রাতে 
বিশ্রামের জন্য কোথাও অবতরণ করতেন, তখন তিনি ডান পর্শ্বে 
শয়ন করতেন আর তিনি ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্রাম নিলে তার 
হাতটা খাড়া করে হাতের চেটোর উপর মাথা রেখে আরাম 
করতেন (স্ন্সলিম)“* 
আলেমগণ বলেন, ‘তিনি হাত খাড়া রেখে আরাম করতেন, যাতে 
গভীর নিদ্রা এসে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত অথবা প্রথম ওয়াক্ত ছুটে 
না যায়’ 
IE BE hl J25 IE :d6 we dl 2) 4 53 av\/r 


%? মুসলিম ১৯২৬, তিরমিযী ২৮৫৮, আবূ দাউদ ২৫৬৯, আহমাদ ৮২৩৭, ৮৭০০ 
9 মুসলিম ৬৮৩, আহমাদ ২২০৪০, ২২১২৫ 
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se ib 313 2 0 FUG SFE BINGE aL 
৩/৯৭১ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা রাতে সফর কর কেননা, 
রাতে যমীনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়।” (আরৃ দাউদ, হাসান সুতে) *** 
(অর্থাৎ রাস্তা কম মনে হয়৷) 
BL ZEN SE IE we dl 0) GILLS Af 585 Avs 
BSE) HE dl IS IE. E33 SUES 5553 
i 2 DS Ia RSE ~ gE E SE ~~: ৩) FEY > 
> eb 31 Hl 25 Tas LS) 
৪/৯৭২ আবু সা‘লাবা খুশানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন 
লোকেরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা গিরিপথ 
ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় 
বিক্ষিপ্ত হওয়া শয়তানের কাজ” এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে 
অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে 
থাকতেন (আবু দাউদ) *** 
SLES op E33 2 Je2 JG 278 2 Je SE Nhe 
Hdl wie dil S52) SEIS Pl oe 35 dE Hb Bl 


vs 


%* আবু দাউদ ২৫৭১ 
%* আৰু দাউদ ২৬২৮, আহমাদ ২৭২৮২ 
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SUA 55 SE IES sh Lb GE So BE MS 
Eb 3h Hl AGS U5 SANS EEA] 
৫/৯৭৩। সাহল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মতান্তরে 
ইবনুল হানযালিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইনি বায়আতে রিযওয়ানে 
অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন---তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা উটের পাশ দিয়ে গেলেন, যার 
পিঠটা (দুর্বলতার কারণে) পেটের সাথে লেগে গিয়েছিল (তা দেখে) 
তিনি বললেন, “তোমরা এ সব অবলা জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 
কর । সুতরাং তোমরা তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় আরোহণ কর এবং 
তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় মাংস খাও” (জার দাউদ, বিশুদ্ধ সূত” 

55:0 UE Bl G2 os xl ME has 4 583 NEN 
Ells EE dr as 2% SE YE dd 
54 - BE BE 1 4 540 YF Al d5 3s FAL ESTES 
| lt Ss Lol - EE Es 

ne EEE AEA bE BO 
E355, 5254 BE 3 25 Sf USE 3 BE LEY Se 3 
i JE SiS HES BAL ESI YG is 
GAIUS Se EGS HANG It DUNG SS 


%6 আবু দাউদ ২৫৮৩, ২৫৮৪, তিরমিযী ১৬৯১, নাসায়ী ৫৩৭৪, দারেমী ২৪৫৭ 
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B30 SU) Ht ASG HLA 58 BB ES SG 00 dl J 
SEALS hs fly os Lf BGS 
৬/৯৭৪। আবূ জা‘ফর আব্দুল্লাহ ইবনে জা‘ফর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু বলেন, ‘একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে সওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমাকে তিনি 
একটি গোপন কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঁচু জায়গা (দেওয়াল, ঢিবি 
ইত্যাদি) অথবা খেজুরের বাগানের আড়ালে মল-মূত্র ত্যাগ করা 
সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন ॥’ (ইমাম মুসলিম এটিকে সংগক্ষিওভাবে বণর্না 
করেছেন) 
বারক্কানী এতে মুসলিমের সূত্রে বর্ধিত আকারে ‘খেজুরের বাগান’ 
শব্দের পর বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করে সেখানে একটা উট দেখতে 
পেলেন উটটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে 
ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। 
নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এসে তার কুঁজে এবং 
কানের পিছনের অংশে হাত ফিরালেন, ফলে সে শান্ত হল । তারপর 
তিনি বললেন, “এই উটের মালিক কে? এই উটটা কার?” অতঃপর 
আনসারদের এক যুবক এসে বলল, ‘এটা আমার হে আল্লাহর 
রসূল!’ তিনি বললেন, “তুমি কি এই পশুটার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 
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করো না, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? কারণ, সে 
আমার নিকট অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধায় রাখ এবং 
(বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত করে ফেলো!” (আৰৃ দাউদ)” 
ES ESTAS UG BES IE we dl oo) of SE Aol 
J br Eh 55 fll - Sp FE 
৭/৯৭৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, ‘আমরা যখন 
(সফরে) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতাম, তখন সওয়ারীর পালান 
নামাবার পূর্বে নফল নামায পড়তাম না (আব দাউদ, মুসলিমের শর্তে) 


৯৬৮ 


অর্থাৎ আমরা নামাযের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সওয়ারীর 
পিঠ থেকে পালান নামিয়ে তাকে আরাম না দেওয়ার আগে নামায 
পড়তে শুরু করতাম না। 


FEEL SU - 1a 
পরিচ্ছেদ - ১৬৯: সফরের সঙ্গীকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে 
অপরকে সাহায্য করার বিষয়ে অনেক হাদীস পূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে যেমন ‘আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন; যতক্ষণ বান্দা তার 
ভাইকে সাহায্য করে।’ প্রত্যেক ভাল কাজ সাদকাহ সবরূপ 


% মুসলিম ৩৪২, ২৪২৯, আবূ দাউদ ২৫৪৯, ইবনু মাজাহ ২৪০, আহমাদ ১৭৪৭, দারেমী ৬৬৩, ৭৫৫ 
% আবু দাউদ ২৫৫১ 
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ইত্যাদি । 
HDMI IBIS A TE 4 Fd Io EIS 
25 L353 58 45 A LES 2B 3 DE DG SE 
YES ESE SEAT EL HLS SE LSS 
Llp PII LSE 
১/৯৭৬ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা 
আমরা সফরে ছিলাম ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর 
চড়ে এল। অতঃপর তার দৃষ্টি ডানে ও বামে ফেরাতে লাগল। 
সওয়ারী আছে, সে যেন তা তাকে দেয় যার সওয়ারী নেই এবং যার 
অতিরিক্ত সফরের সম্বল রয়েছে, সে যেন সম্বলহীন ব্যক্তিকে দেয়।” 
অতঃপর তিনি আরো কয়েক প্রকার মালের কথা বললেন এমনকি 
শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করলাম যে, বাড়তি মালে আমাদের 
কারোর কোন অধিকারই নেই । (মুসলিম) ** 
GI Sf SOT BE 2h) J 525 6 ccc dl SD 28 E83 NVI 
SEA LIL LS Se IBN ey GES Go J 
25 62 U5 SG 5 Sf GD sd ois LED bs SY; 


22012 ০ 078 EE CCE Lf or lL 23 Est ox 
LUE 5 HBG ELLIE ons SS ALS Lit WLS 


% আবূ দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১০৯০০ 
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3b 21 FE be SATIS Lic 3) 
২/৯৭৭ । জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন । অতঃপর তিনি 
বললেন, “হে মুহাজির ও আনসারের দল! তোমাদের ভাইদের মধ্যে 
এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের কোন মাল নেই, স্বগোত্রীয় লোকও 
নেই ৷ সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন দুই অথবা তিনজনকে সঙ্গে 
নিয়ে নেয়। কারণ, আমাদের কারো এমন কোন সওয়ারী নেই, যা 
তাদের সাথে পালাক্রমে ছাড়া তাকে বহন করতে পারে।” জাবের 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সুতরাং আমি দু'জন অথবা তিনজনকে 
সাথে নিলাম। অন্যান্যদের মত আমার উটেও তাদের সাথে 
পালাক্রমে চড়তাম ৷ (আবু দাউদ) ** 
BIS ml 3 HSL HE hl d5 SE UE LE AWAY 
I eb 3 2 ly 5 2555 S355 i | 
৩/৯৭৮ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে (সকলের) পিছনে চলতেন। 
তিনি দুর্বলকে চলতে সাহায্য করতেন এবং তাকে পিছনে বসিয়ে 
নিতেন ও তার জন্য দো'আ করতেন ৷ (আবু দাউদ হাসান সুত্রে” 


** আহমাদ ১৪৪৪৯, আবূ দাউদ ২৫৩৪ 
”! আবু দাউদ ২৬৩৯ 
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ANUS BIE UST -w. 
পরিচ্ছেদ - ১৭০: কোন সওয়ারী বা যানবাহনে চড়ার সময় 


দো‘আ 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
Bt PUES © E35 GAN A 5 bl Is 3 
U5 8 Er SH SL lh sf IT Bs Lx 83S 
Dt ac: 50 SALT ES LEGO SLA 
অর্থাৎ “যিনি সব কিছুর যুগলসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও 
চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের যানবাহনে পরিণত করেছেন। যাতে 
তোমরা ওদের পিঠে স্থিরভাবে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ 
স্মরণ করতে পার, পবিত্র মহান তিনিই যিনি একে আমাদের 
বশীভূত করে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ 
ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট 
ত্যাবর্তনকারী ৷” (সুরা যৃখরুফ ১২-১৪ আয়াত) 
SH BL SE BE hl 25 BAUGE Bl G25 ZL pl 53 NAN 


বাল 4 


GG Gc HG Ss ) UE ELON AIEEE A 


BUA GA S ABUSE BA SALES C5 DUGG SSIS 


1 
Ee ieee ue EIT 


I EE BG ASA GL CHE B58 LT sh UH S23 SHENG 
be BAIA pn 3 HDG AS cea SSE 
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5155 04396 JG JOS LED 5 HEDIS Als 
lp Sg ED S936 S55 S300 S03 S55 Sa 
১/৯৭৯। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে বেরিয়ে উটের পিঠে স্থির 
পড়তেন, 

‘সুবহানাল্লাধী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্রিনীন । 
অইন্না ইলা রাবিবনা লামুনক্কালিবুন । আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী 
সাফারিনা হা-যাল বির্রা অত্তাক্ুওয়া, অমিনাল আমালি মা তরুদ্ধা। 
আল্লাহুম্মা হাওওয়িন ‘আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্বওয়ি ‘আন্না 
বু‘'দাহ ৷ আল্লাহুম্মা আন্তাস সা-হিবু ফিস সাফারি অলখালীফাতু ফিল 
আহল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিন অ'সাইস সাফার, 
অকাআবাতিল মানযার, অসুইল মুনক্কালাবি ফিল মা-লি অল আহলি 
অল অলাদ ’ 

অর্থাৎ পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত করে 
দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। 
অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী ৷ 
ওগো আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের 
এই যাত্রায় পুণ্যকৰ্ম, সংযমশীলতা এবং তোমার সন্তোষজনক 
কার্যকলাপ ৷ হে আল্লাহ! আমাদের এ যাত্রাকে আমাদের জন্য সহজ 
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করে দাও। আমাদের থেকে ওর দূরত্ব গুটিয়ে নাও। হে আল্লাহ! 
তুমিই সফরের সঙ্গী। আর পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) 
প্রতিনিধি ৷ হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে, ভয়ংকর দৃশ্য 
থেকে এবং বাড়ি ফিরে ধন-সম্পদ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে 
কোন অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
আর বাড়ি ফিরার সময় উক্ত দো'আর সাথে এগুলিও পড়তেন, 
‘আ-ইবুূনা, তা-ইবূনা ‘আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন ৷ (মন্সলিম) ** 
BE dl 045 SE dE nice dl G2) S32 cp DLE BEG MAYS 
5585 FI IG 4 HEINE ANE Ss SS GU BY 
ce slp - JOG JAN SB ED 5525 ei) 
২/৯৮০ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট থেকে, দুশ্চিন্তাজনক 
পরিস্থিতি থেকে বা অপ্রীতিকর প্রত্যাবর্তন, পূর্ণতার পর হাস থেকে, 
অত্যাচারিতের বদ-দো‘আ থেকে, মাল-ধন ও পরিবারের ক্ষেত্রে 
অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (ল্সলিম) *** 


595$0| ৯১2 এভাবেই সহীহ মুসলিমে আছে (5১5$0| এ নুন 


%? মুসলিম ১৩৪২, তিরমিযী ৩৪৪৭, আবূ দাউদ ২৫৯৯, আহমাদ ৬৩৩৮, দারেমী ২৬৭৩ 
% মুসলিম ১৩৪৩, তিরমিযী ৩৪৩৯, নাসায়ী ৫৪৯৮, ৫৪৯৯, ৫৫০০, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৮, আহমাদ 
২০২৪৭, ২০২৫৭, দারেমী ২৬৭২ 
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দিয়ে)। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈও এভাবে বর্ণনা করেছেন। 
তিরমিযী বলেন, ১,0 (এ নূনের পরিবর্তে) ‘রা’ বর্ণ সহকারে বর্ণনা 
করা হয়। আর উভয় বর্ণনাই সঠিক । 

আলেমগণ এ দুয়েরই অর্থ বলেছেন যে, ভালো হওয়ার পর 
খারাপ হওয়া কিংবা বেশি হওয়ার পর কম হওয়া ৷ তাঁরা বলেন, ,,$ 
শব্দটি ০! ==; (অৰ্থাৎ পাগড়ী পেঁচানো) থেকে গৃহীত । অর্থাৎ 
মাথায় পাগড়ী জড়ানো বা গুটানো। আর 5,5 শব্দটি 6,9 ১:=২ ৩র্চ 
থেকে গৃহীত ৷ তার মানে হচ্ছে অস্তিত্বে আসা, স্থির হওয়া । 
ws dls HE dl Ea LW 


BE SF CB hl JE p83 i 2 LB ESD B15 C g 
OR EN JG. eh 


Ed by 


Sol EE 5ST IE 2S ol EG dh LATTE SAE 
~ IST II BEE i lb 3) OSESILE 
8 GAEDE ES pt Gl Ss ETA SB 2 dob 
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SE ESS 55 Gl Ss MI OEE 


! 4 BoP ios etn deal) 
৩/৯৮১ ৷ আলী ইবনে রাবীআহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু ত্বালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর 
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নিকট হাজির ছিলাম যখন তাঁর নিকট আরোহন করার উদ্দেশ্যে 
বাহন আনা হল এবং যখন তিনি বাহনের পাদানে স্বীয় পা রাখলেন 
তখন ‘বিসমিল্লাহ’ বললেন । অতঃপর যখন তার পিঠে স্থির হয়ে 
সোজাভাবে বসলেন তখন বললেন, ‘আলহামদু লিল্লাহিল্লাধী সাখ্খারা 
লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্করিনীন। অইন্না ইলা রাবিবনা 
লামুনক্কালিবুন ৷" অতঃপর তিনবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়লেন। 
অতঃপর তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ পড়লেন। অতঃপর পড়লেন, 
‘সুবহানাকা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয্‌ 
যুনুবা ইল্লা আন্ত’ অতঃপর তিনি হাসলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা 
হল, ‘হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন?’ তিনি বললেন, 
‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি তাই 
করলেন, যা আমি করলাম । অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন 
করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি হাসলেন কেন?’ তিনি বললেন, 
যখন সে বলে, ‘ইগফিরলী যুনুবী’ (অর্থাৎ আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা 
করে দাও) সে জানে যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া পাপরাশি আর কেউ 
মাফ করতে পারে না।” (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান, কোন কোন কপিতে 
আছে, ‘হাসান সহীহ’। আর এ শব্দমালা আবু দাউদের ৷) ** 


%* আবু দাউদ ২৬০২, তিরমিযী ৩৪৪৬ 
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G25 GEE Tad BL BUA ASS LU ww) 
E32 HOE PEN B45 L338 ERB) ao 
45 7553 4) 
পরিচ্ছেদ - ১৭১: উঁচু জায়গায় চড়ার সময় মুসাফির 
‘আল্লাহু আকবার’ বলবে এবং নীচু জায়গায় নামবার 
সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে ‘তকবীর’ ইত্যাদি বলার 
সময় অত্যন্ত উচ্চঃস্বরে বলা নিষেধ 
C5 5 CS UixS BLS :J6 wc hl gd) BE SE AAS 
Dell 
১/৯৮২ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
আমরা (সফরে) যখন উচু জায়গায় চড়তাম তখন ‘আল্লাহু আকবার’ 
বলতাম এবং নীচু জায়গায় নামতাম, তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতাম । 
(রখ) ৯৭৫ 
BL L25 BE LDN SE UE LE DGS LE pl 85 Ar 
০ 2৮ ৯১ 21 22 EB BG 5 GENE 
২/৯৮৩ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সেনা বাহিনী যখন 
উঁচু জায়গায় চড়তেন তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন । আর যখন 


o\ 


% সহীহুল বুখারী ২৯৯৩, ২৯৯৪, আহমাদ ১৪১৫৮, দারেমী ২১৬৫, ২১৬৬, ২৬৭৪ 
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নিচু জায়গায় নামতেন তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতেন (আবু দাউদ, 
বিশুদ্ধ সানাদে, ৭৬ 

SUE G22 1 ES Ss JES 5 YE LOE JE cade ane 
{4 SEIS MIU Y SS LONI SHES 
Si SHE S50 S431. RS 0 KB PG NG Dl 


Sire 0523 SSN RG SLE F855 B56; SiS Sys CY 


NN 
36 ০ 
\ 


IA EG oA G2 FS Bil Bl bo 

৩/৯৮৪ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হজ্জ কিংবা উমরাহ 
সেরে ফিরে আসতেন, যখনই কোন পাহাড়ী উচু জায়গায় অথবা 
ঢিবিতে চড়তেন তখনই তিনবার ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন। 
অতঃপর তিনি বলতেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা 
লাহ, লাহুল মুন্কু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্কাদীর । 
আ-ইয়বুনা তা-ইবূনা সা-জিদূনা লিরাবিবনা হা-মিদূন ৷ সাদাক্রাল্লাহু 
ওয়া’দাহ, অনাসারা আব্দাহ্‌, অহাযামাল আহ্যাবা অহদাহ 

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর 
কোন শরীক নেই তাঁরই সার্বভৌম অধিকার, যাবতীয় প্রশং 
তাঁরই জন্য, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা 


% আবু দাউদ ২৫৯৯, মুসলিম ১৩৪২, তিরমিযী ৩৪৪৭, আহমাদ ৬২৭৫, ৬৩৩৮, দারেমী ২৬৭৩ 
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প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতগুযার, সাজদাহকারী, আমাদের 
প্রভুর প্রশংসাকারী ৷ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত করেছেন, 
তাঁর বান্দাহকে মদদ করেছেন এবং একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত 
করেছেন । (বৃখারী ও মৃসলিম)'** 

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি বড় অথবা ছোট 
অভিযান অথবা হজ্জ বা উমরাহ থেকে ফিরতেন---। 
DY ds GIG SS Sass dl go 5h Gf SEG Molt 
JS 034 FE SB dhl SFE DIE SS pail 3 I 
65 gel oly ATL dE BR SAVED BEN 0 23 

UL S24) 

8৪/৯৮৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, এক 
যাব, আমাকে উপদেশ দিন’ তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহ-ভীতি 
অবলম্বন করো এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে নিয়মিত ‘আল্লাহু আকবার’ 
পড়ো” যখন লোকটা পিছন ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি (তার 
জন্য দো‘আ করে) বললেন, “আল্লাহুম্মাতওয়ি লাহুল বু‘দা অহাওয়িন 
আলাইহিস সাফার।” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি ওর পথের দূরত্ব 


% সহীহুল বুখারী ১৭৯৭, ২৯৯৫, ৩০৮৪, ৪১১৬, ৬৩৮৫, মুসলিম ১৩৪৪, তিরমিযী ৯৫০, আবূ দাউদ 
২৭৭০, আহমাদ ৪৪৮২, ৪৫৫৫, ৪৬২২, ৪৭০৩, ৪৯৪০, ৫২৭৩, ৫৭৯৬, ৬২৭৫, ৬৩৩৮, 
মুওয়াত্তা মালিক ৯৬০, দারেমী ২৬৮২ 
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গুটিয়ে দিয়ো এবং ওর জন্য সফর আসান করে দিয়ো । (তিরমিযী 
হাসান)“ 
SH GES IS ace dl po GAN Sh Bf SEG MAY 
3H LIE A ELEN CS CE 2 BEANS 4 
HUEY; LALIT LY Gel BW GG, 

৫/৯৮৬ ৷ আবু মূসা আশ'‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে সফরে ছিলাম । আমরা যখন কোন উঁচু উপত্যকায় চড়তাম 
তখন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার’ বলতাম । (একদা) 
আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, “হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের 
প্রতি কোমলতা প্রদর্শন কর কেননা, তোমরা কোন বধির ও 
অনুপস্থিতকে ডাকছ না । তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। 
তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী ৷” (রৃখারী ও TS 

* (মহান আল্লাহ আরশে আছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি প্রভৃতি 
সর্বত্র আছে। সুতরাং তাঁকে শোনাবার জন্য এত উচ্চস্বরে তকবীর 


% তিরমিযী ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭১ 
% সহীহুল বুখারী ২৯৯২, ৬৩৮৪, ৪২০৫, ৬৪০৯, ৬৬১০, ৭৩৮৬, মুসলিম ২৭০৪, তিরমিযী ৩৩৭৪, 
৩৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ ১৯০২৬, ১৯০৭৮, ১৯০৮২, ১৯১০২, 
১৯১০৮, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬ 
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ইত্যাদি পড়া নিম্প্রয়োজন ৷) 


Hdl SEI Soil SU -ve 
পরিচ্ছেদ - ১৭২: সফরে দো'আ করা মুস্তাহাব 
E550 BE hl 125 JE IE wc dl sb) 5h al E83 AAV 
INES BUNGLES ess bs LEY SUE SES 
al dls to Sm 65 gel 35 2 oly, 0045 
0235 B39 

১/৯৮৭ ৷ আবূ আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন 
জনের দো'আ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয়ঃ (১) নির্যাতিত ব্যক্তির 
দো'আ, (২) মুসাফিরের দো'আ এবং (৩) ছেলের জন্য মাতা-পিতার 
বদ-দো‘আ।” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান)” 

আবু দাউদের বর্ণনায় “ছেলের জন্য” শব্দগুলি নেই । (অর্থাৎ 
তাতে আছে, “পিতা-মাতার দো'আ”) 


% আবু দাউদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬২, আহমাদ ৭৪৫৮, ৮৩৭৫, 
৯৮৪০, ১০৩৩০, ১০৩৯২ 
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of or 


ALE IE) 2 5 LSU wr 
পরিচ্ছেদ - ১৭৩: মানুষ বা অন্য কিছু থেকে ভয় পেলে কী 
দো‘আ পড়বে? 

LSE BE hl J25 Sl rae dl G2 GAN Sp Bf SE MAAN 
ly Ry G2 DEAS 254 SAGE BE » 63 36 
E2৯ Sl 5 ff 
১/৯৮৮ ৷ আবু মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন শত্রুদলকে ভয় 
করতেন তখন এই দো'আ পড়তেন, “আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ‘আলুকা 
ফী নুহুরিহিম অনা*উযু বিকা মিন শুরূরিহিম ৷” অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা 
থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। (আবু দাউদ, নাসাঈ বিশুদ্ধ সুরে) *" 


JG 55 B34 G LG owt 
পরিচ্ছেদ - ১৭৪: কোন মঞ্জিলে (বিশ্রাম নিতে) অবতরণ 
করলে 
সেখানে কী দো'আ পড়বে? 

ILLS Ean SIE ACE UN G45 ESS Coy DE SE MAN 


%! আবু দাউদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯২২০ 
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G55 bs SUE dhl SUES 38100 BY IF G2 ds BE 
tl DB AG bo KRESS LFS 
১/৯৮৯ ৷ খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লান্সাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি (সফরের) কোন মঞ্জিলে নেমে এই 
দো‘আ পড়বে, ‘আউযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্‌ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা 
খালাক্ব ” (অৰ্থাৎ আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির 
অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।) তাহলে সে মঞ্জিল থেকে অন্যত্র 
রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। 
(মুসলিম) *** 


BC) BE hl ds SE dl Ces hl S55 17s cpl 099 A/S 
ld be jy Sys Ge BY Sf SSG So 5510 00 Li Isls 
G29 9746 2G de db 30h dle Sx be Fis SS GS 22 
33 200 5 by Bly G29 MM ISL 5 ly L3 
২/৯৯০ ৷ আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহুমা) হতে 
বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন 
এবং সফরে রাত্রি হয়ে যেতো, তখন তিনি বলতেনঃ (ইয়া আরদ্র 
রাব্বী ও রাব্বৃকিল্লাহ, আ“্উযৃ বিল্লাহি মিন শাররিকি ওয়া শাররি মা 


%? মুসলিম ২৭০৮, তিরমিযী ৩৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭, আহমাদ ২৬৫৭৯, ২৬৫৮৪, ২৬৭৬৫, 
দারেমী ২৬৮০ 
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ফাকি, ওয়া শাররি মা খুলিৱা ফাকি, ওয়া শাররি মা ইয়াদিববু 
আলাইকি, আ‘্উযু বিল্লাহি মিন শাররি আসাদিন ওয়া আসওয়াদিন 
ওয়া মিনাল হাইয়যাতি ওয়াল আৱুরাবি ওয়া মিন সাকিনিল বালাদি 
ওয়া মিন ওয়ালিদিও ওয়ামা ওয়ালাদ) (হে মাটি! তোমার ও আমার 
প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। 
তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে 
তোমার ভিতরে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যা কিছু 
তোমার উপরে বিচরণ করে তার অনিষ্ট থেকে । আর আমি আল্লাহর 
নিকট বাঘ ও কাল সাপ হতে এবং সর্ব প্রকারের সাপ, বিচ্ছু হতে 
আর শহরবাসীদের অনিষ্টকারিতা হতে এবং জম্মদানকারী ও 
জন্মলাভকারীর অনিষ্টকারিতা হতে আশ্রয় চাই) ৷ (আরব দাউদ)" 


S55 A ILE BUA hrs SUSE DU vo 


i> 


+ 


পরিচ্ছেদ - ১৭৫: প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে সফর থেকে 


%3 আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদে অজ্ঞতা রয়েছে যদিও হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী 
সহীহ্‌ আখ্যা দিয়েছেন আর আসকালানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন । দেখুন “য‘ঈফাহ্‌” (৪৮৩৭) ৷ এর 
সনদটি দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে যুবায়ের ইবনুল ওয়ালীদ। কারণ তিনি মাজহুল (অপরিচিত) । 
হাফিয যাহাবীও “আলমীযান” গ্রন্থে তার মাজহুল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আবূ দাউদ 
২৬০৩ হাদীসটি এককভাবে শুধু আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে। 
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অতি শীঘ্ব বাড়ি ফিরা মুস্তাহাব 


z 
z 


2d 06 BE hl Ts Blac dls) nh sl 5 9৭)/) 


LoS 85 13 G55 LAG LS Loss ES sil Ls 


১/৯৯১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 
অংশ বিশেষ ৷ সফর তোমাদেরকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত 
রাখে সুতরাং যখন তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে 
যাবে, তখন সে যেন বাড়ি ফিরার জন্য তাড়াতাড়ি করে৷” (বৃখারী ও 


Ed 
2 


HE Al nid SUS) SG wn 

পরিচ্ছেদ - ১৭৬: সফর শেষে বাড়িতে দিনের বেলায় 
আসা উত্তম এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলায় ফিরা 
অনুত্তম 


Jf B56 tg hl Jy Sas dl 2 BE SE a0) 


%1 সহীহুল বুখারী ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসলিম ১৯২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮২, আহমাদ ৭১৮৪, 
৯৪৪৭, ১০০৬৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩৫, দারেমী ২৬৭০ 
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ঠ ন 
ঠ 


SE Se UTI SETH YE dh J 3s Bs 

১/৯৯২ জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন তোমাদের কারোর বিদেশের 
অবস্থান দীর্ঘ হবে, তখন সে যেন অবশ্যই রাত্রিকালে নিজ গৃহে না 
ফিরে” (বুখারী ও মনসলিম) *” 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, (মুসাফির) পুরুষ যেন স্ত্রীর কাছে 
রাতের বেলায় প্রবেশ না করে। 

(কেননা তাতে অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারে। যেমন, স্ত্রীকে 
অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় দেখে দাম্পত্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে 
পারে অথবা স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকতে পারে ইত্যাদি । তবে 
পূর্বেই যদি আগমন বার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রাতের বেলায় 
বাড়ি গেলে কোন ক্ষতি নেই ৷) 

SE SEAM SE I BE shot L525 SE UE ccc dhl so of LE Aare 
Sle Gn Le SE ask 


%5 সহীহুল বুখারী ১৮০১, ৪৪৩, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৮৫, ২৩৯৪, ২৪৭০, ২৬০৩, ২৬০৪, ২৭১৮, 
২৮৬১, ২৯৬৭, ৩০৮৭, ৩০৮৯, ৩০৯০, ৪০৫২, ৫০৭৯, ৫০৮০, ৫২৪৩, ৫২৪৪, ৫২৪৫, ৫২৪৬, 
৫২৪৭, ৫৩৬৭, ৬৩৮৭, মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, নাসায়ী ৪৫৯০, ৪৫৯১, আবূ দাউদ 
৪৩৪৭, ৩৫০৫, ৩৭৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১০, ১৩৭৬৪, ১৩৮১৪, ১৩৮২২, 
১৩৮৯৪, দারেমী ২২১৬ 

1019 


২/৯৯৩ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর শেষে রাত্রিকালে 
স্বীয় বাড়ি ফিরতেন না তিনি সকালে কিংবা বিকালে বাড়ি আগমন 
করতেন (বুখারী ও মনসলিম)'”" 


EAA 


SS Sl 51 255 BAIL UL vv 
পরিচ্ছেদ - ১৭৭: সফর থেকে বাড়ি ফিরার সময় এবং 
নিজ গ্রাম বা শহর দেখার সময় দো'আ 
এ বিষয়ে বিগত (৯৮৩নং) ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি 
উল্লেখযোগ্য ৷ 
E15) ES BE 2 x BIE wie dl 2) of LEG AEN 
Ns J ~ KC Rr ey ৯৬ EEE Sh J ALAA 
dlp LANCE EI 
১/৯৯৪ । আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সফর 
থেকে ফিরে এলাম ৷ পরিশেষে যখন মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপনীত 
হলাম, তখন তিনি এই দো'আ পড়লেন, ‘আ-ইবৃনা, তা-ইবূনা, ‘আ- 
বিদুনা, লিরাবিবনা হা-মিদূন। (অর্থাৎ আমরা সফর থেকে 
প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, উপাসনাকারী, আমাদের প্রভুর 


%6 সহীহুল বুখারী ১৮০০, মুসলিম ১৯২৮, আহমাদ ১১৮৫৪, ১২৭০৬, ১৩১৯৪ 
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প্রশংসাকারী ৷) মদীনায় আগমন না করা পর্যন্ত তিনি এ দোআ 
অনবরত পড়তে থাকলেন । (মুসলিম/'”* 


ll B21 SUSE SU - 
ES 53 5555 yi S53 
পরিচ্ছেদ - ১৭৮: সফর থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে বাড়ির 
নিকটবর্তী কোন মসজিদে দু’ রাকআত নফল নামায 
পড়া মুস্তাহাব 
515158 HE dS i রা: we dl 52 DL 2 aS 58 190) 
Es ES ES tL 
১/৯৯৫ কা‘ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, 


‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে বাড়ি 
ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু’ রাকআত নামাষ 


% সহীহুল বুখারী ৩৭১, ৯৪৭, ১৮৬৭, ১৮৮৫, ২১৩০, ২২২৮, ২২৩৫, ২৮৮৯, ২৮৯৩, ২৮৪৫, 
৩০৮৫, ৩০৮৬, ৪১৯৭, ৪১৯৮, ৪২০১, ৫২১১, ৪২১২, ৪২১৩, ৫০৮৫, ৫০৮৬, ৫১৫৯, ৫১৬৯, 
৫৩৮৭, ৫৪২৫, ৬৩৬৩, মুসলিম ১৩৪৫, ১৩৬৫, ১৩৬৮, তিরমিযী ১০৯৫, ১১১৫, ১৫৫০, ৩৯২২, 
নাসায়ী ৫৪৭, ৩৩৪২, ৩৩৪৩, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৩৩৮২, ৪৩৪০, আবূ দাউদ ২০৫৪, ২৯৯৫, 
২৯৯৬, ২৯৯৭, ২৯৯৮, ৩০০৯, ৩৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১০৯, ১৯০৯, ১৯১৬, ১৯৫৭, ২২৭২, 
আহমাদ ১১৫৪১, ১১৫৭৭, ১১৬৫৮, ১১৬৭৬, ১১৮০৭, ১২০১৩, ১২১০১, ১২২০৫, মুওয়াত্তা মালিক 
৯০৮, ১০২০, ১১২৪, ১৬৩৬, ১৬৪৫, দারেমী ২২০৯, ২২৪২, ২২৪৩, ২৫৭৫ 
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পড়তেন ’ (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


ui; dL Ry SU -va 
পরিচ্ছেদ - ১৭৯: কোনো মহিলার একাকিনী সফর করা 
হারাম 

Yo: BE Al ILS JE dE we dl 2) al SE AA1/N 
5 G3 LG 05 re BUS 3 p96 Db Se 8 53 

১/৯৯৬ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্‌ 
ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ 
ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।” 
(বৃখারী ও মনসলিম) ** 
J 05 sl SLE Bl GH se pl 585 ‘AVS 
JE ss SSE BUEY 05 55 is It 5 SG 
15 5555 3 ES Ss dS LE SAY TS U5 4 


% সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৮৫১, ৪৪১৮, ৪৬৭৩, 
৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫ 
% সহীহুল বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ১৩৩৯, তিরমিযী ১০৭০, দাউদ ১৭২৩, ইবনু মাজাহ ২৮৯৯, 
আহমাদ ৭১৮১, ৭৩৬৬, ৮২৮৪, ৮৩৫৯, ৯১৮৫, ৯৩৭৪, ৯৮৪৮, ১০০২৯, ১০১৯৭, মুওয়াত্তা 
মালিক ১৮৩৩ 
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SE See SS ES ES Bid I eS; 

২/৯৯৭ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, “কোন 
পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া 
অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন 
নারী যেন সফর না করে।” 

এক ব্যক্তি আবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ 
পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম 
লিখিয়েছি।’ তিনি বললেন, “যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ 
কর।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 

* যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম তাকে মাহরাম বা এগানা 
বলা হয়; তার সাথে সফর বৈধ বাকী যার সাথে কোনও সময় 
বিবাহ বৈধ, তাকে গায়র মাহরাম বা বেগানা বলা হয়। তার সাথে 
সফর করা বৈধ নয়; এমনকি হজ্জের সফর হলেও নয়। 
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